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পরম আরাধ্যতমা। 
স্বর্গতা মাতিদেবীর শ্ীচরণে 
| শ্রদ্ধাঞ্জলি 


॥ ন্নিন্বেলম্ন ॥ 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালয়ে আ্লাতকোত্র শ্রেণীতে “চর্ধাগীতি' পড়াইতে 
পড়াইতে এই গানগুলি সম্পর্কে আমার মনে নৃতন কৌতুহল জাগ্রত হয়। 
আমি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি, চর্ধাগানগুলি গৌড়বজের নিজন্ব সম্পদ । 
গানগুলির' ভাষা, স্বানিক পট, নিসর্গ-প্ররুতি, অণভ্যস্তর সাধন-প্রণালী ও পরবর্তী 
বাংল সাহিত্যে ইহাদের উত্তরাধিকার_-এই দেশেরই মর্মমূলকে উদঘাটিত 
করিয়া দেখাইয়াছে। সাহিত্যিক যুঙ্য বাদেও গানগুলি প্রাচীন বঙের 
সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। শুধু ধর্মসঙগীত বা তত্ববাহিত সাহিত্য 
বলিয়। নহে, সংস্কারমুক্ত পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের ভিত্তি গঠনে 'শৃস্ততা-করুণাভিন্ন, 
বোধিচিত্তের আদর্শ আমাকে মুদ্ধ করিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, জ্ঞানমিশ্রা 
করুণাই পর হিতব্রতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ_ সেখানে জাতিভেদ নাই; বর্ণভেদ নাই, স্ব-পর 
ভেদ নাই । সমগ্র চর্যার অন্তরালে মুক্ত মনের জীবননিষ্ঠা ও পরোপচিকীর্যার 
কথ। যেন গানের প্রবপদের ষত নানারপকে ঘুরিয়া। ফিরিয়। আসিয়াছে 
আমি আমার এই অনুভবের কথা আমার প্রি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট তুলিয়া 
ধরিয়াছি, লক্ষ্য করিয়াছি তাহাদের উৎস্থক্য ও আশগ্রহ | দেশীয় সংস্কৃতির এই 
মর্মসত্য নীরস তত্বের অস্তরালে প্রচ্ছন্ন থাঁকিলেও, ভাহাদদিগকে আকর্ষণ 
করিয়াছে । “চর্ধাগীতির ভূমিক' রচনার ইহাই মূল প্রেরণ! । 

এ বিষয়ে পূর্বস্থরীর্দের অমূল্য আলোচনা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। 
বারবার মনে পড়িয়াছে ভঃ শশিভৃষণ দাশগুঞ্চের কখা। বঙ্গের লুগ্তপ্রায় বিচিত্র 
ধর্ম সাধনার ধারাগুলিকে তিনিই অকন্রিম নিষ্ঠা সহকারে নূতন করিয়] প্রকাশ 
করিয়াছেন । তথ্যনিষ্ঠার দিক হইতে শ্রদ্ধেষ আচার্য ভঃ স্থকুমার সেন 
মহাশয়ের আলোচনাও অত্যন্ত যূল্যবান। কলিকাত! বিশ্ববিস্যালয়ের তৃতপূর্ব 
রামতঙ্গছলাহিড়ী ' অধ্যাঁপক- ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় আানকোত্তর 
শ্রেণীতে চর্ধাগীতি পড়াইবার ভার দিয় আমার চিস্তা ও আলোচনার ছুয়ার 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । তাহাকে সক্ৃতজ্ঞ আস্তরিক শ্র্থ! জানাই । কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের নব্য ভারতীয় *ভাষাবিভাগের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক 
বন্ধুবর ডঃ অভিতরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নত্রঙ্দিঞ্ধ উৎসাহ গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে 
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অন্গপ্রেরিত করিয়াছে । যাদবপুর বিশ্ববিছাণলয়ের বঙ্গবিভাগের প্রধান, সুহৃছর 
ডঃ দেবীপদ ভট্টরাচার্ষের 'হিতমনোহারী? উপদ্দেশের কথাও আমি স্মরণ করি। 

পরিচিত সহকমী ও বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন । 
তন্মধ্যে ভঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও প্রাচীন বাংলাপুথির অনুরাগী সংগাহক শ্রীঅক্ষয় 
কুমার কয়ালের নাম উল্লেখযোগ্য । আমার স্েহভাঙ্জন অধ্যাপক শ্রীমান্‌ স্ৃশান্ত 
বস্থ আগ্ভোপাস্ত পাঙুলিপি পাঠ করিয়া সংশোধনের কাজ করিয়! দিয়াছে, শ্রীমান্‌ 
বিনোদ কিশোর গোশ্বামী ও অধ্যাপক দিলীপ নন্দী প্রয়োজনীয় ছুত্রাপ্য গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে । শ্রীমান হ্ুখেন্দ পুরকায়স্থ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা 
করিয়াছে এবং গোবিন্দপুর স্কলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অরুণ চট্টোপাধ্যান় 
গ্রস্থপত্রী প্রস্তুত করিয়াছেন । উহাদের সকলকেই আমার শুভ কামনা জানাই। 

ভি. এম লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী বর্ষগ্রাবীণ শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদারের 
ন্েহের কথা আমি ভূলিব না। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাহার আগ্রহ আমাকে দৃঢ় 
স্সেহপাশে বদ্ধ করিয়াছে । ভগবান্‌ তাহার মঙ্গল করুন । গ্রন্থ মুদ্রণে “ভাস্কর 
প্রিণ্টার্সে”র তরুণ মুদ্রক শ্রীরণজিৎ কুমার সামুইএর প্রযত্ব ও ধৈর্য ধন্যবাদারহ। 

চর্যাপদাবলী এদেশেয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় । বইখানি সম্পর্কে 
অধ্যাপকের কোন বক্তব্য ব। নির্দেশ সাদরে গ্রহণ করিব । ভবিষ্যাতে 
চর্ধাগীতাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ সহ একটি সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! রহিল, কিন্তু 
তথপূর্বে পুনর্বার দেখা প্রয়োজন নেপাল রাজদরবারের আদশ পুথি | এই গ্রন্থ 
শুধু ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করিয়া! নহে, বাংলার তথ্যান্থেষী অন্থরাগী পাঠকদের 
উদ্দেশ্েও রচিত । এই পুস্তক পাঠে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ পাঠক উদ্ব,দ্ধ ও 
উপরুত হইলেই শ্রম সার্ক জ্ঞান করিব। আচার্য অদ্বয়বজের উক্তি দিয়! 
নিব্দেন শেষ কারতেছি-__ 

স্বার্থ, বাপি পরার্থং ব সাধিতং মে শুভং যতঃ 
তেন পুণ্যেন লোকোহস্ জ্ঞানভূমিঃ ব্বয়ভূবঃ || 


নিবেদক-_ 
শ্রীজাহুবীকুমার চক্রব্ত 


সূচীপত্র 


[ পাশ্বস্থিত সংখ্যা! পৃষ্ঠাঙ্কের স্ছচক ] 


. [এক ] স্ছচনা--১, পুথি-পরিচয়--২, গ্রন্থনাম বিচার ২ চর্যাচ্ বিনিশ্চয় 
৮৩, চর্যাগীতিকোষ--৮। নির্মলগির! টাক1--১, তিব্বততী অন্বার্দ-_-১৭, 
চষারচনার কাল বিচার__২০ | 

[ ছই ] চর্ধার পরমতত্ব :-মহাস্থখ--বা সহজানন্দ__৩৪, আনন্দের শ্তর__৩৫ 
“শৃন্ঠবাদ--৩৭, বিজ্ঞানবাদ--৪২,"অহয়বাঁদ _-৪৬, তথতাবাদ-_-৪৮, সমরস--৫* | 
'মহান্গথের অনির্চনীয়ত।--৫১।.- চিত্ততত্ব-_-৫৩, সংবৃত্তি ও পরমার্থচিত-__-৫৪, 
বোধিচিত্ত ও করুপণ-_-৫৭ 1 “চর্যাগীতির মিষ্টিসিজ.ম--৬১, 'প্রতীক-ধর্ম-_৬৮। 

[ তিন ] /সহজসাধন £ মহারাগনয়-_-৭৫, দ্বেহতত্ব £ নাড়ী সংস্থান_-+৮,. 
ললন!-রসনা_-৮০, অবধৃতী--৮১, “কায় বা চত্র-পল্প--৮২ 1 সাঁধন-ক্রম £ 
প্রজ্ঞোপায় যোগ--৮৪. প্রজ্ঞোপায় যোগের স্ত্র-৮৫, উৎপাত ও উৎপক্গক্রম--৮৬, 
আদি কর্ম--৮৭' সেক-বিধান--৮৭ | চর্ধাগানে, লাধন-প্রসঙ্গ__৯১ £ নাড়ী--৯৪, 
কায় বা চক্র-_৯৫, সপ্রপঞ্চ চষ1-- ১০০, চন্দ্রার্কগতিভঞ্জন--১*২, কপালচর্যা_ 
১০৩, অবধৃতী-প্রবেশ--১০৪, প্রবাহাঁভ্যাস-_-১০৫ ; অস্তরাভব বিজ্ঞান-- ১০৬, 
নিমিভ্ত দশন--১০৭, চগ্ডালী প্রজ্ৰলন--১০৭,' মহাকুখচক্র---১০৯, মহাম্থথের 
স্ংবেদশ-_-১১১। "গুরু প্রসঙ্গ__-১১১। কায়সাধন ও দেহর্বত্ববাদ--১২২। 

[চার] চর্যাগীতির উপর বাঙালীর দাবী বিচার--১২৮, বঙ্গে চর্যার উত্তরা- 
ধিকাঁর £''নাথধর্ষ ও বৌদ্ধ সহজসাধন- ১৩৩. মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ভাব-_১৩৭, 
বাংলার বৈষ্বধর্ষ ও বৌদ্ধ সহজিয়া_-১৪২১ বঙ্গে ইসলামী ধারা ও সহজমত--__ 
১৪৬ £ স্থফীমত--১৪৯, বেপর ফী বা ফকীরী সাধন--১৫৪ 7 বাংলার বাউল 
ও সহজিয়। ধারা_-১৫৮। 

[ পাচ 1/চর্ধাগীতির ভাষা £ প্রত্ব বাংলা---১৬১, ওড়িয়া, অসমীয়, মৈথিলী 
ও হিন্দী ভাষার দ্বাবী বিচার-_১৬২, চর্ধায় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ-__ধ্বনি, 
পদ্দগঠন-প্রণালী, বাক্যরীতি ও বাগ ভঙ্গী--১৬৫। শবসম্ভার £ দেশী শব্দ_-১৭২ 
তঙ্সম শব---১৭৭, অর্ধতৎস্ম শব-_-১৭৯ ।-১ঠর্াভাষায় অপভ্রংশ উপাদান 

শব্দ ও পদ ঃ বিশেহ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, সর্বনামীয়-ক্রিয়াবিশেষণ, ধাতু ও 


[ ও ] 
ক্রিয়াপদ )--১৮০ | চর্যাভাষায় তঞ্তব (খাঁটি বাংলা ) উপকরণ £ বিশেষ্য---১৮ ৫, 
সমাস--১৮৫, বিশেষণ - ১৮৬, সংখ্যাবাচক বিশেষণ_-১৮৭, ক্রিয়াবিশেষণ__-১৮৭ 
সর্ববাম--১৮৭, বিভক্তি-চিহ্ছ_ ১৮৭, অনুসর্গ_--১৮৮, ধাতু ও ক্রিয়াপদ--১৮৯, 
ক্রিয়ার কাল--১৯১, অসমা ক্রিয়া--১৯২, উপসর্গ--১৯৩, অব্যয়--১৯৪ | 

[ ছয়] শব্দার্থ বিচার £ সন্ধ্যাভাষা--১৯৫, আভিপ্রায়িক শব্দ ও সন্ধ্যাভাষ। 
__-১৯৭, চর্যায় সধযর্থক শবাবলীর তালিকা ও অর্থ__১৯৮,স্পন্ক্যাশব্দের তালিকা 
_-২০৬১ সন্ধ্যাভাষা সময়-সঙ্কেতের ভাষা --২০৭, সন্ধ্যাভাষা অশ্লীল নহে-_-২১৫, 
সন্ধ্যা শব্দের নিরুক্তি_-২১৬। ১ 

[সাত] চর্ধাগীতির অলঙ্কার--২১৯ £ ব্যাজ__-২২*, উৎপ্রেক্ষা--২২১, 
রূপক-_-২২৪) অতিশয়োঁক্তি_ ২২৪, বিরোধ-__-২২৫ | 

টি আট ] চর্যার গীতলক্ষণ--২২৬, রাগ-নাম--২২৭, গীতাবয়ব £ উদ্গ্রাহ 
_-২২৮, ফ্রুবপদ--২২৯, আভোগ--ভনিতা--২৩১ শুদ্ধ মার্গ সঙ্গীত ও লোক- 
গীতির প্রভাব-_-২৩১। চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি--২৩২। 

[নয়] চর্যাগীতির ছন্দ__মাত্রাবৃত্ত--২৩৫, উচ্চারণরীতি ও মাক্রাঁবিচার 
_-২৩৭, যতি--২৩৯, চতুর্মাত্রিক চতুফলগণ-_- ২৪০, চরণাস্তিক মিল £ ২৪১, 
অগ্রপ্রাস__২৪২, যমক-_২৪৩ ১ চরণ, প্‌, স্তবকবন্ধ, পঞ্চপদী ও সপ্তুপদী রূপবন্ধ 

৩; ছন্দের দপ ও নাম 2 ষোল মাত্রার ছন্দ : পার্দাকুলক-_-২৪৪, পজঝ ডি-_ 
২৪৬, অড়িল্লা-_২৪৭; ২৪ বা ২৬ মাত্রার দোহা_-২৪৮; ২৮ মাত্রার ছন্দ উল্লাল। 
---২৪৯১ চর্যায় মিশ্রছন্দ-_-২৫০, চর্ধাছন্দ মুক্তকের প্রাকৃরূপ- ২৫২, চর্ধার মাত্রা- 
ছন্দ ও পরব্তা পয়ার__-২৫৩। 

[দশ ].”চর্যাগীতির কাব্যযূল্য--২৫৪। চর্ধাগীতির এতিহাসিক মূল্য 
( প্রাচীন বঙ্গের জন, সমাজ, রাষ্ট্র, গৃহ ও ধর্ম )--২৬২। 

এ [এগার] কৰি প্রসঙ্গ £ লুইপাদ--২৭৪, শবরীপাদ-_-২৭৬, তুন্কুপাদ-_২৭৭ 
শাস্তিপাদ__২৮৪, সরহপাদ-- ২৮৫, দারিক-_-২৮৭, বিকআ-_২৮৮, কাহুপাঁদ-_ 
২৮৮, €ডাশ্বীপাঁদ--২৯২, ভাদদে--২৯২, মহিল--২৯৩, ধর্ম বা ধাম-_-২৯৩, 
মহীধর--২৯৩, কঙ্গলাম্বর--২৯৪, বীণাপাদ-_-২৯৭, কুক্কুরীপাদ_-২৯৫, আর্ধদের 
--২৯৬১ কঙ্কণ--২৯৬, চাটিল__-২৯৭, গুগুরী-_২ ৯৭, তাড়ক--২৯৭, জয়নন্দী-- 
২৯৮, ঢেণ্চণ - ২৯৮, তন্ধীপাদ--২৯৮ | 

[বার ] গ্রন্থপঞ্জী-_২৯৯। 


॥ সুচনা ॥ 

মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবাঁর-গ্রন্থাগার হইতে “চর্্যাঁচা 
বিনিশ্চয়" গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন । নবাভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই 
আবিষ্কার বাঙ্গালীর গৌরবময় অবদান। গ্রস্থখানতে আছে সংস্কৃত ভাষ্য 
সহ কতকগুলি “বৌদ্ধ গান”: গানগুলির ভাষা বাংলা । বাংল ভাষায় 
রচিত গানের সংস্কৃত টীকা, ষেন এক অপার বিস্ময়। শুধু তাহাই নহে, 
গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলার একটি বিস্মৃত যুগের দর্পণ। ইহারই ভিতর 
নিহিত রহিয়াছে গৌড়বঙ্গের প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য , ধর্ম ও সমাজের, 
এতিহাসিক উপকরণ। সাহিতোর হইাতহাসেও ইহা এক নব সংযোজন । 
“আমাদের সৌভাগ্য যে, একজন বাঙালাই বঙ্গের এই লুগ্তরত্বের আবিষ্ষতী ।) 

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে নব্য বাঙালীর নসোৎ্স্থক দৃষ্টিকে প্রসারিত 
করিয়াছেন পাশ্চাত্য বিবুধ বর্গ । তাহারাই দক্ষিণে দ্বীপময় ভারতে হীনধান 
এবং উত্তরে নেপাল-ীতব্বতে প্রচলিড মহাযান বৌদ্ধধর্মের তথ্য প্রকাশ করষেন। 
পাগুতপ্রবর 3. নল. ঢ০98৪০7. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নেপালে হইতে 
উত্তরাপথে প্রচলিত বৌদ্ধ পথ সংগ্রহ করিয়! প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্রে 
প্রেরণ করেন। ইংরাজ পাণ্ডতত ভ8,6 সাহেবও কেন্তিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য নেপাল হইতে পুথি সংগ্রহ করেন” তাহাদের চোখে সটাক চর্যাগীতির 
সঙ্কলন গ্রন্থখানি পডিতে পারিত! তাহা পড়ে নাই। বাঙালীর অন্থসন্ধিৎস্থ 
দৃষ্টিতেই বাংলার প্রাচীন এখ্র্য ধরা পড়িয়াছে। 

আরও একটি বিধস্ব উল্লেখ্য । বাঙালীর রক্তে তাত্ত্রিকতার শ্োত প্রবাহিত। 
হিন্দুতন্ত্রেরে একটি ধারার বাহক গৌড়বঙ্গ। তশ্রস্পৃষ্ট বৌদ্ধধর্মের বিকাশও 
গৌড়বঙ্গে। এই দেশ হইতেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মচক্র তিব্বতে-চীনে প্রসারিত 
হইয়াছিল। বাডালা সে হাত্হাস প্রায় বিস্বত হুইয়াছিল। পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতদেের মধ্যস্থতায় যখন সেই লুপ্ত প্রায় ইতিহাসের দ্বার উন্মোচিত হুইল, 
তখন বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার বিচিত্র তথ্য আবিষ্কারে বাঙালী পশ্চাৎ্পদ রহিলেন ন1। 
এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন বঙ্গগৌরব শরৎচন্দ্র দাস। ১৮৭৯ গ্রষ্টাফে তৃষার-মত্তিত, 
হিমলায়্-পথ অতিক্রম করিয়া পিকিংএর নিষিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির €]১6- 


২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


ঢ.0:10100970 ন921019' ) হইতে তিনিই প্রথম সংগ্রহ করিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
সিদ্ধাচার্ষের চিত্র-প্রতীক | তাহারই উদ্যোগে প্রতিষ্িত হইল, 4808075190 
[85৮ 3০9০19৮ড+ (১৮৯২ )। এই ব্যাপারে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের প্রচেষ্টাও 
স্মরণযষোগ্য । তিনি এশ্য়াটিক পোসাইটির উদ্যোগে, ১৮৮১ শ্রীষ্টান্দে 35709108 
7300017796 [526৪ ০0£ 19781, নাম দিয়া 7০৪৪৪০-সংগৃহীত নেপালী বৌদ্ধ 
সাহিত্যের পরিচয় প্রকাশ করেন। গবেষক বাঙালীর দৃষ্টি বিশেষভাবে 
কেন্দ্রীভূত হয় নেপাল-তিব্বতে রক্ষিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি । তাহার 
বুঝিতে পারেন, প্রাচীন বাংলার অনেক বিশ্বাত কীতি ওই সকল দেশের 
ধর্মচর্চার কেন্দ্রেই সংরক্ষিত রহিয়াছে । 

ইতিহাস-অন্থসন্ধানের এই ধারা ধরিয়াই পশ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেস্তে চার বার নেপাল যান । ১৯০৭ গ্রীষ্তাব্দের তৃতীয় - “খাই 
বিশেষভাবে সিদ্ধিপ্রদদ । এই বারেই তিনি “চধ্যাচর্য বিশিশ্চয়* গ্রন্থখানির সন্ধান 
পান এবং নেপালের দরবার গ্রন্থাগার হইতে উহা! নকল করাইয়! লইয়া আসেন । 
গ্রন্থথানি অন্তান্য সংগ্রহগ্রন্থের সহিত অর্থাৎ ১. সরোজ বজ্রের সটাক দোহ।- 
কোষ, ২. মেখল। টীকাসহ কাহুপাদ্দের দোহাকোষ এবং ৩. বৌদ্ধ তন্ত্রের পুথি 
ভাকার্ণব-এর সঙ্গে “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা 
নামে ১৯১৬ শ্রীষ্টাবধে (বাংলা ১৩২৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
হয়। ইহাদের ভিতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত “চরধ্যাচর্য চিনিশ্চয়্” গ্রন্থথানিতেহ 
প্রাচীনতম বাংল? ভাষায় রচিত বৌদ্ধগানের সঙ্কলন পায়! যায় । 


॥ পুথি-পরিচয্স : পুথির অপুর্ণত! ॥ 

চর্যযাচধ্য বিনিশ্চয়ঃ পুথিখানি তালপাতায় লেখা । প্রাচান ত্বন্থান্ত পুির 
মত একটি পাভ।ব টয় পুষ্ঠাতে পংক্তিগুলি একটানা সাজানো । এক একি 
পৃষ্ঠায় পাটি করিপ্াা পংক্তি। প্রতি পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাতার সধ্যাহ্ 
দেওয়া হইয়!ছে । শেষের পাতার অঙ্ক-সংখ্যা ৬৯, কিন্তু উহাতে পুথি অসমাপ্ত। 
মাঝখানের ৩৫১ ৩৬, ৩৭, ৩৮ এবং ৬৬ স্ংখ্যক পাতাখলি৪ নাই । কাজে। 
আবিষ্কৃত পুখিখানির মধ্য ও অস্ত খ্ডিত, ! লুপ্ত পত্রপ্তাল বাদে মোট ৬৪ 
পাতা পাওয়া যাইতেছে! প্রথম পাতার দ্বিজনয় পুষ্ঠা হইতে গ্রঙ্ছের শুরু । 


পুথি পরিচয় £ পুথির অপূর্ণতা! রি 


প্রথমে “নমঃ শ্রবজযোগিন্ে 1 তৎপরে একটান। প্রায় দেড় পংক্তিতে 
টমৎ-সদ গরুবক্ত পঙ্কজ” নামক বন্দনা! ও বস্তনির্দেশক "শ্লোক । তৎপরে ছ্বিতীক্ব 
ভক্তির মাঝামাঝি হইতে 'কাআ] তরুবর” ছার! আরম্ভ হুশ চর্যাগীত। . 
তের প্রতি চরণের পরে এক দীড়ি (1). দ্বিতীয় চরণের পরে দুই 
ডি (|| )। অতঃপর রাগ “পটমঞ্জরী*র উল্লেখ । অনস্তর “কায়া-তরুবরেত্যাদি” 
লিয়৷ সংস্কৃত টীকার শ্বরু। টাঁকার শেষে গানের ক্রমিক সংখ্যা । 


দ্বিতীয় গানটির আরম্ভ-ক্রম স্বতন্্র। উহা আরম্ভ হইয়াছে চতুর্থ পাতার 
ৰতীয় পুষ্ঠায় । তাহাতে প্রথমেই রাগ”এর নাম, তত্পরে চর্ধাকারের নাম 
যথা, -'গ গবড়। কুকুরীপাদানাং )। অতঃপর মুল গান, টাক এবং টাকার 
শষে “নটার ক্রমিক সংখ্যা । পরবতী অংশগুলি এই ক্রমেই সাজানো | 
চবে ক্পোথায়ও কোথায়ও ষে ব্যতিক্রম না আছে, তাহা নহে। মনে হয়, 
যতিক্রম্ণ্ুলি লিপিকর প্রমাদজাত | যথা ১০ সংখ্যক গানের পূর্বে শুধু রাগ” 
1র রোগ দেশাখ ) নাম আঙে, চরাকারের নাষের উল্লেখ নাই । কিন্ত গান 
৪ টীকা হইতে জানা ষায়, গানটি “কাহ্ছ” বাঁ “কুষ্পাণ” বা “কৃষ্ণাচার্ষ- 
গর রচনা । ১২ সংখ্যক গানের পুর্বে 'রাগ” পদটি ব্যবহার করাষুহয় নাই, সোজা- 
জি আছে, “ভৈরবী রুষ্ণপাদানা। বোঝা খায়, রাগ ভৈরবী, কবি কৃষ্ণাচার্য। 
শষ গানটির টীকাংশ খর্তিত। তবে উহার পূর্ব গানের টাকা-শেষে ॥ ৪৯॥ 
খ্য! থাকায় বোঝা যায়, শেষ গানটির সংখ্যা ছিল ৫০। অর্থাৎ আবিফত 
থিতে সংখ্যাত গানের সংখ্য। ছিল পঞ্চাশ । 


প্রথম আবিষ্কার সচরাচর নিখুঁত হয় না। আ'কর হইতে যে স্বর্ণ সংগৃহীত 
7, তাহাতে নানারূপ অপূর্ণতা থাকে । শাস্ত্রী-সংগৃহীত পুথিখানিও নানাদিক 
টিতে অপূর্ণান্ন | ফলে কতক গুলি সংশয় ও সমস্যার সুষ্টি হইয়াছে। 

প্রথমতঃ শাশ্বী মহাশয় গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন, “চধ্যাঁচষ্য 
নিশ্চয়” । এই নাম পুথিভে পাওয়। যায় ন1। প্রশ্ন জাগে, এ নাম তিনি 
কাথায় পাইলেন ? এই গ্রন্থনাম সঙ্গত কি না? 

স্থিতীয়তঃ, এই পুথিতে পংখ্যাত গীতের সংখ্যা পধশশটি হইলেও মাঝখানের 

শেষের কয়েকটি পাতী ন। পাওয়ায় ২৩ সংখ্যক গানের ছয়টি চরণ 
তীত ২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক গান সম্পূর্ণ লুগ্ঠ। অতএব প্রার্ধ পুধিতে 
লিতেছ একটি অপূর্ণাঙ্গ গীতনহ ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ গান । টাকার ব্যাপারেও ২৩ ও 


৪ চর্যাগীতির ভূমিকা 


২৪ সংখ্যক গানের সম্পূর্ণ টীকা ও ২৫ সংখ্যক গানের প্রথযাংশের -. 
লুগ্ত। ৪৭ সংখ্যক গানের টীকা সামান্যের জন্ক অসমাপ্ত এবং ৪৮ সংখ্যক গানে 
শেষ পদটির ব্যাখ্যা ব্যতীত গোটা] টীকাই লুপ্ত । তবে ২৫ সংখ্যক গান 
ষে তস্ত্রীপাদ্দের এবং ৪৮ সংখ্যক যে কুক্ুরীপাদের রচনা, তাহা গীতদ্বয়ের টাকা 
শেষাংশ হইতে জানা যাঁয়। কিন্ত ওই গানগুপি কোন্‌ রাগে গীত এবং উহাদের 
বিষয় বস্তই বাকি ছিল, আবিষ্কৃত পুথি হইতে মে আকাজ্ফ। নিবৃত্ত হয় ন! 
উপরস্ত ৫০ সংখ্যক গানের টাকার শেষাংশ খণ্ডিত থাকায়, টীকাকারের নাম 
তাহার শেষ বক্তব্য ও অজ্ঞাত । তবে টীকাটির নাম €ষ “নির্মলগির! টাক 
তাহা কুচনা-শ্লোক হইতে জনা যায় । 

তৃতীয়তঃ প্রাপ্ত পুথিতে ১* সংখ্যক চর্ধাটীকার পরে, টাকাকারই হউন ব 
লিপিকরই হডন, লিখিয়াছেন, “লাড়ীভোশ্বীপাদানাম্‌ স্নেতাদি। চত্্যায় 
ব্যাখ্য! নাস্তি।” এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় পাদটীকাঁয় বলিতেছেন, “এখানে 
চধ্যাপদটিও নাই, তাহার ব্যাখ্যা নাই। সেইজন্কধ তাহার নশ্বরটিং 
টাকাকার ধরেন নাই। চধ্যাঁসংগ্রহে কিন্তু গানটি ছিল বোধ হয়। 
'চর্যযাসংগ্রহে গানটি ছিল বোধ হয়”__মক্তব্যটি নান! জিজ্ঞাসার স্থষ্টি করে । 

চতুর্থতঃ, প্রকাশিত গ্রন্থে যে চর্যাগীতি ও টীক। মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাছে 
উদ্ধত গানের সর্চে কোন-কোন স্থলে টীকা-ধৃত পাঠের অমিল লক্ষিত হয় 
প্রশ্ন জাগে, কোন্‌ পাঠটি খাঁটি- উদ্ধত গাঁনের, ন। টীকাধূত পাঠের ? 

পঞ্চমতঃ, শাস্ত্রী মহাশিয় দোহা ও চর্ষ! উভয়ের ভাধাকেই “বাঙ্গাল। বলিয় 
ঘোঁষণা করিয়াছেন । কিন্তু দোহা ও চর্যার ভাষার যে পার্থক্য বিদ্কমান 
ভাষাবিদের চোখে তাহা স্পষ্ট । চর্ধার ভাষ! নব্য ভারতীয় ভাষাবর্গের কো; 
ভাষা, সে সম্পর্কেও বিতর্ক অল্প নহে। ্‌ 

প্রকাশিত গ্রন্থ এইভাবে নানা সমস্যা ও বিতর্কের স্প্টি করিয়াছে 
পরবতশকালের অন্ুসন্ধিৎসাঁয় ও আলোচনাস্স এই সমস্তার অনেকগুলিই নিরাক্কৎ 


হইয়াছে । ভালবাসার ধনকে মাছছষ পূর্ণাঞ্গরূপেই দেখিতে চায়। বাঙাল 
বিবুধবর্গ এ বিষয়ে পশ্চাৎপ্দ থাকেন নাই। চার ভাষ! লইয়া মুলাব্কা, 


আলোচনা করিয়াছেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ্‌ আচার্য হুনীতিকুমার চটোপাধটাকি 
প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়! নৈয়ারয়কের মত তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, 
চর্যাগীতির ভাব! নিঃসংশয়ে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা! এ বিষে শ্রদ্ধেয় আচা। 
ভঃ সুকুমার সেনের কৃতি অসামাক্স। চর্যার বিয়য়বন্ত ও পাঠাত্র 


পুথি পরিচয় ই পুথির অপূর্ণ তা ৫ 


শর করিয়াছেন ভঃ মুহম্ম্ শহীছুলাহ। ডঃ প্রবোধচজ্্র বাঁগচী আবিষ্কার 
রিয়াছেন এই গ্রন্থের তিব্বতী অন্থবাদ। লুপ্ত চর্যাগীতি এবং নির্যলগিরা 
কার ভাবোদ্ধারে এই অন্থুবাদ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে ; উপরস্ত জানা 
য়াছে, “নির্যলগির1 টাকার রচনাকার আচার্য মুনিদত্ত। চর্যাগীতির শুদ্ধ পাঠ 
রূপণে ও গ্রন্থ-নাম বিচারেও এই অন্বাদের গুরুত্ব অপরিশীম ! ভঃ বাগচী 
শীগীতির সন্ধ্যাভাষা এবং বূপকার্থ লইয়াও বিশদ আলোচন। করিয়াছেন 
্টব্য 43৮00198 17) 61, 71810678587 [2 )। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী বিধুশেখর 
1চার্ষের দানও স্মরণীয় ; “সন্ধা” শবের বুযুৎপতভি ও অর্থ বিচারে তাহার মস্তব্যের 
স্বআছে। চর্যাগীতির দার্শনিক তত্ব ও সাধনতত্ব সম্পর্কে ডঃ শশিভৃষণ 
[গুপ্তের 0090975 78911510958 ০9165 এবং বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি? গ্রস্থদ্বক্ 
হত আলোকসম্পাত করিয়াছে । বস্ততঃ এই সকল আলো'চনাই চর্ধাগীতি- 
ঠের মূল্যবান ভুমিকা । আর এই আলোচনার পুরোভাগে রহিক়াছেন 
রী হরপ্রসাদ | বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নে চর্যাগীতির সংযোজন 
প্রসাদেরই প্রসাদ 


৮ ॥ গ্রন্থনাম বিচার : চর্যাচর্যবিনিষ্চয় ॥ 
আবিষ্কারক শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত গ্রস্থখানির নাম দিয়াছেন 
যাচধ্যবিনিশ্চয়”। মুখবদ্ধে তিনি বলিয়াছেন, “১৯৯৭ সালে আবার নেপালে 
+ আমি কতকগুলি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 
াচর্যযবিনিশ্চয়ঃ | উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার 
তে টীকা] আছে। গানগুলি বৈষ্বর্দের কীর্তনের মত, গানের নাম “চর্যাপদ” 1” 
বস্বতঃ গ্রস্থথানি মুক্রিত হইবার পর গ্রস্থনাম বিচারের গতি ছুই মুখে, 
হইয়াছে £ একটির বিষয় সঙ্কলিত গীত ; অপরটির বিষয় সংস্কৃত 
. গীত-সঙ্কলনের দিক হইতেই নামকরণের ঝে1কট1 বেশী | গ্রন্থখানির 
লোচন। প্রসঙ্গে বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাক্সী ) [159157 17186071091 
৬:৮৪]. ০1 হু ] মন্তব্য করিয়াছিলেন, গ্রন্থের শুদ্ধ নাম হইবে “আশ্চর্য 
কারণ নির্মলগির। টীকার বস্ব-নির্দেশক গ্সোকে ওই নামটি রহিয়াছে । 
বতখকালে ধাহার! সটাক গানগুলির সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারাও 


৬ চর্যাগীতির ভূমিকা! 


গীতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাম নিব্পণ করিয়াছেন । এইরূপে "চর্যাপদ 
( শাস্ত্রী ১, “আশ্চর্য চর্ধাচয়' (ভট্টাচার্য ), “চর্ধাগীতিকোষ" ( ভঃ বাগচী ) এং 
চর্যাগীতিপদ্দাবলী+ (ডঃ সেন ) প্রভৃতি নামের নির্দেশ পাঁওয়। যায় । 

কিন্তু গ্রস্থনাম বিচারে প্রথম বিচার্ধ গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয় এবং গ্রন্থে 
উদ্দেশ্ট | যে গ্রন্থখানি হরপ্রসাদ শাস্্ী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চর্যাগীতি 
সঙ্কলন মাত্র নহে, গীতিগ্লির অর্থ বা টীকা। গ্রন্থখানির আরম্ভ টাকাকারে 
বন্দন। ও বস্তনির্দেশক শ্লোক লইয়1। তৎপরে মূল গান, তৎপরে টাকা | গ্রন্থে 
সমাপ্তি অংশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুথিতে নাই । কিন্তু ভঃ প্রবোধচন্ছ্র বাগ! 
তিব্বতী অনুবাদের যে সংস্কৃত ছায়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তাহা 
টীকাকার মুনিদত্তের উক্তি লইয়াই পরিসমাপ্ত । অতএব আবিন্কত ও প্রকাশি 
গ্রন্থখানিতে টীকাংশই প্রধান । 

কেহ কেহ মনে করেন, মুল গ্রন্থে গানগুলি ছিল না। সম্ভব 
অর্থাববোধের জন্য লিপিকর পরে গানগুলি ষোগ করিয়। দ্বিয়াছেন । টীক' 
প্রতিটি পদের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে পদের প্রথম শব্দটি উল্লেখ করিয়! ব্যাখ্যা শু 
হইয়াছে । গানগুলি থাকিলে পদে পদে এইরূপ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হইত ন 
যূল ন! দিয়, শুধু মূলের প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দটির উল্লেখ করিয়া টাকা রচন 
এই রীতি ঘে বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, হেবজ্রতন্ত্রের কাহুপাদর 
“যোগরত্বমাল1” টীকা, অদ্যবজকৃত সরোরুহবজেের “দোহাকোষপঞ্জিকী” এ 
নারোপাকত “তেকোদ্দেশটীকা” গ্রন্থগুলিই তাহার সাক্ষ্য । আলোচ্য গ্রনে 
হয়তো! সেই রীতিই অবলম্থিত হইয়াছিল । উদ্ধত গান ও টীকার পাঠভেদ 
এই উক্তি সমর্থন করে । কাজেই অনেকেই মনে করেন আবিষ্কৃত গ্রস্থখা 
আদে ছিল টীকা-সর্বন্ব । টীকাকারের স্চন। গ্লোকের “নির্যলগিরাং টীক 
বিধান্ত্য স্ষুউম্, এবং সমাপ্তি শ্পোকের “কাষন্য চার্থঃ প্রকটি রতোহজ-_প্রভৃ 
উক্তিও এই মত সমর্থন করে। 

গ্রন্থথানি ষদি টীকা গ্রস্থই হয়, তবে ইহার “চর্যাপদ, চরধাগীতিকো; 
চর্যাগীতিপদাঁবলী” নামকরণ অপ্রানজিক হইয়া পড়ে । তখন “চধ্যাচর্য্য বিদ্নি 
নামটির প্রতিই দৃষ্টি আরুষ্ট হয়। কিন্তু মূল পুথিতে এই নাম নাই। শা 
মহাশয় কোথা হইতে এই নাম পাইলেন, তাহাও অজ্ঞাত। এ নাত 
তাৎপর্যই বা কি? কেহ কেহ মনে করেন, *চর্ধ্য* অর্থ আচরণীয় এবং “অচ 
অর্থ অনাচরণীয়। অতএব ফে গ্রন্থে লিদ্বাচার্ধদের “ধা? ও "আআ 
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নিশ্চিতরূপে নির্বারিত হইয়াছে, তাহ! “চর্ধ্যাচর্ধ-বিনিশ্চয়” ; এই দিক হইতে 
টাকার নামকরণ সঙ্গতই হইয়াছে । বৌদ্ধ পণ্ডিত শাস্তি ভিক্ষু শান্বীও বলেন, 


"7595 190 10186186107 0 105606909৬5 108,000 5509 609 017 
0109. 0010%6%৪  ঠ109 109862৮1009 8,1011065 61586 195 01908, & 
109)০1:71085010 01 08758 67050 0099 102:5061580 ৪08. 8০৪] ০1086 
006 60 199 707:9061990+7 (79159208861 6115988, হ 795৪, [3187861) 
কিন্ত এই প্রসঙ্গে স্মরণ' রাখ প্রয়োজন, গানগুলি চধা!। কৃদস্ত বিশেম্রূপে 
চর্ধ ও অচর্য শব্ধ দুইটি কোথায় ব্যবহার করা হয় নাই; না গানে, ন| 
টাকায়। তাই কেহ কেহ টীকোক্ত স্চনা শ্লোকের “আশ্চর্যচর্ধ।” উক্তিটির 
প্রতি গুরুত্ব আয়োপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, “6 [0556975 ৪69298 6১৪ 
৮০ 108,026 9170591) 10 1)7- 30850611 89 108890. 010 ৪ 5/০0276 980377£ 
০01 189 61619 _0%7%/05০72/4 7278380%/0,.% (905.9195 32) 656 0806258 
7৮. ] : ৮. 0. 88৪৫1) শ্রদ্ধেয় আচাধ স্থকুমার সেনও মনে করেন, “চর্ধযাচর্- 
বিনিশ্চয়” নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাম হইবে 'চর্যযাশ্চধ্য বিনিশ্চয়”, ( বাজালা 
সাহিত্যের ইতিহাপ, প্রথম খণ্ড )। 


“এ সবই পরিকল্পনা মাত্র £ মহাযান সম্প্রদায়ের বহু পুথি কালক্রমে তিব্বতী 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল; অনূদিত হইয়াছিল মূল শাস্্ম ও তাহাদের 
টাকাজাতায় গ্রস্থাবলী। শাস্ত্র ও ভাস্ত অন্রুসারে তাহাদিগকে তিতব্বতী ভাষায় 
ষথাক্রমে কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর- এই ছুই তালিকায় বিভক্ত কর হইয়াছিল । কদিয়ে 
সাহেব এই তালিকা প্রকাঁশ কারয়াছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে হরপ্রসাদ 
শাপ্রীও তাগ্জুর তা।লকা সন্িবিষ্ট করিয়াছেন । তালিকায় আচাষ মুনিদতের 
নামে “চধাগীতিকোষবৃত্তি নাম” গ্রন্থখানির উল্লেখ আছে। এই একই নামে 
আর একখানি পুির উল্লেথ রহিয়াছে । তাহার রচগ্নিতা কীতিচন্দ্র মেহাপগ্ডিত)। 
করিয়ে প্রকাশিত তালিকার নিদেশ অনুসারে জানা যায়, সংস্কৃত টাকার 
রচয়িতা মুনিদত্ত এবং উহার তিব্বতী অন্কবার্ক কীতিচন্্র। অতএব বোঝা 
ধায়, মুনিদতভকৃত টাকার নাম “চর্য্যাগীতি কোষ বৃত্তি । কিন্তু টীকাকারের নিজের 
উক্তি-বিচারে মনে হয়, “বৃত্তির পরিবতে তিনি “টীকা, শবটিই ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । কারণ, গ্রন্থের স্চনায় তিনি বলিয়াছেন, “টীকা বিধাস্তে 
স্কুটম্ঃ | অতএব শেষ পর্যস্ত সিদ্ধান্ত কর! যায়, গ্রন্থটির নাম ছিল “চর্যাগীতিকোষ 


৮ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


চীকা'। তিব্বতী রূপাস্তরে তাহা হুইক্সাছে “চর্যাগীতিকোষবৃতি'। এই 
নামটিই প্রকাশিত রন্থের নাম হওয়া সঙ্গত ।/ 


| গ্রেন্থলাম : চর্বীগীতিকোষ ॥ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শান্্ীর গ্রন্থথানি মুত্রিত হইবার পরে গ্রস্থনামবিচারের 
ছিমুখী ধার! দেখা গিয়াছে । অনেকেই গীত-সঞ্চয়নের দিক হইতে গ্রস্থনাম 
বিচার করিয়াছেন । আচার্য শাস্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন, “গানের নাম চর্যাপদ |? 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) স্চনাশ্লোকের একটি অংশ ক্রীলুয়ীচরণার্দিসিছ 
রচিতে হত্যাশ্চর্য চর্য্যাচয়ে” অবলম্বনে মন্তব্য করিয়াছেন, গ্রন্থথানির নাম হইবে 
“আশ্চর্য চর্য্যাচয়” | মুনির্ঘত্তের টীকার শেষাংশে তিব্বতী অনুবাদের সংস্কৃত 
ছায়ায় দেখা যায়, পণ্ডিতগণের বিচারের নিমিত্ত একশত চধাগীতিকার একটি 
“কোষ' সংরচিত হইয়াছিল | মুনিদত্ত সেই সমাহত শত চর্ধাগীতিকার একটি 
চয়নিক! হইতে অর্ধেক গীতির (“অর্ধস্ত তস্মাৎ ) অর্থ প্রকটীকৃত করিয়াছেন। 
কাজেই পরবর্তীকালে ধাহার। সটাক গানগুলির সংস্করণ একাশ করিয়াছেন, 
তাহারাও গীতের দিক হইতেই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। তিব্বতী 
অঙ্গবাদের আবিষ্কারক ডঃ বাগচী তাই মনে করেন, 40875881610088 ০7816 
0059 10890 &0061)2 108206 00091 57011) 6119 ৫0119061010 ০1 6০ 
08155 ৪৪ 2:00775.১ (9608199 10 6259 [8106289. 0৮, ) 3 বিশ্বভারতী 
হুইতে শাস্তিভিক্ষুর সঙ্গে যুক্ত সম্পাদনায় তীহার যে সটীক গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়। হইয়াছে ৯ধাগীতিকোষণ। ডঃস্বকুমার সেন 
যুল ফটো প্রতিলিপির সহিত পুনরায় পাঁঠ মিলাইয়। ষে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার নাম দিয়াছেন “চর্যাগীতিপর্দাবলী” | . বস্ততঃ মুনিদত্তের টাকাও ষে গান- 
সংযুক্ত ছিল, তাহার ইঙ্গিত মুনিদস স্বয়ং দিয়াছেন একেবারে গ্রন্থশেষে-- 
“সিদ্ধবজ্রগীতয়ঃ সটীকাঃ পরিনিষ্িতাঃ, 1১ অতএব গীত-সঞ্চয়নের দিক হইতে 
গ্রন্থের চর্যাগীতি এই নামকরণকে একেবারে নম্তাৎ করিয়া দেওয়] ঘায় না। 

তবে গ্রস্থনাম 'চরধ্যাপদ” (শাস্ত্রী ও মণীন্দ্র মোহন বস্থ ) হওয়া! বাঞ্ছনীয় নছে। 
যদিও “পরবতঁকালে “পদ” শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটিগাছে, তবু আদে “পদ 


(সপ প্রা 


১। শর্যাগীতিকোব-নিদ্ধ ব্তগীতি-তন্বাবভাদিত কল্যাণমিত্রাণাং কৃতে আচার্য মুনিদতেন 
বিবৃতাঃ সিদ্ধ বন্ব গীতয়ঃ সাক পরিনিষ্িতাঃ' ( চধাগীতিকোধ, বিশ্বভারতী )। 
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[লিতে বুঝাইত-_ছুই পংক্তির একটি শ্লোক বা '০০510196, অর্থাৎ গানের মাত 
ইটি ছত্র” (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ )। চর্যাটীকাক় প্রতিটি গানের ব্যাখ্যায় এই 
র্থে ই “পদ? শব্দর্টি ব্যবহৃত হইয়াছে । পদসমষ্টি সঙ্কলনের দিক হইতে গীত- 
ঙ্কলনের নাম “চর্যাপদাঁবলী” হইতে পারে । কিন্তু ডঃ সেন নির্বাচিত 'চর্যাগীতি- 
পদ্দাবলী” পুনরক্ত দোষদুষ্ট । পণ্ডিতপ্রবর বিধুশেখরের “আশ্চর্য চর্ধাচয়” নামটি 
সন্গপ্রাস-ক্থবলিত ও টীক1সমথিত হইলেও “আশ্চর্য” শব্দটি চর্যার বিশেষণ 
দপেই প্রযুক্ত হইয়াছে | উহার সহিত টীকায় আর একটি বিশেষণের বিশেষণ 
যাগ করা হইয়াছে 'অত্যাশ্চ”। তাহা হউলে নাম 'অত্যাশ্চর্য চর্যাচয়” হইতে 
পারে । সম্পূর্ণ বিশেষণটি বর্জন করিয়া অংশকে গ্রহণ করার পক্ষে প্রবল যুক্তি 
বাই । তাহা! ছাড়া, “আশ্চর্যা” বা 'অত্যাশ্চর্য শব্দটি একবারই মাত্র চর্যাটাকার 
প্ারস্তে প্রয়োগ করা.হইয়াছে। এই নামে গ্রস্ত হইলে অস্ততঃ দ্বিতীয়বার ইহার 
ল্লেখ থাকিত। বরং (খহগন্থর দিক হইতে গ্রস্থনাম 'চর্যাচগ্্। বা শুধু 
চর্যাগীতি” বা 'চর্যাগীতিকোষ” হইতে বাধা নাউ । তন্মধ্যে বিষয়বস্ত ও প্রকাশ- 
তির দিক হইতে "চর্ধাগীতিকোষ” নামটিই তাৎপর্যবোধক এবং তাঞ্জুক্স 
হালিকা-সমথিত । 

!'চর্ধাগীতিকোষ" নামটি [তিনটি পর্দের সমস্তপদ্দ__ চর্ধা, গীতি ও কোষ । 
ামবিচারে এককভাবে প্রতিটি পদের গুরুত্ব বিচার্য |. 

(১) চর্ষাঁ চর্যা শব্দটি চর্‌ ধাতু হইতে নিষ্ন্গ। শব্কল্পদ্রম মতে চর্বার 
নর্থ 'ঈর্ধযাপথাস্থতিহ, | ঈর্ধ্যা" মানে ভিক্ষুত্রত ।১ সেই ভিক্ষুত্রতে অবস্থানই চর্ষা | 
কাথায়ও “চর্যা, আচার শব্দটির সহিত এক হইয়া] গিয়াছে $ অসঙ্গের ষোগাচার- 
ইমি* তিব্বতে “যষোগ্চধাভূমি" নামে প্রচলিত | চর্াগানে “চার” শবটি আচার 
1 চর্যাঅর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (তুঃ “কাহন কপালী মোগী পইঠঅ চারে” ১১)। 
র্যাটীকাত্ধ বল! হইয়াছে -যোগীর অবস্থান ও বিঙারাদ্ির নিয়মই চর্ধা-_*চর্ষ 
ষাগীন্দ্রন্ত স্থিতিবিহরণার্দিকং' (টীকা ২)। বস্তভতঃ সাধনার ক্ষেত্রেই ঈর্ষ- 
ার প্রয়োগ! চর্যা শবটি অপ্রাচীনও নহে। প্রাচীন পালি গ্রন্থে 
বাধিসত্বের আচরণীয় চর্যাকে বল! হইয়াছে “চরিয়” | পালি *চরিয়া পিটকে? 
চিন, শীল, ত্য, মৈত্রী, উপেক্ষা প্রভৃতি পারমিতার উল্লেখ দেখা যায়। 


১) মহাধান বিংশিকাঁর মভে_-ঈর্ধযাচ কায়িকং কর্ম বাচিকং ধর্মদেশনা | ও 
সমাদানং মনঃকর্ম নিবিকল্পহ্ত ধীমতঃ 1 (অহ্বর়বজ সংগ্রহ) 


১০ চর্যাগীতির ভূষিকা 

বোধিসত্ব বুদ্ধত্ব অর্জনের নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব জন্মে এই পারমিতাগুলির অনুশীলন 

করিতেন । ইহাই “চরিয়।” ব৷ চর্ষ। | 

মহাযান বৌন্ধর্মে মাধ্যমিক ও যোগাঁচার সম্প্রদায়েরও প্রধান আচরণীয় 

, ছিল পারমিতা । এইজন্য এই সকল শাখার সাধন-পদ্ধতি 'পারমিতা নয়? 

নামেও খ্যাত। উহাতে দশ পারমিতা. (দান, শীল, ক্ষাস্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, 

উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান) এব" বিশেষতঃ ষটপারমিতার € দান, শীল, 

ক্ষম], বাঁধ, ধ্যান ও প্রজ্ঞা) অনুশীলন “বোধিচর্ষা” বলিয়। স্বীরূতি লাভ 

করিয়াছিল। ইহাদের ভিতর প্রজ্ঞা” ছিল পারমিতাগুলির প্রধান, অন্যান্ত 

পারমিতা ইহার পরিকর-ইয়ং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ-- 

বোধিচর্যাবতার ৯। | 


বজ্বষানে 'চর্ধা? শব্দটি ক্রমশঃ বিশিষ্ট এক আচরণ-বিধিতে পরিণত হয় । 
মহাষানে যে আচরণ ছিল আদ্দিকর্ষমের অন্ভুক্ত, বজধানে তাহা বিশেষাথবোধক 
হইয়া উঠে। সে আঁচরণ গ্রহ্য এএং বিসদূশ। প্রজ্ঞোপায় যোগ, বোধিচিত্ত 
উৎপাদন ও যুগনদ্ধ অবস্থায় সহজহুখে শ্থিতিই উহার লক্ষ্য । সেখানে সাধক 
এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পূবক চর্যা-পথে অগ্রসর হন, 
উতৎপাদয়ামি বরবোধি চিত্ং, 
নিমন্ত্রয়ামাহং সবসত্বান্‌। 
ইষ্টাং চরিযধো বরবোধিচারিকাং 
বুদ্ধো! ভবেয়ং জগতে। হিতায় ! ( অদ্য়বজ্ম সংগ্রহ ) 
হে বজতন্ত্ের যাপটলে” (প্রথমকল্প, বষ্ঠ পটল) হেবজ্রপিদ্ধির হেতু “চর্যা” কি, 
তাহার বর্ণনা আছে। তাহা সাধন-মার্গের সাধারণ আচরণ-বিধি হইতে 
ত্বতন্ত্র। উহ! বোধিচিন্ত উৎপাদনের সক্কেতময় আচরণ | উহা স্পষ্টতঃ কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত ১. নিরংশু চষা (অস্থি-আভরণাদি ধারণ ) ২. মুদ্রা গ্রহণ 
৩. বজপদ নৃত্য-গীত ৪. উন্মন্ত ব্রতাচরণ ৫. সম্রপঞ্চ চযণ (“বিহারঃ 
পঞ্চবর্ণেযু” ) এবং ৬. নিশ্রপঞ্চ চর্ষা। 
চর্ধার এই ওহা রহস্তামরতার প্রা লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত চর্যাপটলের টীকায় 
) কাহ্পাদ্দ বলিয়াছেন, চর্যা মানে ছুফষর ব্রতচরণ। ৮৭ ব/তীত আশ্ত 
_. বোধি লাভের সম্ভাঁবন! নাই । অবিচ্ছিন্ন যোগ-গ্রধান এই চর্ধা বিজনে এক- 
বিবৃভর্ক্ষমূলে অভ্যাস করিতে হয় । প্রজ্ঞাঁসেবাই যোগ | মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র € 


গ্রন্থনাষ £ চর্যাগীতিকোষ ১১ 


অধিমাত্রতর সত্ব ভেদে প্রজ্ঞারপ মুত্র চারি প্রকার__ কর্ষ, সময়, ধর্ম ও মহামুদ্র। । 
চর্যাও তিন প্রকার- _সপ্রপঞ্চ, নিশ্রপঞ্চ ও অতিনিংপ্রপঞ্চ ।৯ 

আমাদের অলোচ্য পদাবলীরও প্রধান বর্ণনীয় বিষয় অনুত্তর ষোগীদের চর্যা | 
টাকাকার স্বিভিন্ন প্রসঙ্গে টাকা মধ্যে কোন্টি কি ধরনের চর্ধা, তাহার নির্দেশ' 
দিয়াছেন। যথা--অতীব নিম্প্রপঞ্চ চর্যা (২), নিরংশু চর্যা (১০), সপ্রপঞ্চ 
চর্যা (১০ ), কপাল চর্ধা 0১১), যোগিনী প্রসাদাদ যোগীন্দশ্য চর্য| (১৯), প্ৰচ্ছন্দ 
চর্ী (৩৯ ) প্রভৃতি । একটি চর্যাটাকায় কাপালিককে 'চর্ধাধর” বল! হইয়াছে 
(হুউ কাপালিকঃ চর্যাধর*৮--১০) | কুকুরীপাদ তো স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন, 
_--অইলন চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইউ" ( চর্ষা, ২)। 

বস্তুতঃ গানগুলির যুল বিষয় ষে চর্ষা, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই'। 

(২) শ্ীীভি 2 চর্যাগুলির প্রকাশ-বাহন গীতি! যিস্তিক সাধকদের ভাব 
সঙগীতেই প্রকাশিত হয়। 4005561 209988,89"-এর মাধ্যম '0058610 209190+ 
বলেন 07009715111. 


প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে অমোদ-প্রমোদের কোন স্থান ছিল না। ব্রহ্মজাল স্ুত্তে 
(দীঘনিকায় ) গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন, নৃত্য-গীত-বাছ্ঠ, কবি গান, 
দামামা বাছ্য, রজমঞ্জে প্রদশিত দৃশ্য প্রভৃতিতে তিনি বিরক্ত। কিন্ত 
বজযানে জীবনের ভোগকে পরিহার করা হয় নাই। বরং পঞ্চ কামভোগ বা 
পঞ্চবর্ণ বিহার তাহার্দের সাধনার অন্তর্গত । বৌদ্ধ তন্ত্রগুলেতে দেখা যাক্স, 
মগ্ডলে নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ নহে। 

অভিষেকে ও মগ্ুল-উদ্বোধনে বজ্র-গীতের বিশিষ্ট ভূমিক! ছিল। 
হেবজতন্ত্বের চর্যাপটলে বলা হইয়াছে, বজ্রকন্যাসহ চর্যাকালে সমাহিত যোগী 
আনন্দহেত্‌ শ্বত্য-গীত করিতে পারেন ।২ এই নৃত্য-গীতকে বলা হয় “বজ্জনৃত্য? 


১। “ছুর্ধর ব্রতচরণম্‌ চষ|! । চর্যয়। বিনা নান্তি শীত্রতর।” বোধি। অবিচ্ছিন্ন যোগপ্রধানেয় ং 
চর্য! একবুক্ষারদিঘেব বিজনে বুজ্যতা ইতি ভাব? । প্রজ্ঞাসেবনঞ্চ মোগঃ । সত্বভেদেন মৃদু মধা 
অধিমাত্র অধিমাত্রতর ভেদেন চতল্দো মুদ্রা । চর্ধাপি ত্রিধা সপ্রপঞ্চতা নিঃপ্রঞ্চতা অভিনিঃ- 
প্রপঞ্চতা |” (ষোগরত্ব মালা )। 

২। বদি গীয়তে আনন্দাৎ তহি বজান্থিতং পরম্‌। 

ষগ্তানন্দে সমুৎ্খপন্নে নৃত্যতে মোক্ষহেতুন! ৷ 
তহি বজপদে নাট্যং কুর্যাদ্‌ যোগী সমাহিতঃ || হে বন ১ম কল্প, ৬ষ্ঠ পটল। 


১২ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


ও “বজ্রগীত? । সহজমার্গের সাধনাতেও নৃত্য-গীত-বাছ্যের স্থান আছে । চর্যাতেই 
দেখা যায়, চৌষট.টি দল পদ্মে চড়িয়া ভোমরমণী নৃত্য করেন, 

এক সো পছুমা চৌষট.টি পাখুড়ী । 

তহি' চড়ি নাচ ভোম্বী বাপুড়ী |-_১০ 

এখানেও হেরুক-চর্যা সাধন কালে কীণা বাজে, সারী গান শোনা যায় 
এবং বজ্রধর ও যোগিনী নাচ-গাঁনের নাটকে বিহবল হন 

নাচত্তি বাজিল গাস্তি দেবী । 
বুদ্ধ নাটক বিসম৷ হোই ||-__১৭ 

তবে বজগীতির প্রেরণা ও চর্ধাগীতির প্রেরণা এক নহে । বজ্রগীতির স্থান 
সাধন-মগ্ডলে যোগিনী-চক্রে | উহ] দ্বারা রক্ষা বিধান কর! হয়, উহা! দ্বারা মন্ত্র- 
জাপ সাধিত হয়। মগুলস্থ যোগী ও ষোগিনীরাই এই গীতে অংশ গ্রহণ 
করেন। কিন্তু চর্যাগীতির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরিত করা । চর্যাগীতি রচন! 
করিয়াছেন "শান্ত সম্ভপিতানন্দন্তিমিতহৃদয়” সিদ্ধাচার্যযগণ | তাহাদের লক্ষ্য, 
যাহার! সংবৃত-বিবৃত সত্যছয়ের ভ্রান্ত মোহজলধিতে মগ্ন, তাহাদিগকে 
শিক্ষা দিয়া মহাত্বখের পথ নির্দেশ করা | বক্তব্য যাহাতে সুরে ও রাগ- 
রাগিণীর মাধ্যমে সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে, দেই উদ্দেখ্টেই তাহাদের 
গান। চর্যার গীতি-লক্ষণ আরও স্পষ্ট রাগ-রাগিণী ও ঞ্রুবপদের উল্লেখে। তবে 
গানগুলির প্রকারভেদ ছিল। কোন গান “কামচগ্ডালী+ ( “কাহ্ছে গাইউ কাম- 
চগ্ডালী-১৮) ১ কোন গান অশবার সন্ধ্যাভাষার আবরণে মুঢজনের অবোধ্য-_ 
“ঢেটেণ পাএর গীত বিরলে বুলঈ? । ফলত চযাঁ ঘে গান, কুস্কুরীপাদের 
স্পষ্ট ঘোষণাই তাহার প্রমাণ--“অইসনী চধ্যা কুক্কুরীপাঁএ গাইউ”-_ ২। 

(৩) কোষ চর্যাগুলি গীতি । মুনিদত্তের লুপ্ত অংশের তিব্বতী তর্জম! 
হইতে জান যাইতেছে, এইবপ একশত চর্য। গীতির একটি কোষ গ্রন্থ 
ছিল। মুনিদত সেগুলির অর্ধেক আহরণ করিয়া অর্থ প্রকট করিয়াছেন । 
অতএব মুনিদতের সংগৃহীত চর্যাগীতির চয়নিকাঁও কোষ | কদিয়ে-প্রকাশিত 
'তিব্বতী গ্রস্থের তা9,র তালিকায় উহাকে “চর্যাগীতিকোষ'ই বলা হইয়াছে । 

অলঙ্কার শাস্ত্র মতে অন্যোস্থ নিরপেক্ষ শ্লোক সমূহকে কোষ বলা হয়। 
ব্রজ্যাক্রমে বিন্যস্ত হইলে সেই কোধ হয় মনোরম ।১৯ ত্রজ্যা, বলিতে 


১। কোষঃ প্লোকনমৃহত্ত ভ্রাপক্কোহ্যানপেক্ষকহ | 
ত্রজ্যাক্রমেণ রচিতং স এবাতি মনোরম 11 সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৬৬. 


চর্ধাগীতি ও নির্মলগিরা টীকা ১৬ 


বোঝায় একজাতীয় ক্লোকসমূহের একত্র সঙ্গিবেশ। গোড়বঙে সঙ্কলিত 
বিচ্ভাকরের “হথভাষিত রতুকোশঃ+ (ঘা. ঘর. 75০5:০৪-প্রদত্ত নাম “কবীন্র 
বচন-সমুচ্চয়” ) এবং শ্রীধরদাসের “সছুক্তি কর্ণামৃত” ব্রজ্যাক্রমে সঞ্জিত যূল্যবান 
কোষ গ্রন্থ । উহার] সংস্কৃত শ্লোকের কোষ । 

'চর্ধাগীতিকোষ' নামটি সার্থক । ইহা বৌদ্ধ মহজিয়াদের সাধনচর্ধা বিষয়ক 
সঙ্গীতের সঞ্চয়িতা। সঙ্গীতগুলিতে ভাবের দিক হইতে সজাতিয়ত্ব রহিয়াছে । 
ইহাতে ২৩ জন ভিন্ন ভিন্ন কবি-রচিত ৫০টি গান সঙ্কলিত হইয়াছে (পুথির 
পাত] লুপ্ত হওয়ায় সাডে তিন খানি গান পাওয়া যায় নাই )। সংস্কৃত ও 
প্রাকৃতের কোষগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা ব। শ্লোকের সমষ্টি মাত্র । চর্ধাগীতি কোষের 
অভিনবত্ব এইখানে যে, ইহা অনেকগুলি পৃণাঙ্গ গানের চয়নিকা। সমগ্র 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বই শ্রেণীর গীতি-সঙ্কলন এই প্রথম | চর্যাগীতি- 
কোষ বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব । গীতি চয়নিকার এই ধারাই প্রবাহিত হইয়াছে 
পরবতা বৈষ্ণব গীতির সংগ্রহ গ্রস্থ গুলিতে । 


॥ চর্যাগীতি ও নির্মলগির! টীক। ॥ 


চর্যাগীতি আম্বাদনের প্রধান সহায় উহার সংস্কৃত ভাষ্য 'নির্মলগির! টীকা” । 
টাকাই চর্যা-বোধিনী । উহার অন্যান্য উপযোগিতাও আছে । 

(১) গানগুলিঝ শুদ্ধ পাঠ নিবূপণে টীকায় উদ্ধত পাঠান্তরগুলি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় | চর্যার্থ ব্যাখ্যায় টীকাকার মুলগানের প্রতিটি পদের প্রথম শব্দটি 
উদ্ধ'ত করিয়াছেন । যেমন, “কাআতরুবর” গানটি (চর্যা ১)। এই গানে 
মোট পাঁচটি পর্দ (ছুই চরণে এক পদ)। টীকাকার ব্যাখ্যা শুর 
করিয়াছেন প্রথম পদের “কাআতরুবরেত্যাদি উল্লেখ করিয়া । অতএব 
গানের 'কাআতরুবর' টীকাতেও অপরিবতিত অবস্থায় উল্লিখিত । এই ভাবেই 
এই গানের অন্যান্য পদের প্রথম শব্দ “দিঢ় করি?, 'সঅল সমাহি” থাঁড়এড়”, . 
, “ভগ্বই' টাকায় উদ্ধত হ্ইয়াছে। আবার কতকগুলি গানের ব্যাখ্যায় 
প্রতিপদের প্রথম শব্দ বার্দেও পদমধ্যস্থ অপরাপর কতিপয় শব্দও বিধৃত হইয়াছে। 
যেমন ২ সংখ্যক চর্যার 'কুভীর”, “বিআতী”, 'কানেট”, 'কাড়ই”, “কামর কিংবা 
৮ সংখ্যক গানের করুণা” 'নাবী”, 'বূপা” প্রভৃতি । এইরূপে  চর্যাটাকাক 


১৪ চর্যাগীতির ভূমিকা! 


মূল গানের প্রচুর শব্দের সমাবেশ দেখা যায় ; অবশ্ঠ পাঠাস্তরও সংখ্যায় অনেক | 
টাকা-ধুত এই শব্দগুলির সাহায্যে গানের শুদ্ধপাঠ নিরূপণ কর সম্ভব । 


(২) গীতের ভাব! বাংলা, টাকার ভাষা সংস্কত। কলে টাকাকস পাওয়া 
যায় সংস্কৃত প্রতিশব্ধ | টীক1 যেন চর্যাগীতির বাংলা-সংস্কৃত অভিধান | সংকলন 
করিলে সত্যই তৎ্কাল-প্রচলিত শব্দাবলীর একটি বাংলা-সংস্কৃত অভিধান রচিত 
হইতে পারে । যেমন, 
মুল সংস্কত নমুল-_ সংস্কৃত মূল সংস্কৃত 
এড়িএড় (১) বিহাঁয় উপাড়ী (৮) উত্পাট্য খন্ড (১৬) স্তস্ত 
পিটা (২) পীঠক কাচ্ছি (৮) কচ্ছিকা কসণ (১৬) ভয়ানক 
সানথ (৪) শ্বাস মাগা ৮) মার্গ লাউ (১৭) তুন্ধি 
কোঞ্চা €৪) কুঞ্চিকা বাখোড় (৯) স্তস্তঘ্র চ্ছিণালী (১৮) ছিন্ননাসিকা 
আন্ত (৫) অন্তদ্বয় পাখুড়ী (১*) দল ভতার (২০) স্বামী 
টাঙ্গী (৫) পরশু পউলই (১৪) বিশতি তুটঅ (২১) ক্রট্যতি 
ঘিনি (৬) গৃহীত্বা কবভী(১৪) কপদ্দিকা ধুণি ধুণি (২৬) ধৃত্থা ধৃত্বা 
মেলি (৬) মুক্তা বাট (১৫) মার্গ চেবই (৩৬) চেতয়তি 

সংস্কত এই প্রতিশবগুলি কেবল অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, বাংলা 
শব্দের সংস্কৃতমূল নিরূপণে এবং ক্রিয়াপদের ভাব ও কাল নির্ণয়েও সহায়তা করে। 
যেমন, প্রথম গানের, পাঞ্ডি বইঠা, অংশে “বইঠ1” ষে স্ম।পিকা! ক্রিয়া নহে, 
অসমাপিকা' ক্রিয়া, তাহা বোঝা যায় টাকার “উপবিষ্টঃ ন্‌ ব্যাখ্যা হইতে । ওই 
পদের সমাপিকা! ক্রিয়! 'দিঠ1” € _ "সাক্ষাৎ কৃতং, ) 

(৩) (অনেক ক্ষেত্রে টীকা নিরুক্ত স্থানীয় । নিরুক্ত যেমন একটি শবের ' 
নিবূঢষুল ধাতুকে আনিক্ষার করিয় শব্দার্থ ব্যাখ্যা করে, টীকাও বহুক্ষেক্রে এই 
পদ্ধতিতে গুড় শব্দার্থের ইঞ্জিত দিয়াছে । যেমন, ৬ সংখ্যক গানের “হরিণী” ; 
উহার অর্থ “বিষপান ভবগ্রহান্‌ হরতি খগ্ডয়াতি হরিণী”। হরণ করে বলিয়া হরিণী, 
এ অর্থ অুনব। তেমনই ২১সংখ্যক গানের'মুসা” শব্দ * 'সুঞ্টাতীতি মৃষক"-__ 
এ অর্থও তাঁৎপধবোধক ! তেমনই কপালী-- কং স্বগহ পালিতুৎ সমর্থঃ (১০)। 

(৪) চধাগান ছনর্থক শবাবলীর ভাগ্জার। একটি বাহ অর্থ, অপরটি 
“সম্প্রদায়াথ” € গুরু-পরস্পরা-প্রদতত অর্থ)। শ্রই সম্প্রদদায়ার্থের অধিকাংশ 


চর্ধাগীতি ও নির্মলগির। টীকা ১৫ 


আভিপ্রায়িক । অনেক শব আবার সন্ধ্যাশব্দ ( -সময়-সঙ্কেত স্থচক শব্দ ) 3 
সেগুলি সঙ্কেতময়, জটিল ও “ডাকিনীগুহা,। এই গুহ বচনের উদ্ধোতনে 
চর্যাটীকা “অন্ধকারে প্রদীপবৎ”। 

(৫) তাহা ছাড়া, চর্যাগীতির তত্বও ছুরূহ। চর্যাকারেরা নিজেরাই 
বলেন, সে তত্ব “বাকৃপথাতীত'", টাকাকারের ভাষায় “অতি দৌলভ্য'। সে 
তত্ব সাক্ষাৎকারের যে উপায়, তাহ! গুহ হেরুকতন্ত্র-জলধি হইতে উখিত। 
সে সাধনোপায়ও গুরুগম্য (গুরু পুচ্ছিঅ জাঁণ )। আচাধ মুনিদত্ 
শিহ্াববোধের নিমিত্ত (শিক্ঞাববোধপ্রতিপারনায় ) যে টীক। প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা গুরুবচনের মতই পথপ্রদর্শক । মুনিদত্ত নিজে এই 
সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, অতএব তাহার ব্যাখ্যাও সাধক সম্প্রদায়ের 
অন্ুগত। টীকা না থাকিলে চরধধাগীতি সাধারণের নিকট নিরুত্তর 
জিজ্ঞাসা হইয়া পাঁকিত। লাডীভোস্বীপাদের চার ব্যাখ্যা নাই বলিয়া 
লিপিকর সেটিকে পরিত্যাগ কারয়াছেন, তেমনই “নির্যলাগরা” টীকা না 
থাকিলে চর্মাগীতির অনেকগুলিই দুর্বোধ্য হইয়া থাকিত। 

(৬) আর একটি দিক হইতে চর্ধ। টাকার গুরুত্ববিচার্য | উহাতে বক্তব্যের 
সমর্থনে ভাবানুষঙ্গে বিভিন্ন শাশ্রগ্রস্থ এবং সিদ্ধাচাধদের রচনাংশের উদ্ধৃতি 
সঙ্কলিত হইয়াছে । এই উদ্ধৃতির কতকশুলি সংস্কৃত, কতকগুলি অপভ্রংশ, 
কতকগ্জলি বা চর্যা-ভাষার অনুরূপ । এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে সহজ মতের 
পরিপোষক গ্রন্থাবলীর নির্দেশ পাওয়া ধাক্স | সংস্কৃত উদ্ধৃতি সংগুহীত হইয়াছে 
শীসমাজ, শ্রীহেরকতন্ত্র, শ্রিহেবজ্বতন্ত্র, সম্পুটোভ্তভব তন্ত্ররাজ, ছিকল্প, গুহা সমাজ, 
নামসংগীতি, আগম, একখ্রোকা ভগবতী, জীকালচক্র, চতু্দেবী পরিপুচ্ছ, 
পঞ্চক্রম, মধ্যমক শাস্স, অপ্রতিগানপ্রকাশ, জ্ঞান সংবোধি, অন্তর সন্ধি, অহয় 
সিদ্ধি, বোধিচর্যাবতার, ষোগরত্বমালা, রতিবজ্, দেকোদ্দেশ, সহজসংবর, স্তক 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে) নামোলেখ সহ সংস্কত শোক পাওয়া যাইতেছে 
নাগাজুনপাদ, আচার্ধনিদত্তক, দউড়ীপাদ্দ, স্রহপাদ, বজ্রপাপি, বোখিপাদ, 
ধোকড়িপাদ প্রভৃতির নামে । অপত্রংশ ভাষায় রচিত শ্লোক পাওয়া যাইতেছে 
দরহপার্দ, কুষ্ণাচার্ধপাদ ও তিলোপাদের নামে । চর্যা- ভাষার অন্রূপ ভাষারও 
রচনার অংশ মিলিতেছে। যেমন, | 

এক | খালত পড়িলে কাপুর নাশই (টীকা. ৮, ১৮) 
[ উহা! *চর্ধ্যাপাদ*-এর নামে উদ্ধত । ভং বাগচী মনে করেন, উহ! 


১৬ চর্যাপীতির তৃমিকা 


রুষ্ণাচার্যপার্দের রচনা | বাহ্‌ অর্থ, খালে পড়িলে কপূর বিনষ্ট হয়; গুহার্থ__ 
ললনা-রসন1 নাড়ীতে পড়িলে বোধিচিত্রূপ শুক্র বিনষ্ট হয় ] 

ছুই | আতে তির্সে নব তিসিএ | 

এ -তিঅ মগুল নাহি বিসেষে || (টীকা, ৭) 

[ টাকায় ইহা “চর্ধাপা?-এর নামে সঙ্কলিত। ডঃ বাগচী 'আতে তিস্সে? 
প্রভৃতি স্থলে পাঠ ধরিয়াছেন, “সাতে তিসে' নব তিসে”। কাহৃপাদের “তে 
তিনি তে তিনি তিনি অভিন্রা' পঁংক্তির সমর্থনে চর্যাপদটি উদ্ধত হইয়াছে। 
অতএব উহার গৃঢার্থ এই যে. উতৎপতিক্রমে যে মণগ্লগুলি অবিভূত হয়, 
উৎপন্নক্রমে অর্থাৎ সহজসিদ্ধিতে সে মগুলগ্চলির ভিতর কোন প্রভেদদ থাকে 
না। সহজে কায়ম গুল, বাকৃমগুল ও চিত্তমণ্ডল একম্বভাব ] 

তিন। ভব ভূগ্ুই ন বান্ধই রে অপৃব বিণাণ] । 

জেন বি লোঅর বান্ধন (তেন) বি জোইর মেলাণ! || 

| ১৭ চর্য|-টীকায় “চর্যান্তর” বলিয়া উদ্ধৃত। পদটি কাহার রচনা, জান। 
যায় না। মূলে “বান্ধই” স্থলে “বাস্সই+, “জেন, স্থলে “জব পাঠ আছে ও বন্ধনা- 
স্থিত তেন” শব্দটি নাই । ডঃ বাগচ 'জেব' স্থলে 'জিম' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । 
ডঃ সেন পাঠ ধরিয়াছেন “বাজঝই” 5 “জেব” অবিকৃত রাখিয়াছেন। উহার অর্থ, 
ওরে বিজ্ঞান অপূর্ব । উহা ভব ভোগ করে, ( অথচ) বদ্ধ হয়না। যাহাতে 
লোকের বন্ধন, তাহাতে যোগীর মুক্তি ] 

চার । কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট । 

কর্ম কুরঙ্গ সমাধি কপাট ।! 
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা। 
কমলমধু পিবি ধোকে ন ভমরা ॥ 

| ২১ চর্যাটীকায় পরদশনে মীননাঁথের বচনরূপে উদ্ধত। উহার অর্থ, 
গুরু পরমার্থ পথের কথা বলিতেছেন । কম-_ (চঞ্চল) হরিণ, সমাধি--কপাঁট 
অর্থাৎ চাঞ্চল্য রুদ্ধ করার উপায় । কমল প্রস্ফুটিত হইল. জমরাকে (জমরা 
একপ্রকার কমল 'ভোজী শামুক ) কহিও না। কমলমধু পান করিয়া ভ্রমর চঞ্চল 
হয় না, অর্থাৎ নিশ্চল হয়। 

পাচ। ঘটমন গুম্ম খড়দরতি বোহঅ । 

অক্ষি বুজিঅ মাগ চালী ॥ 


চর্যাগীতিপাঠে 'ঘব্বতী অনুবাদের ভূমক। ১৭ 


[ ৩২ চর্যাটীকায় “চর্ধাস্তর বলিয়া উদ্ধত । প্রায় এইরূপ পংক্তি পাওয়া 
যাইতেছে ২৫ সংখ্যক গানের শেষে শান্তিপাদ্দের ভনিতায়। সেখানকার পাঠ 
“ঘাট ন গুমা খড়ভড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ 1” উহার অর্থ-_ 
( পরিম্থদ্ধাবপূতী মার্গে ) ঘাট নাই, গুল্স নাই, খাড়ি নাই ; চোখ বুজিয়া! লে পথে 
যাও। এই ধরনের উক্ত পাওয়া যায় সেকোদ্দেশ টীকায়, 

বাষে দ্াহিণে গুমা ঘাট । 
ভণই কাহু, অক্তরাঁলে বাট || 

এউ' সকল উদ্ধৃতি হইতে অন্তমান কর। যায়, সহজমত ও পণ লইয়া সংস্কৃতে 
ও অপক্রংশে এবং নবজাত বাল! ভাষার বহু গ্রন্থ ও গান রচিত হইয়াছিল। 
বহিঃশাপ্রেও অন্গরূপ মত প্রচাসত ছল । নাথ সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধন- 
পদ্ধতর সর্দে বৌদ্ধ সহজ দর্শনের মিল ছিল । চর্থাপারদের মধ্যেও অনেকে 
ছিলেন, বাহার শুপু শান বচনা করেন নাই, অপভ্রংশে দোঁহ! ও সংক্কতে গ্রন্থ রচনা 
করিঘ্াছেন | এই সকল উদ্ধাত হইতে ইহাও প্রম[ণিত হয়-মধ্যমক শান্ত, 
বিজ্ঞানবাদ ও তন্মব্র-নয়ের পণ বাহিয়াই সিদ্ধাচার্দের সাধনধার! পরিপুষি লাভ 
করিষাঁছিল। নদী-জলধাঁরা যেষন পাহাঁড-পরবত-সঘতলভূমির চিহ্ন বহন করিয়। 
বহিঘ্। চলে, সহমত তেমনই [তম ভিন্ন উত্স তইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। 
পিজন্ব এক স্বতন্ত্র ধার! শষ করিয়াছিল । মহাষাঁনে সহজমার্গ অপ্রাচীন নহে । 


॥ চর্বাগীতিপ।তঠে 'তববতী সচুস।দের ভন) ॥ 

ডঃ শ্ীলেবিউক্দ্র ধাণউ৯৯-আঁনিকফত হিনিতী আগ াদের বিষষুটিও বিবেচা | 
তিক্বতী অন্গবাদ আবিগ্ষত হও হর 'সাদ-শাঙীর আপিঙ্কত গ্রন্থের অপূর্ণতা 
সবল পরিমাণে পুণণ জউযাঁছে | চর্যা-গানের খাঁটি পাঠ উদ্ধারে এবং চধাটীকার খাটি 
পাঠ নিক্রপনেও এই অন্রবাঁদ বিশিষ্ট ভমিক। গ্রহণ করিয়াছে । কোন কোন 
স্থলে চধাগানের খাটি অর্থ নিকপদেও তিব্বতী অঙ্গবাদের মূল্য স্বীকাধ। সর্বাপেক্ষ। 
বভ কণা, শ্াপ্রীর গ্রন্তের লুপ অংশের ভাবোদ্ধারে এই আবিষ্কার আমাদের কিছুট। 
অকাভক্ষ। নিনুত্ত করিয়াছে । চর্ধাটীকার রচয়িতা কে, শাস্সীর গ্রন্থ হইতে তাহ। 
জান) মায় না । তিবাতিঃ অঙ্গবাদ হইতে জানা ফায়, “নর্মলগিরা” টাকার প্রণেত! 
হইতেছেন আচার্ধ মুনিদভ। ২৪ সংখ্যক লুপ্ত গানের রচক্সিতা কে, তাহাও 
হিল জিজ্ঞান্ত । তিব্বতী অন্গবাদ হইতে জানা ষাইতেছে, ওই গানের 

২ 


১৮ চর্যাগীতির ভূমিক! 


ব5য়িত। কৃষ্ণাচার্য পাদ । ২৩ সংখ্যাক গানের কিয়প*শ এবং গোটা ২৪, ২৫ 
ও ৪৮ সংখ্যক গান শাক্বীর গ্রন্থে লুপ্ত । কায়ার রূপ ছায়। দ্বারা মিটানো 
হইলেও তিব্বতী অন্রবাদ ও তশ্ত ছয়! সংস্কৃতানব1ধ হইতে ওই লুপ্ত গানগুলির 
ভাঁব-বস্ত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায় । আকাঙ্ষা নিবুত্তির জন্য 
বাগচ-কত সংস্কত অন্ুবাদগুলি এখানে উদ্ধত হইতেছে ৯। 
॥ ২৩ সংখ্যক গানের অপুর্ণাংশ ॥ 
কাঁয়ে আম্গনঃ বজন' নাস্তি মালা চ খাঁদতি। 
দল-ন্সকাল-ছয়ং গৃহী ত্ব। 
জাল" শ্রঙ্খল* চ নাস্ত হপিণঃ জালমেকম্‌ উচ্ভতি। 
চঞ্চলং চঞ্চলং ৯পিত্বা শূহ্যখপ্যে অস্থহগত? || 
[ ( পুবাভবুত্তি £মায়জাপ প্রপা(রত কারিহ। মাদ্াহারণীকে আবরন্ধ কর। 
হইল) কায়ে আম্মজ্ঞান বজিত হইল না। খাব মালা (?), কাল-অকাঁল 
উভয়কে গ্রহণ করিলে জাল-শৃঙ্খল রহিল ন1। হরিণ অন্ত জাল ইচ্ছা করিল। 
প্রত পদে চলিতে চলিতে সে শৃন্ত মধ্যে বিলীন হইল | ] 


৭ ॥ 


ইন্্রতাঁল ইতি রাঁগঃ কুষ্ণখাচাধ পাদানাং 
ঘ1 চন্দ্র উদ্দিতঃ ভবতি । 
তদ। চিত্তরাজ: নির্মলঃ ভবতি !| 
মোহমলং ছিন্ন গুরূপদেশেন | 
আয়তনেজ্িয়াণি গগনং প্রাপ্তানি ॥ 
খসম বীজং যু খসমং যাতি । 
আত্মনঃ বৃক্ষ ভুবনত্রয়ং ছায়াং বস্তণোতি ॥| 
যথা স্ুর্যঃ উদত। রাজিমপসারয়তি | 
ভবসমুদ্রশ্ত মোহতিমিরং প্রকৃষ্টং দূরীকরো তি 


নি 
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ডঃ বাগচীর অনুমোদিত শাস্তি ভিন্মুশান্ত্রীর স'শোধিত সংক্কতান্থবাদ আরও হুশঙ্খল ও ুন্দ 
( উষ্টব্য চর্যাগীতি কোষ, (বিশ্বভারতী ) 


ছি 
/ 


চর্যাগীতিপাঁঠে তিব্বতী অনুবাদের ভূমিকা 


যথ। হংসরাজঃ জলং গৃহাঁতি | 
ভবং খাদয়তি কাহু,না কথ্যতে ||১ 
[ যখন চন্দ্র উদ্দিত হয়, তখন চিন্তরাঁজ নির্মল হয়। গুরুর উপদেশে মোহমল 
ছিন্ন হইল; আয়তন ও ইন্দ্রিয় শূন্যে লীন হইল । শৃন্ততা বীজ শৃন্তে প্রবেশ 
করিলে আত্মবৃক্ষ হইতে ত্রিতুবনে ছাঁয়। বিস্তৃত হয়। যেমন সূর্য উদ্দিত হইয়! 
বাত্রিকে বিনষ্ট করে, তেমনই ভব-সাগরের মোহতিমির নিঃশেষে দূরীভূত হয় । 
যেমন হংসরাজ জল গ্রহণ করে, কীহ্ন বলেন, (সেইক্জপ ) ভবতৃক্ত হয় 7 


॥ ২৫ ॥ 
এতদ্‌ তন্রীপাদৃশ্য গীঁঙম্‌ 
মোন্বং পদাধিষ্ঠানং বজ্রপ্মিঠত কথ্যতে | 
কাল পঞ্চকতন্ত্রং নির্মলং বস্্ং বয়ন" করো তি ॥ 
অহং তশ্বী আত্মনঃ শ্রুতম্‌ | 
আত্মনঃ সুওস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্‌ || 
সার্ধত্রিহস্তং বয়নগতিতঃ প্রসর তি ভ্রিধা । 
গগনং পূরণৎ 'শবতি অনেন বস্ত্ববয়নঞ্চ || 
অনাহতং বয়নশব্দং গুরুবাক্যেন স্থিরীকতৎ | 
স্কানদ্বয়ং গৃহাত্ব। স্ত্রেণ আচ্ছাদিত দুঢং (বিস্ততং || 
মাণ মুলে গং শৃশ্ঠ ত তস্য লল্মণং শূন্য ত তৃস্য সারৎ। 
বয়নরসঃং প্রাঞ্তঃ মোহমল-মুক্তহ ॥। 
| ধর্মের উদয়ন্থানকে বজপদ্দ বল। হয়। (তথায় ) কাল পঞ্চক (পঞ্চতথাগত ) 
নির্মল বস্্ম বয়ন করেন (অর্থাৎ তথায় বোধিচিত্ত শুদ্ধ শৃন্যত!-করুণান্বভাব )। 
আমি তন্ত্রীপার্দ এইরূপ শ্রত ইহয়াছি। গ্রাহ-গ্রাহক বজিত সেই চিত্ত ব| 
বজপদ্দের বা আত্ম-স্থক্রের কোন লক্ষণ নাই। সাড়ে তিন হাত দেহে সেই 
ধয়ন-স্ত্র ত্রিধা (তিন প্রকার আনন্দে ) প্রসারিত। উহা দ্বারা শৃন্কত। পূর্ণ হয়, 
বস্ববয়নও সিদ্ধহয় | গুরুবাক্যে অনাহুত বয়ন-নাদ স্থির করা হইল এবং 
্রজ্ঞোপায়কে গ্রহণ পূর্বক স্ত্রদ্বার। দৃরূপে আচ্ছাদন করা হইল । মণিযূলের 


শী েপিীশ ১৯ টা? ৭ শিএশ্াপপিপিপীশিশি পচ শা 


্ এই কবিতার প্রথম দুই পংস্তির মূল পাওয়া যায় সেকোদ্দেশ টাকার (2.0. 5. 3০) 
পুথিম চন্দা উইআউ জব্বে | 
চিঅরা নিমিলিঅ তবে || 


২০ চর্যাগীতিব ভূমিকা! 


নৈবাজ্ম্যা যোগিনী শৃন্ততাব সাব, শৃন্যতত্বেব লক্ষণ-যুক্ত। তাহাব প্রসাদে আমি 
মোহা[ভঘঙ কুত্র বিষুক্ত হইয। (জ্গাতিধর্ম পবিত্যাগ কবিষা ) মুক্ত হটযাঁছি ]১ 


॥ ৪৮ ॥ 
পটহ ইতি নাম বাঁগঃ কুক্কবীপাদানা 
কুলিশজাত নিদ্রা! ব্যাপত। | 
মতা যোগ সেনা গণ।১ |! 
বিষষেন্দরিষস্ত পুবসমুহান ভীতবন্তঃ | 
শৃনযতত।বাজঃ মহাক্গখম (ইতি ) নাম ।। 
তরশঙ্ঘর্ধাননাম অনাহতগীত" কঝোতি 
মোহভববলাঁনি দৃবম অতিক্রাঙ্গা“ন। 
শ্ুখনগর্ধাম, অগ্রস্থানসযূহ" গৃহাতম | 
অস্ুলিম উধ্বমুৎক্ষিপ্য কুক্ষবীপাদঃ ভণতি | 
এতৎ্ ভ্রিলোক” মহাস্থখেন জিম | 
তত্তার্থঃ নিনহ্য পৃক্ধবীপাদেন কথাতে ।। 
| সমত। যোগেব সেনাসমূহ কুলিশান্ত যুদে ব্যাপূত হল । বিষাযন্দিষেব 
পুবসযূহ জয কবিষা, শুন্তাবাজ মহাত্থখ নামন পুব জঘ কবিল। তর্বশঙ্খ- 
বিনিতে অনাঁহত গীত গান কবা হইল | মোহোস্তভব সেনাগণ দূবে অপসাবিত 
তল | “খনগবাীব প্রধান পখান ক্কান : অচাতমহাক্রথকপ বোধিচি ন) আত 
তল | ক্বীপাদ অধ্ু।ল উপ্নে তৃলিধা (জযক্চক সঙ্কেতে ) বলিলেন, 
নিউবন (কাষবাক চত্বর আনভাঁব ধোঁষ) মহাম্তং দ্বাবা জিত হইঈল। এছ 
ভভ্তার্থ ] কবাঁপাদ ব্যক্ত বিলিন ' 


৮ চর হাশীতি পনর রা, পু ৩ জষ্টুস_ একাদন্ শতাব্দী ।। 


|] 
১ চর্যাগীনিল(কোন সমস চিতল হচ ঢা ?) এক একখাষ উত্তব দেওসা 
অনস্তব | চর্ণীকাস্দেব আপ্ভা 'বাল “গাব কব একট! উত্তব পাওষ যাইতে 


০৮৮০ ক এ ন্‌ ৪ ভু এ ৮ বি শা 
৬ | ৬ « 1 শত শক *] 
শখ ২3 1১ ৩. নিত 51 বাত ৯» শপ 22 কাগি এ 1 
কক ৩ তনু নটি ০ ৮৪ বোধহয় 4 ০ তর্থ বাপ বা যাস হ। 


এ. সত 1৭৩ পাঠ * কলিশ।দ সুঝ। হতির শা্তি ভিন শাস্ত্রী) 


চর্যাগীতি রচনার কাল ২১ 


পারে এবং অধিকাংশ গবেষক পুত এই স্ত্রেই গীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । একথা ঠিক যে, সিদ্ধসাধকেরা সকলেই এ্তিহাপসিক 
ব্যক্তি। তাহাদের অস্থিত্ব ছিল, কিন্তু অস্থিত্বকাল অনিশ্িত। এ সম্পকে 
যাবতায় প্রমাণ অন্রমান-নির্ভরঃ নেপালে ও তিব্বতে গুরুপরম্পরায় সিদ্ধাচার্দের 
তালিকা ও জীবন-কাহিনী প্রচলিত আছে । উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও বঙ্গদেশেও 
যোগপিদ্ধ কাহিনীর অপ্রতুলতা নাই। তাহাদের অনেকের রচনাও পাওয়। 
গিয়াছে সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীনতম নব্য প্রাদেশিক ভাবায় । কিন্তু একদা! 
জীবন্ত এই ব্যক্তি সমূহের জীন্নী ও জীবৎকাল সম্পর্কে এত জনশ্রুতি যূলক 
অলৌকিক ঘটন। বববৃত হইয়াছে যে, তৎসম্পর্কে খাটি ইতিহাস-নির্ভর উত্তর 
সাধকদের “নিরভ্তর' তত্বের মতই বাকৃপথাতীত। চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল 
সম্পর্কে সতাকারের কোন পাথুরে প্রমাণ? নাই |? 

তবু অশ্সদ্ধিৎসা নিরস্ত হয় নাই। কেহ ব! এই রচনাবলীর ভাষার 
নিরাক্ষায়। কেহ বা পরবত্ণকালের কোন গ্রন্থের অন্গলিপির তারিখ 
ধরিয়।, কহ ধ| €নপাল-তিব্বতের কিংবদভ্তীকে অনুসরণ করিয়। এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিকোণ হইতেই চর্ধাগাতির রচনাকাল বিচার করিয়াছেন | এ বিষয়ে স্পষ্টতঃ 
তিনটি মত পাওয়া যাইতেছে । . 

আদছ্ধেয় আচাধ ঈনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়ের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ 
হইতে দ্বাদশ শতান্দার শেষভাগের ভিতর চর্ধাগান গুলি রচিত হইয়।ছিল। 
এই কাল নির্ণয়ে তিনি প্রধানতঃ ছুইজন চর্ধাসাধবকের জীবহ্কাল লইয়। 
আলোচন! করিয়াছেন। একজন আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাঁদ, অপরজন 
জালপ্ধরীপাদের শিখা পাশুভাচার্য কাহ্ছপাদ । লুইপাদ্দের সময়-নিবূপণে তিনি 
মহামহোপাধ্যাফ হরপ্রসাদ শাক্ীর একটি উক্তিকেই ভিত্তি করিয়াছেন । সে 
উক্তিটি এই---“লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট ষে, 
তাহার একখানি গ্রন্থে দ্রীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন । মে 
গ্রন্থথানির নাম অভিসময়বিভঙ্গ । দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীলা 
বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন ।” 
(বৌদ্ধগান, ও দোহার মুখবন্ধ)। এই স্ত্র ধরিক্লা ভঃ চ্যাটাজ্জ লুইকে 
অতিশ দীপঙ্করের 451967 0010697201)075 2 + বলিয়া চর্যাগীতির রচনা- 
কালের উধ্বতন সীমা (৭৮৪ 9101092 10916 007 6055 08:559? ) ৯৫০ শ্রী্টাবর 
নির্দেশ করিক়্াছেন। আর নিক্নতম সীমায় রহিয়াছেন কাহুপাদ। এই 


২২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


কাহুপাদ সিদ্ধাচার্য জালন্ধরীপাদের শিষ্য (দ্রষ্টব্য চর্যা, ৩৬)। কাহৃপাদছ্দের 
লেখা “হেবজ্ব-পঞ্জিকা যোগরত্বমালা, নামে হেবজ্রতন্ত্রের একটি টীকা পাওয়া 
যায়। এই টীকার একটি অন্গশিপি প্রস্তুত কর। হইয়াছিল রাজা গোবিন্দ 
পালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ১১৯৯ শ্রীষ্টাব্বে। অতএব পগ্ডিতাচার্ধ 
কাহুপার্দের জীবৎকাঁলের 1০স্৪7 1171৮? ছাঁদশ শতাব্দীর শেষভাগ | কাহ্পাঁদের 
কাঁলবিচারে আচার্য স্থনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় কাহ্ুপাদের সমসাময়িক 
গোরক্ষনাথের সময় বিচার করিয়াছেন । জ্ঞানদেব-বিরচিত মারাঠী জ্ঞানেশ্বরী 
গীতাভাষ্তের (0. 1990 &. ০) সাক্ষ্য বিচার 'করিয়! তিনি দেখাইয়াছেন, 
নাঁথআচার্ নিবৃত্তিনাথের গুরু গণিনাথ এবং গণিনাথের গুরু গোরক্ষনাথ | 
নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে! অতএব নিবৃত্তিনাথের পরম গুরু 
হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক । অতএব কাহুপাদও এই সময়ের । 
ডঃ চটোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত-__-09 2097507. 950-1900 4.0 ০0010 609 
809] 609 109 29890128916 089 60 €1৮৪ 6০ 615899 10099108১ ( 0.70.3.14) 

বৌদ্ধ সিদ্ধাচারধদের কালনির্ণয়ে দ্বিতীয় মত পোষণ করেন পণ্ডিত প্রবর 
রাহুল সাংরত্যায়ন ( দ্রষ্টব্য দোহাকোশ-ভূমিকা )। তিনি মনে করেন, লুইপাদ 
আদি সিদ্ধাচার্ধ নহেন। রাছুল ভদ্র সরহপাদ আদি সিদ্ধ। ইনি বৌদ্ধ আচার্য 
শাস্তরক্ষিতের সম্সাময়িক। শান্তরক্ষিত ভোটসম্রাট 'খি-শ্রোডদে চনু” এর 
রাজত্বকালে (" ৭৫৫-_৭৮০ ) আহত হইয়! তিব্বত গমন ক করেন। অতএব সরহ্‌- 
পাদ অষ্টম শত | এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি তথ্য বিচার 
করিয়াছেন । ্গ বলেন, শান্তরক্ষিতের শিশ্ত নালন্দার অধ্যাপক ধর্ষকীতি 
ছিলেন গৌড়সত্রাট ধর্মপালের বৃদ্ধ বৃদ্ধ সমসাময়িক _ এবং, _সরহপাদের অধ্যাপক । 
ধর্মপান ৭৭০--৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করেন।_ সরহপাদের মৃত্যু হয় 
আহ্কমানিক ৭৮০ শ্ীষ্টাব্দে। রাহুলজী প্রসঙ্গত: সিদ্ধাচার্য লুইপাদেরও সময় বিচার 
করিয়াছেন। তিব্বতী ইতিহাস মতে, র!হুলভদ্র সরহের প্রশিষ্ঠ সিদ্ধশবরী বা 
শবরপাদ। এই "-শব্রপাদের শিষ্য লুইপাদ। লুইপাদ ধর্মপালের রাজত্বের 
অস্তকাল অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে €৮** খুষ্টাব্ ) বর্তমান ছিলেন । 
কাজেই রাহুলজীর মতে সিদ্ধাচার্ধদের আবির্ভাবকাল অষ্টম হইতে একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে | 


১. “আঠবী সে গ্যারহবী সদ্রী ইসবী তক কৌন-কৌন-সী আধ্যাত্মিক বিভু তিয়! পৈদা 
হই থী।” (দোহাকেোশ ভূমিকা £ রাভ্লঙজী ) 








চর্যাগীতি রচনার কল ২৩ 


চষশাগানের রচনাকাল বিষয়ে তৃতীয় মত পোষণ করেন ভাষাতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীছুলাহ্‌| তিনিও তিধ্বতী এঁতিহা অনুসারে মনে করেন, 
লুইপাদ আদি সিন্সীচার্য নহেন। তাহার গুরু শব্রপাদ। শবরপাদ কমলশীল্পের 
জন্য সংস্কতে দ্ুইখাঁনি পুস্ক রচনা করেন। কমলবীলও তিব্বতরাজ 
খি-আ্োং-দেচনের আহ্বানে ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত গমন করেন। অতএব 
শবরপাদ অষ্টখ এশত1,র মধাবতা হইবেন । আহা ছভা, চর্মাগানের অপর কবি 
কম্দলান্বরপাদ। ইনি রাজা উপ্দভুতির * ক্ষাগুরু। ইন্দ্রভূতি পদ্মসম্ভবের পালক 
পিত।। পদ্ম সপ্তবের জন্দকাল ৭২১/২১ খ্রীষ্টাব্দ । স্বতরাং ইন্দ্ভূতির জন্ম ৭৯০ 
গ্রীষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না| ভাহার গুরু কম্বল।প্রপা অবশ্ঠ স্গম শতাব্দীর 
লোক হইবেন । উপরন্ত চয১য়ের টাকায় মীননাথের একটি চর্ধাব কিয়দংশ 
উদ্ধৃত হইয়াছে (কিহস্তি গুরু পরমার্থের বাট । কর্মকুরঙ্গ সমাধিকপ।ট || 
চাকা ২১) ।৪ড: শ[তহ্লা5. উহাকে আপিশতরের বাংলাভাষা বধলিয়াই মনে 
করেন। ম'ননাথের নামাস্থর মতগ্রে্গছনাথ ! তিনি দক্ষিণবঙ্গের লোক । 
ফরাসী পণ্ডিত ৪51৮8001,5%1-এর মতে মত্শ্যন্্রনাথ ৬৫৭ গ্রীষ্টাব্দে রাজ] 
নরেক্্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গমন করেন । ইহাতে সাক্ষ্য-প্রাণে ৬৫০ শ্রীঃ 
অবকে বা"ল। ভাষার আরভ্ভকাল বলিয়া! ধর যায় । 


চর্ধাগীতির রচনাকাল সম্পর্কে তিনজন বিশেষজ্ঞের তিন মত। 
ডঃ শহীঘ্ুল্লাহের মতে সপ্তম শঙাব্দ1০৩ ইহার সচল], রাহলজীর* মতে অষ্টম 
শতাব্দী এবং আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টে।পাধ্যায়ের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ । 
এই মতুঞলর ভিতর কোন্টি এংণ/যাগ্য, তাহ! ধীরভাবে বিচা । 

শ্রদ্ধেয় আচার্য স্ৃনীতিকুমার যে পন্ঃত অবলম্বন করিযাছেন, তাহাতে 
এতিহাঁসিক দৃষ্টির পারচয় থ।কিলেও প্রমাণ ও যুক্তি অস্মান-নির্ভর | আর 
এই অন্তমানের মুলে রহিয়াছে পুরস্থরী শী মহাশয়ের উক্তি। “দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান লুইয়ের অভিসময়বিভঙ্গ রচনায় সাহ।য্য করিয়াছিলেন, _শান্্ীযহাশগ্জের 
এই উক্তির কোন এতিহাসিক ভিত্তি নাই। কর্দিয়ের তাঙ্জুর তালিকায় 
লুইপা্দ ও দ্রীপঙ্কর উভয়ের নামেই শশ্রীভগবর্দভিসময়” ও “অভিসময়বিভঙ্গ” 
গ্রন্থয়ের নাম পাওয়া যায় । এবং স্পষ্তঃ ইহাঁও দেখা যায় যে, 'অভিসময়- 
বিভঙ্গের রচয়িত। মহাযোগীশ্বর লুইপাদদ এবং এই গ্রন্থের তর্জমা করিয়াছেন 
পণ্ডিত দীপঙ্কর প্রজ্ঞান (086510859. 9. ৮. 45)। বস্তত: লুইপাদ-বিরচিত 


২৪ : চধাগীতির ভূমিকা 


“ভগবদভিসময়”__সময়-চর্যী বিষয়ক .একটি বিখ্যাত গ্রন্থ । তিনি নিজেই ইহার 
একটি বৃত্তি বা বিভঙ (“অভিসময়বিভঙ্গ ) রচনা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন 
যুগে, বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে, বিভিন্ন আচার্য এই গ্রন্থখাঁনি সঙ্কলন করেন, সংশোধন 
করেন, এবং ইহার উপর বৃত্তি, ক্রম, মঞ্জরী, টীকা ও পঞ্জিক। রচন। করেন । 
কেহ কেহ এই গ্রন্থ ও তাহাব বুভ্তিরও অক্ষবাদ করেন তিব্বতী ভাষায় । 
তাগুর গ্রন্থের তালিকা হইতেই জানা যায়, কম্বলাশ্বরপাঁদ রচনা করেন “অভিসময় 
নাঁম পঞ্জিক? | এই নামাহসরণে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় কম্থলাম্বর 
পাদের শিষ্য প্রজ্ঞারক্ষিতের নামে । “অভিসময়পঞ্জিক]' তর্জমা করেন নারপাদের 
সম্প্রদায় ভূক্ত স্থমতিকীত্তি। রত্ববজ তরজমা করেন 'অভিসমধক্রম' | স্তভাকর 
গুপ্ত রচনা করেন “অভিসময় মর্জরী”। কাশ্দীরবাসী উপাধ্যায় তর্জমা করেন 
“শ্বীভগবদভিসময় নাম? । জগদ্দল বিহারের পণ্ডিত দানশীল অতর্জমা করেন 
ভগবদদভিসময়” ও “অভিসময় মঞ্জরী” । স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করিয়। লইপাদের 
গ্রন্থ ও বৃত্তির তর্জমা করেন জগন্দল বিহারস্থ মভাঁপগ্ডিত বিভূতিচন্দ্র ; তাহার 
অনুদ্দিত গ্রন্দ্ধয়ের নাম 'লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি সম্বরোদয় নাম" এবং “লুহিপাদা 
ভিসময়বৃত্তিটাক। বিশেষগ্যোতনাম্ী” | ঠিক এই নামেই গ্রস্ত পাঁ”।যায় উভিষ্যাবাসী 
মহাপপগ্ডিত তথাগতবজেের নামে__'লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি সম্বরোদয়” ও “লুহিপাদ+- 
ভিসময়বৃত্তিটীকা বিশেষদ্যোতনাম্ীঃ। শাশ্বতবজের নামে পাওয়া যায় 
“স্বর লুহিপাণাভিনময়বৃত্তি' | স্বয়ং দীপঙ্কর শ্ীজ্ঞান তিব্বতে শালুবিহার নামে 
যে বিহার প্রতি করেন, সেখানেও অনেক গ্রন্থ তরজমা করু। হয়। এ 
্ছত্রেই জ্বয়ং শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর শ্রীভগদভিসময়বিভঙ্গ' তরজমা করেন । 
( জষ্টব্য শাস্্ী-গ্রদত্ত কদ্দিয়ে তালিকার বলপ্রতিলিপি )1 তজমাকার দীপঙ্করকে 
গ্রন্থকার লুইপাদের সমসাময়িক, এমন কি “০1767 0906520002875৩ বল 
সঙ্গত নহে ! অভিসময়ের বৃতি, টাকা ব1 পঞ্জিকা যিনি রচনা করিবেন, তিনিই 
লইপারদ্দের সমসাময়িক হইবেন, এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে । ক্তরাং 
দীপঙ্করের কালসীমা ধরিয়া চর্যাগীতি রচনার সুচনা দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগ-_ 
এই' সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। গ্রহণযোগ্য নহে, তাহার আর এক কারণ, 
কদিয়ের তালিকাতেই মহাঁচার্য অতিশ দীপক্করের নামে চিফাগীতি” ও 
চর্ধাগীতিবৃতি' নামক ছুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যাহুতেছে । অতএব সহজেই 
অনুমান করা যায়, দীপক্করের সময়েও চর্ধাগীতির প্রচলন ছিল এবং দীপঙ্কর 
স্বয়ং তাহার একটি বৃত্তি রচন! করিয়াছিলেন । ভঃ প্রবোধ চক্র বাগচী মুনিদত্ব-কত 


চর্যাগীতি রচনার কাল ২৫ 


বৃত্তির তিব্বতী ' অন্বাদ আবিষ্কার করিয়া যে সংস্কত ছায়া দিয়াছেন, 
তাহাতেও একশত চর্ধাগীতির একটি সঙ্কলন গ্রন্থ যে প্রচলিত ছিল, তাহার 
উল্লেখ দেখা যায় ৯) এইদিক হইতে চর্যাগীতি সঙ্কলন ও তাহার বৃত্তি 
রচনারই সমধ ছড়ায় শ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী ) চর্যাগীতির রুনাকাল নিশ্চয়ই 
উহার বহু পূর্ববর্তা । 

চর্যাগীতি রচনার নিম্বতম সীম! নির্ণয়ের যুক্তি প্রমাদজনক | কুষ্ণাচার্য 
কাহ্পাদদ “ধোগরত্রমালা নামে হেবজতন্ত্রেরে যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার একটি অন্ণ্লপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল রাজা গোবিন্দ পালের ৩৯ 
রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ১১৯৯ শ্রীষ্টান্দে? অতএব কাহ্ুপাদের জীবৎকালের নিম্নতম 
সীম! দ্বাদশ শতাব্দীর শেষনভ্াগ। কোন গ্রস্থকারের অন্ত লিপিকর কর্তৃক 
একটি গ্রন্থের অন্রলিপির তারিথ ধরিয়া, মূল গ্রন্থকারকে সেই সময়কার বলিয়া 
ঘোষণা কর। কি যুক্তিসঙ্গত ? ঞ্তিবাসের পুথির অটাদশ শতকের অন্লিপি পাউয়া 
কি শিদ্ধান্ত কর] চলে যে, রুত্তিবাসের জীবত্বাঁলের নিম্মতম সীমা! অষ্টাদশ 
শতাব্দী ? কাজেই, চর্সাগীতি গাল ৯৫০-১২০০ গ্রীষ্টাব্দের ভিতর রচিত হইয়াছিল, 
আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের এই 'স্গাস্ত স্বীকার করা যার না। 

প্ডত রাহুলজী এবং মুহম্মদ শহাছুলাহ উভয়েই চর্যাগীতিকারদের 
কালনিরূপণে সম্পাখন্পোবরির ৮5৫ ঈহা। 5০০. 580, লাগা তারনাথরুত 
[1581080 1010 798 গড,ত ।ভব্বতী বিবরণ এবং 2৮]৮৯৯0 149 1-কুৃতি 159 
13618] ০0] 1 এবং দডড9৭০৩।-প্রণীত 14808150 ঞভাত গ্রস্থকে ভিত্তি 
করিয়াছেন । ডং পিনয়তোষ ভঙ্টাচার্ধ সাঁধনমাল। গ্রন্থের ভূমিকায় সি 
তন্থাচারধদের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারও ভিত্তি তিব্বতী ও 
নেপালী এঁতিহা। এই ভিত্তিতে কেহ ( মুহম্মদ শহীছুলাহ. ) গীতিরচনার আরম্ত 
কালকে সপ্তম শতাব্ধী, কেহ বাঁ অষ্টম শতাব্দী (রাহুলঙজ্জী ও ভঃ ভট্টাচার্য ) 
বলিয়া! ধরিয়াঁছেন। তিব্বতী ও নেপালী ইতিগাস নানাপ্রকার কিংবাস্তী ও 
অসঙ্গত্তিতে পুর্ণ ; তা অনেকেই তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর তেমন গুরুত্ব 
আরোপ করেন ন।। কিন্তু এই সকল এতিম্যে গাল-গল্প ধাহাঁই থাকুক, 
তাহাদের ভিত্তিযুল যে অমূলক, এমন কথা বলা চলে না| এঁতিহ্যে উল্লিখিত 


১। তত্রানহ্ৃভাশাং চ বিচাব্রিতালা চযাশতেনাহৃত গীতিকানাং | 
সন্তবৈস্ত সংবোধিবিচারণার্থং কোষং বুধাত সংরচয়াংবভবুঃ ॥ চর্াগীতিকোষ £ বিশ্বভারতী 


২৬ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


ব্যক্তিরা জীবন্ত সত্য এবং তাহার] যে গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, তাহাও 
দিবাঁলোকের মত স্পষ্ট । আমাদের দেশেও এই ধরনের ইতিহাস প্রচলিত 
আছে। হিন্দু পুরাণ, জৈনণের ত্রিষষ্টি শালাকাপুরুষ, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী, 
হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলী চরিত, মেক্তুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামাণ প্রভৃতি গ্রন্থ গল্পা শ্রিত 
ইতিহাস । এগুলিতে কালনিক কাহিনীর ছ্বারপথে এতিহাসিক সত্যের 
সন্ধান পাওয়া যাঁয়। “পাথুরে” ও ধাতব 'প্রমীণ বহুস্বলে এই এতিহ্যের সত্যতা 
সমর্থন করিগ্জাছে ! “প্রবন্ধ চিন্তামণি? গ্রন্থের সম্পাদক ও ইংরাজী অচ্বাদক 
0. নু. [5959৮ পণ্ডিতপ্রবর 7391০.-এর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধত 
করিয়াছেন ; মস্তব্যটি বিচার ধোগ্য-_ 
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বপ্কতঃ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়: বিচার করিলে, নেপালী ও তিব্বতী এতিহের 
অলৌকিক কি“বদন্তীর অন্তরালে ধ সত্য আছে, তাহ। অস্বীকার করা যায় ন!। 
১, তিব্বতী ইতিহাস বলিল, লইয়ের শিষ্য দারিক এবং এই দ্ারিক ছিলেন 
রাজ1। ৩৪ সংখ্যক: চর্ধাগানে দারিকের ভনিতায় এই সত্যের পরিচন্প 
মিলে-_ 
রাআ। রাম রাঁজাতর অবর র।অ মোহে রে বাধা । 
লুই পাঅ পসাএ দাঁরিক দ্বাদশতুমণে লধা ॥ 


চর্যাগীতি রচনার কাল ৃ ২৭ 


[ রাজা, রাঁজা, ওরে (আমিই সত্যকারের ) রাজা । অপর রাজা মোহে 

| লুইপাদের প্রসাদে দারিক-ছ্বাদশভূবনে প্রতিষ্ঠিত ] 

২. 'িতব্বতী এঁতিহো বলা হইল, 'পণ্ডিতাার্য' বহুপাঁদ ছিলেন জালম্ধরী 
দর শিল্কা | ৩৬ সংখ্যক গানে কাহ্ুপা?ও সেই সাক্ষ্য দিয়াছেন, 

শাখি করিব জালন্ধরি পাএ। 
পাঁশি ন চাহই মোরি পর্গতাগাএ ॥ 

[ € এই ধর্মে) জালম্ধরি পাদকে সাক্ষ্য মানিব। ( পুথিপশ্ডিত ) পণ্ডিতাজী্ধ 
গার পাশে থাকিয়াও ইহা দেখেন না ] 

৩. বিরূপ সম্পর্কে তিব্বতী ইতিহাস হইতে পাওয়া গেল, তিনি মগ্ঠপান 
রতেন। একদ] এক শুপ্তিনীর নিকট তিনি দ্য প্রার্থনা করেন । শুপ্ডিনী 
হাকে মদ না দেওয়ায়াবপত্ি বাধে । বিরূপ-রচিত চর্ধায় ০১) সত্যই মিলিল 
গুনীর মদ-চো!লাই প্রসঙ্গ 2 

এক মে শু্িনী দুই ঘরে সান্ধঅ। 
চীঅণ বাঁকলঅ বারুণি বাঙ্ধঅ || 

[ এক শু ভিনী দুইকে (ছুই প্রকার বলকারক মাদক দ্রব্যকে) ঘটে ঢোকায় । 

৭ বাকলে মদ বাধে ] 

এতিহ্যে ও রচিত গীতে যেখানে মিল রহিয়াছে. সেখানে এতিহাকে অস্বীকার 
খায় না এবং ইতিহাসগত সন-তারিখকেও মূল্য দিতে হয়। ((ঃ মুহস্মণ 

ছুলাহ,, পণ্ডিত রান্ুলঙ্জী এবং বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পাদক ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাক্গখের 

ক ভঃ বিনয়তোষ 'ট্রাচার্২ও নেপালী ও তিব্বতী ইতিহাসের সত্যকে 

রপথেই গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাদের তিনজনের মত একএ করিয়া বলা 
. শ্রী্ীয় সপ্তম শতাব্দী ন! হউক, শ্রীষ্টীষ্ অষ্টম শতাব্দী চর্যাগীতি রচনার _ 

কাল। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই টীক্া- ধৃত চর্যাগানগুলি 

ত হইয়াছিল । একাদশ 1 একাদশ শতাব্দীতে এই গীতিগুলির একটি বৃত্তি (ণচর্ধাগীতি- 
৮) রচনা করিয়াছিলেন স্বয়ং দীপঙ্কর শ্রীজ্জান অতিশ, যিনি ৫৮ বৎসর 
স তিব্বতে গিয়াছিলেন ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ।) 

॥ চর্যার কাল £ ব্রাষ্ত্রীন পট, ধর্ম ও ভাবার বিচার ॥ 
অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের রাস্্রীয় পট, চর্যাগীতির সহজধর্ম ও তংকালীন 
পতে সহজমতের প্রতিফলন এবং বহির্ভারতে এই ধর্ষের প্রচার-ইতিহানও 
সিদ্ধান্ত সমর্ণন করে যে, চর্ধাগীতিগুলি ৮ম-১১শ শতকের মধ্যে রচিত। 


২৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


রায় সঞ্চয় শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত গোৌড়বঙ্গে 
রাষ্ট্র, ধশ্ম ও ভাষার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সংক্রান্তিকাল । এগৌড়ভুজঙ্জ শশাঙ্কের 
মৃত্যুর পরে 'গৌড়তন্ত্র টৈরাজ্যের নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হয়। কনৌজ, 
গুঞর, কামরূপ ও রাষ্কুট ব'শের আক্রমণে বিপধস্ত পঞ্চগৌড়ে তখন “মাৎস্তয 
্যায়ের?১ প্রানর্ভাব। শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের সংঘর্ষ, অস্তুর্থাত ও বহিঃ- 
শত্রর আক্রমণ, শক্তির পরীক্ষায় শক্তের কবলে ত্ববলের পরাভব ও রাঙ্যব্যাপী 
বিশুছখলা তখন নিত্য-নৈমিঙিক ঘটনায় পরিণত হয়। দগুশক্তি ছূরবল, রাজতন্ত্র 
আগর, পযুদস্ প্ররুতিপুঞ্জ | চতুর্দিকে অনিশ্চয়তার সঙ্কেত। 
ধর্জজগতেও তথন বিরাট পারব্তন সাধত হুইতেছিল। গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ 
অগ্রিহোত্রাদ কর্ম তখনও অব্যাহত । উহার সঙ্গে প্রচালত 7ল ষট্কর্ম-বিহিত 
শাভ্াচার ও শৈব হঠযোগ। জৈনধর্মে কঠিন কুচ্ডপাধনার সঙ্গে সাখাচারী সাধন-_ 
অলৌকিক সিদ্দি এবং ভাবনা-বিমুক্তির নামে রতিকল্প ও বিচিত্র চর্যা- যোগভু্ট 
সাধুদের ( 'শতত্প্রকধ সাধূনাং) ক্তরিম্না-কলাপে পরিণত হইয়াছিল। জৈন 
সাধুর্দের একটি শাখা ক্রমশঃ শৈব হঠযোগের দ্কে ঝুকিষ। পড়ায় উদ্ভুত 
হইয়াছিল শৈব নাথপন্থ । সবভারতে হহাদের প্রভাবও তখন অল্প ছিলনা । বন্ধ- 
করণ-কপাটাদ অবলম্বনে নাথ যোগিগণ আশ্চর্য বভূতি দেখাতে পারিতেন। 
বোধে মহাযান শাখায় মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদে নান! স্তর ও শান্ধ ব্যাখ্যার 
প্রচলন ছিল এবং লৌকিক শিছির লক্ষ্যে (“অমুকীং ধশমানয়, অমুকণুচ্চাটয়” ) 
ছিল (বাঁচত্জ ততত্ত্র-মন্ত্র-ক্রিয়।-চর্ধার সাধন । সিঙ্গ নাগাজু ন-প্রধতিত রস- 
রসায়নের প্রতি আকধণ [ছল। সর্বত্রই লৌকিক সি লাভের তাগিদ! 
বৌদ্ধ তণ্বঘান পিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল বজধান, কালচক্রঘান ও 
সহজযান। অনেকেই মনে করেন, এতিহাঁসিক কালব্রমে সহজযান বয়:কনিষ্ঠ। 
এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একই তন্ত্রের বিভিন্ন সাধন-পঞ্গীতি অগ্রসারে 
নাম ভিন্ন ভিশ্্ হয় । হিন্দু তন্ধের ভাবত্রয় ( প্শুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব ) 
কালান্ুক্রমে জোষ্ট বা কনিষ্ঠ নহে। অধিকারী ভেদদেই ভাবসাধনের পার্থক্য । 
তেমনই বৌদ্ধ তন্ত্রের কোন শাখা অগ্রে, কান শাখা পরপততীকালে উদ্ভুত 
হইয়ছে-_এরূপ বলা $লে না। অধিকারিভেদে (মৃছ্‌, মধ্য, অধিমাজ ও 
অধিমাত্রতর ) বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে । সাধনের 
জিলা ঘোগ সত্বভেদে পুথক £ কাহারও পক্ষে (মৃতু অধিকারীর ) বান 


৯1 'প্রবল- -নিধল-বিরোণে নিধলবাধ বিবক্ষায়।ং তু মাংস্ত সায়াবতারঃ ।- _€লীকিক স্যায়সংগ্রহ 
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মন্ত্র ও ক্রিয়া, কাহারও ( মধ্যইন্ড্রিয় সত্বের ) যোগ, কাহারও ( অধিমাত্র ও 
অধিমান্রতর সত্বের ) অন্ুতস্তর যোগ। সহজসাধন “অন্ুশুর যোগের অন্তর্গত 
_উহী উচ্চস্তরের যোগীর সাধন। ইহা হিন্দৃতম্বের দ্রিব্য ভাবের মতই 
“সর্বভাবোততমোত্তম? | ইহার তত্ব 'মহাহ্থখ ইহার চর্ধা “মহারাগ নয়? । 
ইহার সাধন ও প্রাপ্তি উভয়ই 'অন্রকুর” (যাহার পর নাউ )। এই সহজ মত 
বৌদ্ধতস্ত্রেরই অন্তভুক্ত।১ কবৌদ্ধতন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্র-ম গুলাদি দ্বারা উহা আচ্ছন্ন 
ছিল,মাত্র 

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজটনতিক বিশৃঙ্খলার ভিতর একটি উল্লেখযোগ্য 
এতিহাসিক ঘটনা ঘটিল। রাজতন্ব যখন অব্যবস্থিত, যখন দণ্শক্তির হুর্বলতায় 
“মাত্স্ন্তায়। অবারিত, তখন প্রজাপুঞ্জ অগ্রসর হইয়া গোপালদেবকে 
রাজা নির্বাচন করিলেন-_'মাতস্তন্তায়মপোহিতুং প্ররুতিভিল্ষ্যাকরং গ্রাহিতঃ 
শ্রীগোপানঃ, | পণ্তিতপ্রধর কাীলহর্ণ প্রমুখ ইতিহানবিদগণ ইহাকে 
গণ-অক্যর্থান বলিয়াই বর্ণন। করিয়াছেন । ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন, 
জনগণের দাঁবীতেই সামন্ত রাজগণ গোপালকে নিরাচন করেন। সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করেন, ইহা একটি যুগাস্তকারী ঘটনা (99৫ হ8110 
৪৮৪৮, ইহার ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভিতর নিশ্চয়তা আসিল, 
শত্রুদীর্ণ রাজ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জনগণের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা বিশিষ্ট 
মর্ধাদার অধিকার লাভ করিল। 


এই সময়ে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাপুগ্ধের প্রত্যক্ষ যোগের ফলে লোকাশ্রিত 

ধর্মও প্রাধান্য লাভ করিল । পা1লরাজগণ নিজের। ছিলেন “লীগত: | ক্রাঙ্গণ্য 
ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ন! করিলেও তাহার। ছিলেন মহাখান বৌদ্ধ ধর্মের 
ধারক। তাহাদের পুষ্ঠপোষকতায় মহাযাঁন বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট জপ সহজমত, 
শৃন্ততা ও করুণার-মিলন যোগ প্রাধান্য লাভ করিল। পাল রাজাদের সিংহাসন 
বজাসন, আর নে বজাদন প্রজ্ঞা-উপায় ব| শুস্তা-করুণার যুক্ত প্রতীক । 
এই সময়ে প্রদত্ত তাশ্রপট্রলিপিগুলির বন্দনা-ক্পোকে বজাসনের এইদ্দপ 
প্রশস্তি পাঁওয়। যায় 2 

সর্বজ্ঞতাং শ্রিয্মিব স্থিরমা তস্য 

ব্জাস্নশ্য ধহুমার কুলোপলভ্ডাঃ । 

দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতাঁন 

রক্ষন্ধ বো দশবলানি দশে! জয়ন্তি | (খা;লমপুর ত।ম্রশ।সন ) 
.১। শ্ত্রীমদ্‌ হেরুক তন্ত্রাজর্জলধে গুহ্যাৎ সমাডিকাৎ। 
প্ীৎ জদগুরু নাথবাক্য ম্থনাদ্‌ যা সাধনা উত্থিত || চযাগীতিকোব 
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_যিনি বজাসনে আস্থিত হইয়া শ্রীরূপিণী সর্বজ্ঞতাকে স্থির করিয়াছেন, 
দশবলে মার-গৃহীত দশর্দিক জয় করিয়। মহাকরুণায় দিক সমূহ প্রতিপালন 
করিতেছেন, সেই দশ্খবল তোমাদ্িগকে রক্ষা করুন । 

এখানে দেখ! "যাইতেছে, বজ্বাসনে যিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত, তিনি সবজ্তা 
( প্রজ্ঞা ) এবং করুণার মিলিত মুত, তিনি দশবলের অধিকারী, তিনি মারকে 
প্রভূত করেন। সহজধা"নর মুূলতত্ব প্রজ্ঞা ও করুণার যুগনদ্ধ তত্ব। এই 
তন্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই, সত্যকারের দশভূমীশ্বর ( “ছাদশতুঅণে লধা”_ 
চর্ধা ৩৪), তিনি কাম-প্রভব অজ্ঞানতা নাশ করিয়া শাশ্বত 
শস্ত লাভ করিতে পারেন এই ভাব আরও স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে পাল 
পাঙ্গাদের অপরাপর তাম্রশাসনের 'প্রশস্ষিশ্লোকে (নিমে দ্রষ্টব্য ভাগলপুরে 
প্রাঞ্চ নারাঘ়ণ পালদেবের তামপট্ট )1১ সঙ্গোধির (প্রজ্ঞা) সঙ্গে করুণার 
যোগ এবং সেই যোগফলজাত লৌকিক ও অলৌকিক সিদ্ধি অর্থাৎ ধ্মেঘরূপ 
বোধিসত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠ। -ইহ1 চর্যাগীতিরও মূল প্রতিপাছ্য বিষয়। আর 
এষ্ট মতের পূর্ণ গ্রতিচ। পাল রাজাদের ব্জাসনকে কেন্দ্র করিয়া । 

গণতাগ্রিক শাণনের অপর ফল-_গণজণবনের অধিকার ও মূল্যবোধের 
স্বাকতি। চধাগানেও এই শ্বারুতির স্বাক্ষর আছে । নিম্নববণের ভোন্বী, মাতঙ্গী, 
শবর এখানে ত্রাঙ্গণেরও 'অধিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে । উপরন্ত জনগণের 
'ভাষারও মূলাবোধ স্বরুত হইয়াছে । যে লোকাশ্রিত ভাষা অভিজাত 
সংস্কৃত ভাষার চাপে অপাংক্তেয় হইয়া! ছিল, যাহা ছিল অপভ্রংশের নির্মোকে 
করুতকত, পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যুগে দেই ভাষা, অপভ্রংশের ভাষাবৃস্ত বিদীর্ণ 
করিয়া স্ষটনোমুখ হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, সে ভাষা দেশজ “গবড়া, 
; গউড়া-গৌড়। ) ও বঙ্গাল রাগকে আশ্রয় করিয়। সুরেল। হইয়! উঠিল । 

ভাষার দিক হইতে চর্যার ভাষা সংক্রাস্তিকালের লক্ষণ বহন করে। এ যেন 
স্য অপশ্রংশ-কোষ মুক্ত ভাষা । পণ্ডিতগণ ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্কে অপভ্রংশ ভাষার 
সামা বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন । নব্যভারতায় আর্তভাষ। তাহার পরবর্তী । 


১ দৈত্রীং কাপণয রহ প্রমু্িভহাদয়ঃ প্রেরপীং সন্দধানঃ | 
সম্যক সন্বেংধি বিছা। সগ্দিমল জল ক্ষালিতাজ্ঞানপন্কঃ || 
ভিত যঃ কানকারি প্রভমভিভবং শাশ্বভীং প্রাপ শাস্তিং | - 
সশ্রীম'দ লোকণাথ জয়তি দশবলোহচ্্চ গোপালদেবঃ ॥। 
. চাত্রপই্ট-হৃত শোক দুইটি জন" কান্ত চক্রবতার শৌড়ের ইতিহা'প, প্রথমভাগ হইতে সংগৃহীত ] 
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কিন্ত এই সময়-সীমা নিঃসংশয়ে অসন্দিগ্ধ নহে । ভাষা" প্রাকৃত”, “বিভা 
এবং “অপভ্রংশ” ও 'অপভুষ্ট' প্রভৃতি ভাষানাম বহুকালাতত । এগুলি প্রাকতজনের 
ব্যবহ্ৃত ভাষার নামান্তর । বিষুত্ধর্ষোত্তরে “অপ্ভষ্ট, ভাষার উল্লেখ পাওয়া 
যায়।১ পতঞ্জলি শান্ত্রহীনের চলিত ভাষারূপে “পভ্রংশে”র উল্লেখ করিয়াছেন । 
কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্গের কতকগুলি গান অপভ্রংশে 
'রটিত। আচার্য দণ্ডী (৭ম শতাব্দী) যে চারি প্রকার ভাষার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর অপভ্রংশ একটি (কাব্যাদর্শ ১.৩২)। লক্ষণসহ 
অপতভ্রংশ ভাষার বিচার পাওয়া! যাইতেছে মার্কগেয়, পুরুষোত্তম ও রামশর্ষারুত 
গ্রন্থাবলীতে | সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জানপদ ভাষ! প্রাচীনকাল 
হইতেই প্রচলিত ছিল । অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, অপভংশ ভাষ! সপ্তম 
শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং সে ভাষার প্রসার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ, এমন 
কি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যস্তও ছিল। , কারণ, স্থরী হেমচন্দ্র অপভ্রংশ ভাষার 
বিচার করিয়াছেন । দ্বাদশ শতাব্দীর কবি গোবর্ধন আচার্ষের আর্ধা সপ্তশতীর 
দুইটি শ্রোকে অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ ও অপভ্রংশ গীতের উল্লেখ দেখা যাইতেছে 
€ আর্ষা ৩৪২, ২১৫)। 

বঙ্গাল বাণী”র স্পষ্ট উল্লেখ দেখা ধাইতেছে সছুক্তি কর্ণামুত্তের সঙ্কলিত 
একটি শ্লোকে । মনে হয়, গৌড়াঞ্চলের ভাষা পুর্বে প্রাকৃত, "অপজংশ" বা 
“ভাষা” নামেই অভিহিত হইত । আচার্ধ মুনিদত্ত লুইপাদাদি রচিত চর্যাচয়ের 
ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা” বলিয়াছেন € শ্রীলুইপাদঃ-.-প্রারুতভাসয়৷ রচয়্িতুমাহ' 
টাকা ১)। লঙ্ষেশ্বর-রুত “প্রাকৃত কামধেন্গ' তে বলা হইয়াছে, “লকখণ বিুল] 
কথা, (বেহুলা"লম্ষ্্রীন্দর কাহিনী) গৌড়ী প্রাকতে রচিত (সো পাঁডঅ গৌড়ী? )। 
পরব্র্তা বাংলা কাব্যে বাংলা ভাষাকে “ভাষা” বল! হইয়াছে । প্রাকৃত, 
অপব্রংশ বা ভাষা নামে বঙ্গালবাণী গৌড় অঞ্চলের প্রারুত-অপভ্রংশের ভিতর 
প্রচ্ছন্ন ছিল । সেই ভাষ! প্রথম প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে পালযুগেই । ইতিহাসবিদ 
বলেন, শা 5270500198০: 738108%] 9.9৮৪101)90. ৪ 77060 13977881) 
1020, 007876 6159 1917 01 00108,70050818, (0000 025. 85161) 

চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল যে অষ্টম-একাদশ শতাব্দী, সে সম্পর্কে আর একটি 

১। দেশেষু দেশেষু পৃ্ণগ, বিভিন্নং ন শক্যতে লক্ষণতঙ্ বক্ত,ম্‌। 


লোকেবু যৎ স্তাঁদপত্র্ট সংজ্ঞং জ্ঞেয়ং হি তদ্দেশবিদোহধিকারমূ || 
( বিঝুধর্মোস্তর ৭ অধ্যায় : 


৩২ চর্যাগীতির ভূমিক। 


সাক্ষ্য-_চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাস। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনদেশের 
যোগ খ্রীষ্টপৃব প্রথম শতকে । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কুমারজীবের (শ্রীস্টায় পঞ্চম 
শতাব্দী ) সময় হইতেই চীনদেশের মানসে বৌদ্ধবর্ষের প্রতিষ্ঠা | কুমারজীব 
নাগাজুঁনের মতবাদ প্রচার করেন। চৈনিক প্রতিভা এই মতকে কন্ফুসিয় ও 
তাও ধর্ষের সঙ্গে যিলাইয়া। লয় । ক্রমে চীন দেশে ধ্যান,শাখা বিস্তার লাভ 
করে। শ্রী: ষ্চ শতকে আচ।ঙ বোধিধর্ম এই শাখাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
সঞ্চম শতকের মধ্যভাগে হিউয়েন-সাও় ভারতবধ হইতে ফিরিয়া চীনদেশে 
যোগাচার-বিজ্ঞানব।দ গ্রচার করেন । কোষ-শাখারও প্রবর্তক 1হউয়েন সাও । 
বহ্থবন্ধুর অভিধর্জকোষ এই শাখার ভিত্তি। এইভাবে চোনক মানসে বৌদ্ধ- 
ধর্মের অপর শাখা-_তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় । অষ্টম শতাব্দীতে 
পণ্ডিত বজবোধি চীনদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ভি'ভি প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
ব্যাপারে তাহার সহায়ক হন শিষ্ক অযোথবভ্ব ( দ্রব) 17196, ০৫ [১0911990195 
10596911081. ছ986970. ০] 7. 087৮6 1৮. 008%1)5. সস0-সয৬); তাহার। 
কতকগুলি বৌছ্গ তন চীন। ভাষায় অনুবাদ করেন। মনে হয়, বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত 
সৃহজমতবাদগ এই সঙ্গে প্রসার লাভ করে । কারণ কর্দিখের তালিকায় দেখ] 
যাঁউতেছে, বজবোধির “সহজতত্বালোক” ভ্িব্ব তী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে । খ্রীস্টীয় 
দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে চীন দেশে পুনরায় তাহাদের ম্বকীয় ধর্ম ব৩০- 
09:5101501500 প্রসার লাভ করে । অষ্টম হইতে মশম শতাব্দীর মধ্যে চীন ; 
দেশে তাগ্রিক নৌ ও সহজ মতবাদ প্রচারিত হঈল, তাহার শাখা-প্রশাখা 
বেস্তুত হইল জাপানে -আর সেই মতবাদের উৎসস্থল গৌড়বঙ্গে তাহার স্চনা 
হইল দশম শতাব্দ।র মধাভাৎগ এ সিদ্ধান্ত ইতিহাস-বিরোখী । 

যোঁধক হইতেই বিচ।র কারি না কেন, সহজমতের বাহক চর্যাগীতিগুলির 
র১নাকল এষ্টায় অএম শুত্ান্ধা হইতেই ধরিতে হহরে+ ১ 

॥ ৮খাশী।ভর পরম্তস্ত : মহা সুখ বা সহজতন্ত || 

এতে *মেরড একটি চরম লক্ষ্য থাকে । তাহাঙ্ত চরম 11%, পরম তত 
বা পথ্য ধান 1 বেক্ধ সহঅশাধকদের পরমা।থ মহজ মহাতদ। 

৮ এংখ্যক চখাগানে দেখা খায়, পঞাচর্ষ কঙছলাদ্রপাদ শৃম্ততায় ভর 
কর্ণার নৌকা গগনের উদ্দেস্তে বাহয়! চাঁলয়াছেন। উদ্দেশ্য 'মহাসথথসঙ্গ)। 


গীতি পরা পপ থা আহত: 
ও৩ 


ক শু পরে ন্খিড্ অর্তৃক্রায উন (৩১, 
0৩ কিতিিত। উর্ধে টেডি ৮ % 


গহসবে শীবেকুপাদ বেবী এত ডনিত এত 
গন ক সে চে (২৭) তা পে 


১০ পর 9০বু* জীন ৫০৬৩৩ বট 
হুম ব্ন্দদৈ* , নিহত স্ক্রপনে 


৮৮৮, গত পির্বনার খর [রর _ পল 
সরবত দর অয (উস সি ফিস আনি বসতি 
হা আ তধীন যনদেযা এ জুিততম কে ও 
গুহ রর ছে ০দেই পম নিজ 


কি হু 


গর্ব পম ফণেডে এতে পরে মে গড 
ও, বে তিল শি) ৮৯৩ 


শে, 
2৫৬৯, পর্ব অিএিছূর্জেন। ভা রতি বত 
চু মীর এ ভক্ত যেন রা ' 
বসি 24 আরে? তি এরা | 
চি গতিম্পভিিহজে গু ঠঝকিকে শিঙ্গি কিযে 


টা (2 হন্ধেদ- ক গৈ, €ত ওত” চান স্‌ 


ূ 


ণ টু 
৮৩ নি 


রখ 
টস বিশে, বি সক্কডেস প্রবদও অছ অফ এদের 
সি হু গ্জে চি করা সা 
ঠা ( থর (৯ রা পি বিযাছে। 
চি আপদেএকিটেজ ঠিতঠ দর গন আগ 
দর্িনলেতি শ্ীনেম্দ আহ ৩রসের 
পলুঘর্দে ৬ মেন নত আখ খিড৯,। 
৮৫2 ধতেহ আর্দেতেদ গুনে ৮58 শী পল্ধহপিক র 
পা, চা উদর ও 
4 রি এ ) নী এ 
তা টপ 
25৮ ভি ৰ 


ত্ন্চিজ্ঞ সেই (১ বন কেটি 


৯ 


ধন । 


টি 
পর পচ €৬ 2 ৯০৮ ১ স্হান 

শহ (হল তানোর এএছে । ৬৮৫দা(িতেও 
তব পিত্ত পুতি ভঙ। রঃ 
খু) প্ীভপ 5৩ (৯৪১, টি 
€ ; ২১) : ৩45তেপসে (২৬) রর 
(৫) ওত পণ্যে দি সরি 
এ) ১ 2০%২৮৭19,. ২ ততপুও ৫ 
লঙয পর্রো 25 অধম অঙ্গে চে? 
৮৩ রা হে, ৩৫০৭ 
৬ ৬২ ২, এ এরা [ি 


০৫১০ & গগনে গ ০৫াভেষে ষ্ঠ, গ্্যও 


১৬৩৯৫ ১0০৬ 
৮ 


পের বো) প2িএতহ নে লক 
বু যত পর 24৯৯৪) 2 খু বন এ রা 
69 


গিয়ে বিচি এহীতে) জু । বিদেশ 
্ুসডন একলা বত হছে 


| 
ঙ% 


(১ পহ্কেহ ও হিভানিন 


গতুঞহ গলোকি নখ হি তা 1589241 ? 
কি পা গাহি ২৯ গণনে হি 
42 চর্ধুন টিকেট বিল ঠা €ঠপুকিত 
(-য _-৪7১১ ৯৫), বর্তি5 (করি 
5ধগসীনঠ (৬১১ হেড গর্দিবীবন (৬), | 
9ঠত্ক ডে (নী, সাত আছ 
তন (৩৫) হয পাবু্ধ রে (হু 

ক্ষ জাকাত (69). উহ খণঞ মা 

ওল) ধ্রঘপচি। জহি 

টির ভুত, বষ্ঘরর্ চিফ হে 


৮ 
পু 


ুনৈ গ্রহে তত এিহৃশ গস নলে্ীেন 
দলা বই হলেও ি৬ে 
টেট ওত) সনে পহতশ্সেকটলিক। দা বোস দিপু 


পু গসেঞ পাকে এএদিভুতষী | 
৬৩৫ে এডি পঙড ৮৩4া- ৩০ 


দই, তের্ঘ “পচ হেত +কেকউভাত ধুতে 

ঘর তি হত ৬ গেহঠ১ করেন, ৬২৯ ৬ অপি 
১ হু) ভই্দু হে, (পহউতযত পতন 
১ চহীতশমত ২,৮০৪) | ধিক বেত হোছি, হলেন» হি 
মে জী (6০5৯) ১ হবি কিছু আঘ হত 
হে ৩৫৫৯ নীম পেস ৩০৪৬৬ । ৮৩০৫৬ ৬১৩ নঙ্ুনাহীর 
পিণসে মা 57৯ 5 ভীতি প্রয্্ঠি কে্িিিত ৩০৭৭ 
৪ ছানি কুসিডিত নর্ঘ সহি গিনেস বলি পর 
বিপত পে সকল যো্েবীত্রীট এটি হিপ তহিষ্ানিথ 
৩৫৮৭ আধ্েম। খুঠালিক। আন্ত (ব্ ক ুর্্রত 
ও আফীুতি (তি গ৫স্ছা হী ভবে, 
৭ রত ভঠউ্যতি সেভ) ল্ছে দর্ভি এ 
এডি ২১০৭০ আছ ৮১৫) - ধর্তজসায । রবে বর্ঘ অকিঃম়ী 
সুভ অত ছুচি বশ ৪) এপ তেস্। ৩৬ চন 
উস) এডি আইটি (জপ পে) _-€৫িহ 
হও €তেত উন এপ পুজতর সুতঃ েস)। 
পটসৈয, 2২১১৫- €্শ্থসগৈএ (92বাপ্যরী যি 
| পরি পদ ১ স্াতিতু) এ লীন 
লি গে ভিঅক হত তি শে সম ভরবে 

১ € ) ৫ ্ ূ 
২৩১ ৮৯ 8) নট, ৮ থু জ২? 
১৬০০৩ ৪০০৬০ ভ ০০৩ ২০৬ ৯৫৭ 

৬০ (৬ টা ০-৮১৮১৫৮৬ ০৪১৭৮১৯10 ১৩৬০৯৩ ৩১৬৮৮ _:৩৩. 






৮৫ . 
2৫, গা আত ও উন আর) পুলের পু 
প্তে এ অহ ৩৫৫ পত্তন বণ গা) শত গন 
পতৃত ৫6০)" হছে “পিট আং আপি ৩০৫৩৫ 
এ বিগ । পহলোনন। পর্জতগে কগনিঞে স্বরনেতি গর এই 
(সান ১ রিডার ভু ভ্রলৈ ও ভর পিন পীনার। 
৭৬ প্লে 2৫০ --- ০ 
ও ৬নছ গু অখিল, 
৩ 
লন পশু পদ ৬ ২৭ নি 

২৮৩৫০ দিক স্পিন. সে ও বুক শহর সেকি 

হাতি সে পেশি শি 5241 কর 2১5৬৩ কর্বেন্চ্ছেন 
৩৫ 52৯৩ হ্ভৈছে নবীর ৮৬০৫ চু তকে 
(ইপপি্পিননলযত অন জরি দিছি পনর: 
৩৮১০৫৭৮7৯০১?) গএনেন।। ১ আক পর ৫০ ১সনে হর 8 
খিদে । পরি দরেসততু ও বটি ৮ ৬৮বেনি ৩ 
ছি ৩৫ তি কষ (র্যা তি হলেন, সি গহে 
ক? সু উজ এরি । বিস্। 8 পচে এ 
মঠ হে পািশ্তদেহ ও খেছে। (2) ৯ 
নে কতক | ওর গুপকিক্েঠ উহ নপর্দ বাজে | 


একস য়ভস্য 2 বেক পন্য হিলের এন 
পি (9, বপ্ডা ি্ে ও অনল) ভেদে ভিডি ওঠ 
ড আরিপছেন ০ ৩এনিন। পুননত। টান ও দই 
৫২? কু সিন আদেন্যা্ড পাৰত ভিত? র 
চ্ধু. হী এরম কাত তেন ৯ ভন্ড ০০ন ৩ 
আয ওদে অর্থ হও আও (ক তিনি পতল 
পেপে আছ আ্তাখ বত 5 চে5 পা ভিত তু 
০5, পে দেন পত্ ৩০০। পিএস আজ দেল 
সিঞহেক্ক পণ (একা) পুত + আন তে বেন 

পদে শী গেখেছুী) পুত লাম অতি সু 

৬ ভ্রদখগ পৈ্ল্ছে ওকি ৩০০০5 সি সি 


চৈ হল প্ীতি। এই বিপারি, পীয় আস ও 

০০4) ভূতীয়া এখনমেফি এর জবছিভ হু পত্নী 
9, ৫৮৪ 2 লি 

- উট ্পগসিতে ধন 

১ তত উহিউ৩ত_ জগতে অর্বত হও হিজিপন্দুগুত। 

স্্দনেষ এহন বিস্্যিংকাও চেল ॥ হেএ৬১২ ৮৪৪ 

| ঠা গে গুইফেনত পরেন -িপবগঞে। 
এলো ধরতে ৬ পহঞ্রননতো বিন. 

(ট্রি 8 


গ। 


| ৩ম উতু্ ৯১৯, (বন 3) শুঠাপাগ হিজানস্ডের 
প আরিঠহ আয় গর যেন 2নল পাতক গজ পতি, 
রী ও অসি মতি রে দে মে 
সিটি পা লতি সত বি জে তো) 
সে ৬ (৫৮৭): খিিঞ, (পরম) পরত পিবদুহিজ 
রে হর্ন? 75৯) গে হয € চো 
দ্য) চ্যান? আদায়ে ধেজিয়ে) 
রি ৬, এতঠী (হিয়া) +ৃ 7041 
্ থে মে ডি এনএ? ভপ্ুত থে গতি 
পপ, ভোগা গর এবার |পহ্যদাথ 
১০ নক বব (44 ০4 1421 ) ৪ 
0 আচ এপেএল্পীদুখহ বর খু 


বলির বি ও 2 ধবহ্নোটেহ পরেন ক 
বসে-বেবুধসের এণতিরিউত শুনে এজ নিষ্বু্ধ এএম 
১১0) ৮ ২০ 04 ৫০০০০২১০১০৬ ০০৩৩ ০১ 12555১৫১$ 
২০১৬ _ ৩৩১০৫)? র্দে্* 9৩ণিন ও৯, 

সতপিন। চর, রী 72 “পনি ঃ 
প্রত দহিজীননদ বিজি এত এ৬ আভীগিয় পিছে 
সৈথানৈ বিগ লি) হা লাখ) কয্যনিন্তি নার্ছ ১ ৩এছে 
প্ততেব্তি পিক0 নিব ওএিন্দ ২ | 


র্িনীতিও পক্ষে _ ্কেতি পঠ ওএনিমেডি কযা নও 
খু», হর্্ঘছে। “কেও ভিত ৩৫৮০এফযতেবে ১৫] 
পুতিএখছে, ৫৯. ভে ৬ 2৯ ০ 5৯১ 5০5০৮ এ ৯ ছা 
পিন ৯ & তি ঘটচ, তু “০১ র্ম্ধিবুম্ টু 
 সপিতুর পতি আজ সি) এই সা ক আনে 
থিতু (৮0 একনি ০ এঠুন্য) 9৫৫ আরতি হও পি 
ও হও ৫০ গীতি এেএ৯ শখ গা 

। ২০ তিমি তরল ৩৫ রবি পি 4০, ধু 


১ এন ল5৬ 9৩৩ হীবুও সেন রী 
| 0ধ58৭-5৩ ৮৮৮৮৬ 6 ঘর র্‌ 
নি ৬5০৫৬ ভতৎ ননদ ও তত) 
উপ (যুগে চি হি ননত হোত; ওষ্েহ ৯০৩৩৯ 
ই এন্পখনলদত ভহও পেতেও রবি বরা ;। 
চধ্যললি। পিিম্ঞ গেহডেজি ইিএবাতি 
নও পয বিহিত করিতে মেখগেভযতে ৬]. 7 
এুনাত বে গ্রহ তত বেওিউিগ৩। 


৩৩, পি, টেপ পর্বে 


তি ৯০৯০৭৯৭ . 


॥ একর পিইনট | কিরণ ৯ ই, 


৩৭ 


গুদ, তখন ছেছরীতর অডিও হন) পর 
১৮৮১ 
নদে গ্রে ঞরন্ডে ৬৮হিত তুলি পল পুর ৩৩ রঃ 
শে চ২-নং (৫০ - রতন গুেবেত £ আস 24 
7৪ সহী € এষ, ( বর ধু পম গার 
শু __ ক্ি।)) দেখু পর্ট £ বট দরে 
টি চে ৩ খে প্রন শৈ হুডি 
রি ৩9৬ ও পি পু শা 
ভর্ড দ্হিগঞ্ে হস এ তু 5. 
সু, প্সও চিল ১ বুদ, দটুজতু 


রে 


ড় 
চস সে ডিজি গতি ও 
্ টি সক মী ওল ১৩ টি 
নারীর এদিন পে এন নেও ওহ প্তয 
এপ একে হ্। মটুত্যত্ ও ব্ঞঠাতে এক (সন) 
পতি ৩ম ভন ১ এ গরীপিক পি (3১০০৮) 
তত) (ড*৩১), রগ ৮০ পণ, ১ তু চে 
5 এরি এ ১ % একি জোন ক৫-ঞকতির 
|,.০৫ ০৩৮. &:85৩৫৯) 2গীরে 6? ভান জিত গত0চেক 
,৬১৩.০. ০৯২. ০৫৬০৬৩৩-০৮১ উৈপতন্দ ৭০ । ভি অধুতওর 
৬ ৫৩৬৯) গহত কু ১ উনি ০৩ 
২ ভিজ (ড355৩১১)? ওপর এতে দাহ 
২৫৬ এ. গস, িিস্তি নদে নিতে 
শেড এঠিক্য পর ১ গু আত ছি, 
০১ ভউ%. 74/৩০ ৩০ (অপ খুজি 
3 এত মদত সিভি 
৩০) এছ 40০ গু? টিমকে শেন 


বীঞেঃ ডা এ ্‌ ভে মাহে হকুাছে ১৭ 
সি ৯ রি ঠঘ -ল্ি্ পু 


্ নক গু পুত 


গু €হঞহ ৩৫০৩ ৭৯ সুতি 
৩ গু) 0 জঠুতত ও চ্েতিব্৭৪ঘ হীন উপর 
শে, হি মুভ (2:) আবি আস সদরে গু 
৮ ঠেএহ সৈথ ঘিখা। প্রিসরং 
ক 1১29৮ কট ৬৯৫৭ ঃচুঞেতে বণ খু 
রি দিনকে অন্ধ হে হুন্যাগাতি 
১১৬গলািত _ খর্মগেদ ৩স৩)। বিটি 





& রি িস্টোয পমোিকিতী 1 
০ রা টু রতি ॥ 
(৯০৩ র্জনিীজেযু এত একা 


২৬- 


জি পুর হি শত বণ টির ৯ ক 
ঘন ও সেছে পাতি আটে তাদের 
'্ আত) যু তর্ক 2 ৭ নে) রতি লো) 
ও পাপ) ওহ্টদেজ উত্তাপ এডিবি 
টিভি পি | মুত্য এ ভুঞ্সে চিত্ত ৬ ৬ 
১১৩১ ্েক্ে ব্খছে৯। “7১৩৩০৩৩৭৩৩-৫০৭৮৯০৮৯৬) 8৮6৮৩ 
৭০০৯১ আবি বিজি পভ ৭ 


চি ঘি ভ্র্বকতত ক একজে বলছে, 
প্রচন্ড (৩ চিত __ ৯৫) ফিগিনি সম) 
২ পউহৈউ)), ৯০২সে ভুত তত গানে 
ও ০2 ৩৩) ২ পক, ৫৯০ 3 -ঝ%৩ 
(চাশেই বসি-টিহি বুজি ও আসি) ভিসি পে 
৩৮৯১ চশ ৯৫৫নে উপ মটুঙ্গা স্চেড 2ুত্রল। আন 
দু এক পি দেশি (হপের্েল অসি 
২১৩১ ৩৩9 ১ পিউ সদ 
৫ তৈতেতে তরু আখ ও চৈতি নও গজিপরিডেদ 
2 ৮ঠিল্ন ফলিত ভরি অক্েবাছে। দঙ।7 
পুতে ৯ তৈহে হে ভা 
কেনার পপ উর্িউন্ঘ বণিক ৩, 
উ। আরশ হেন, সহ ওক বিিভি পল শু 
- ৬ ₹হে6-১১১ ৩৪১ ৪২ ২ ১জত 
ও তে ভুরি বেদি € চেওুচপঞি এ 
৩০)+ তপ্ত কি ওর তপতি সি 
চি বছিন্ত৮৫চে, ॥ ভান ৩৫০৯৩, ০৫৪১ ০৫৮-লসি 


গ্রহ 


৮ রতি একেক এঠীত। ) 


গত শব ভিত) অহ ৪১০ খু ০, সর্দি ৫ 
শের, আধেতও ভি : 
ধৃত সেল পর কে চক (পন 4. 
দা) ্ু বদ জিন ১ চৌতিচুকেি : 
€ধ্দ তি ৩৫৬৭ ॥ তর্টু গৃহ ীজ্জে ও মা 
গি& কর্থরক । প্গরচণতেম , ক পর বিএ. শা 
তি হয ৬ সেলজপ্ে ভিচ্ঘ এ 
ত্য পো ।ত$ম বন, কের এখনি 
এচণহে ভু ৮: (০ম পর্প 
গন । 5৫9) ৪ধ৯- ডি ২৮৫৭ 2৮: 
টস [ %627১0১ তিক রত ৩৫৩"; 


১70১৮ ধূদ (৩৮৮০৮০৮০০৭০) 0 রি 
2০/4%০০৫ ০ ০ ০৫০৬৪ 7 
//0৮ 5 2৫. 7148 টিটি 
44৫2৮০01158 2 তত 725৮৮ 4 
/০৫০৫/৮৮ ৮6170) 


মি নি পে এ পলি নিলি [রা 


ূ 
হি সত জু পশ্হ্যলেভা (ছুই ॥ 
_ ওস্বুখরন 


মহাসহখ বা সহজতত্ব ৩৯ 


শ্বষ্টের স্তরক্ডেদ : এই হে শূন্য, ইহারও আবার প্রকারভেদ আছে। 
পূর্বোক্ত চতুরানন্দের €( আনন্দ, পরমাঁনন্দ, বিরমীনন্দ ও সহজানন্দ ) ক্রম, 
অনুসারে শৃন্যেরও চারিটি ভেদ। ৫০ সংখ্যক গানে দেখা যায়, শূন্য হইতে শূন্যে 
( গঅণত গঅণত )-_-তাহার সহিত সংলগ্র তৃতীয় শূন্য ( তইলা বাড হী)। 
তাহার উপরে চতুর্থ শৃন্ ( হ্োক্তা বাঁড়ি)। সেইখানে নৈরামণি শবরীর সহিত 
শবর মহান্থখে বিলাস করিতেছেন ('মহাক্কথে বিলসস্তি' )। গানে এই শৃন্ গুলির 
ইতর-বিশেষের কথা বলা হইলেও বিশিষ্ট নাম নাই । চর্ধাটাকায় কিস্ত ইহাদের 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে : শুন্ত, অ্তশূন্য, মহাশৃন্য এবং প্রভাম্বর চতুর্থ শূন্য (টাক 
€* )। এই শূন্যতার অন্ুভবস্থান যথাক্রমে নাভি, কণ্ঠ, হৃদয় ও উষ্ভীষ 
(নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্ম ও সহজকায় )।. 

শৃন্যের এই স্তর বিভাগের, ভিতর বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের প্রায় সমগ্র ইতিহাস 
বিধূত। চর্ধাধরদেব শৃন্তানিভপের তত্ব গুলিও ইহারই ভিতর বিন্যস্ত । নির্যাণকাষে 
যে শূন্যতার অন্তভব, তাহা! পুদদগল-শৃন্ততা বা দেহ-শৃস্তাত। বা গ্রাহাবস্ভর শৃন্যতার 
*অন্ূভব | পঞ্চস্কদ্বাআ্ক নামরূপ শৃন্তা, শৃন্ত ভব, শূন্য বর্ণভেদ ও জাতিভেদ | উহা 
হীনযানের নির্বাণরূপ শূন্যতার বোধ | তাহারা মনে করিতেন, কতকগুলি. 
শাশ্বত ধর্ষের সমবায়ে গঠিত যে পুদগল, তাহা শৃন্ধা ।৯ দ্বিতীয় স্তরে সম্ভোগকায়ে 
পরযানন্দের সঙ্গে যে শৃশ্ততাবোধ, তাহা ধর্মশৃন্ততা বোধ । এখানে শুধু গ্রাহা বন্ধ 
নহে, গ্রাহক ও যে শূন্য, এই বোধ হয়_-ইহা অতিশৃন্য | প্রকৃতপক্ষে ইহা মহাযান 
বৌদ্ধদের ধর্মশৃন্চতাঁর অন্গভব ।২ ধর্মকায়ে বিরমানন্দে ষে শৃন্তভার ধারণা, তাহা 
গ্রাহা ও গ্রাহক এতছৃভয়ের যুক্ত শৃন্যতাবোধ। ইহা মহাশৃন্য । চতুর্থশৃন্কা বা 
সহজশৃন্য ইহার উপরে । দেখানে গ্রাহ-গ্রাহকের অন্ভয়াত্মক শৃন্যতাবোধ 
এবং তাহা সর্বশূন্তের স্যর । সে শূন্য চতুক্ষোটি বিনিমক্ত। সেখানে রূপ নাই, 
্রষ্টা নাই--শব্ নাই, শ্রোতা নাই-_গন্ধ নাই, ভ্রাতা! নাই-__রস নাই, রাসক 
নাই-স্প্শ নাই, স্রইা নাই-চিত্ত নাই, চৈত্িক নাই।৩ এই “সর্বাকার 


১. ঞ ঢ15150076772 206 ৮0519016 0000090005 06 ৪, 25162115350. 00৩1210৩1 
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৩1 নাস্তি রূপং ন দ্রষ্টী চ ন শবো নাপি শ্রোতা চ। 
ন গন্ষো নাপি আতা চ ন রস নাঁপি রাদকঃ ॥ 
ন স্পর্শে বাপি স্পষ্ট চ ন চিত্তং নাপি চৈত্তিকম্‌ 1 হে বস্ত্র; প্রথনকজ পঞ্চম পটল 


৪০ চর্ধাগীতির ভূমিক! 


বরোপেত শুন্যতা”, যাহা “শ্ভাবাভাবতঃ শৃন্ধযং+, যাহা গম্ভীরা ও উদ্দারা', 
তাহাই সর্বশূন্ট । এই শৃন্যই “অক্ষরং মহাস্বখং?। 

বস্তুতঃ: কায়, বাক, চিস্ত-এই তিনের সমবায়ে মাম্ষের সত্ভাবোধ। 
সংসারের সঙ্গে যোগও এই তিনের মধ্যস্থতায় । যদি কেহ এই সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত হন ণে, কায়শূন্য, বাকৃশৃন্ এবং চিত্ত শূন্য _-তখনই সর্বশূন্তায় 
প্রতিষ্ঠা । দেহস্থ নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্মকায়গুলি যথাক্রমে কায়-বাকৃ-চিত্তেরই 
প্রতীক। এগুলি পার হইয়া চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্তাঁর স্তর! চর্যাসাধকের' 
প্রথম তিন শৃন্তকে নিম্নমানের বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন । তাহারা বলেন, 
“স্থান বাহ'__৩৬-_ শুন্যতা! বাধা | তথতা-জ্ঞান দ্বারা এই শৃন্ঠতার বাধা অতিক্রম 
করিতে পারিলে সহজনিদ্রায় প্রতিষ্ঠা হয়। অথবা চতুর্থ শন্টের সঙ্গে প্রথম 
তিন শৃন্যের মিলন ঘটিলে, সহজ উদ্ভাসিত হয় | কোঙ্কণপাদ বলেন, 


স্ছনে স্বন মিলিআ। জবেঁ। 

সকলধাম উইআ' তর্বে 17৪৪ 
শৃন্ততার এই ক্রমিক স্থরগুলিকে কোন-কোন তন্ত্রে( কাঁলচক্রকন্ত্র ) জাগ্রৎ, 
স্বপ্ন ও স্থযুণ্ির সঙ্গে উপমিত কর। হইয়াছে । জাঙ্দবস্বার বিনষ্টিতে প্রথম 
শৃন্ততায় প্রতিষ্ঠা, ন্বপ্লাবস্থা ক্ষয়ে মন্্রাত্মক সম্ভোগকায়ে প্রতিষ্ঠা ; উচ্হা অভি- 
শৃন্ততার স্তর। স্তযুপ্ত অবস্থার বিমোক্ষে, ধর্মকায়ে মৃহাশৃন্ের অবস্থা । সে 
অবস্থায় নিত্যানিত্য বোধ থাকে না, সকল বিকল্পভব বিনষ্ট হয় এবং 
তর্কাভাব দেখ! দেঁয়। এই তর্কাভাব হইতে তুখাবস্থার ক্ষয়ে--'ইনি বুধ, ইহা 
বোধি'--এই প্রণিধান পযন্ত লুপ্ত হয়। ইহাই 'সর্বাকার বরোপেত শৃন্ততা।”-- 
উহা] এক নিবিকল্প সবধর্ষ-অন্থপলভ্তের অবস্থা । তত্ত্রে ইহাকে বল। হইয়াছে 
“বিশ্তদ্ধ- তুধাবস্থাক্ষয়াদক্ষরং মহান্ুথম্ঠ (সেকোন্দেশ টীকা)। ইহার অপর 
নাম “সবধর্মা প্রতিষ্ঠান মহাকুখ? (অপইঠান মহান্থহ _ ৩৪ ) 

চর্ধাটাকায় এই শূন্ততার বিভিন্ন স্তরের ব্যাখা থাকিলেও, চর্যাকারেরা 

কবির মত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! নানা রূপকের অস্তরালে এই শুন্তের আভাস 
দিয়্াছেন। প্রথম ছুই শৃন্তকে তাহারা বলিক্মাছেন__“চন্দ-জ্জ? (১৪), “শৃন- 
করুণা'__-৩৪, 'বিছুনাদ” (বিন্বুনাদ )-_-৪৪ প্রভৃতি । চর্ষাটীকা অনুসারে এগুলি 
প্রকৃতপক্ষে ভাব-অভাব, ভব-নির্বাণ ও গ্রাহ্ছ-গ্রাহক প্রভৃতির প্রতীক । চন্দ্র 
হইতেছে আলোকজ্ঞান বা গ্রাহক, আর সূর্য আলোকাভাল ধা গ্রাহ। এই 


মহাস্থুখ বা সহজ তত্ব ৪১ 


ছয়ের . শৃন্ততাবোধে, তৃতীয় শূন্ততার উপলব্ধি। তৃতীয় শৃন্ধকে চর্যায় বলা 
হইয়াছে “পুলিংদা” (১৪) বা 'নপুংসক” | চতুর্থ শূন্ত জিনপুর (৭) বা মহাসুখপুর | 
চর্যাকারেরা কবিত্ব করিয়া উহাকে বলিয়াছেন “গঅণণ্ত, (শৃন্তের শেষ সীম। 
_-১৬) বা গগন সমুদ্র (৩৫), পারিমকুল--৩৪ এবং স্ক্বোহ্াবাড়ি (৫০)। চতুর্থ 
শৃন্যের গ্যোতনাই চর্যাগানে অধিক। সাধকেরা এই শৃন্ের জন্যই পাগল | এই 
শৃন্ে পৌছিয়া সিদ্ধ সাধক দশদিক শৃন্ দেখেন (৩৫), ব্রিতৃবন যেন স্বপ্লের মত 
শৃন্য ( স্বপণে মই দেখিল তিনুবণ স্্ণ_-৩৬ ) ? .কখনও বলেন, “প জানমি অপা। 
কছি গই পইঠ।”--৩১, প জাপমি চিঅ মোর কহি' গই পইঠা--৪৯। এই 
অবস্থায় জ্যান্তে মরাতেও পার্থক্য নাই--জীবস্তে মইলে নাহি বিশেষ, 
--২২১৪৯। 


শ্্যবাদীদের দৃর্টিতে পরমতত্বই শুধু শূন্ট নহে, এই যে পক্ষেজ্দরিয়- 

গ্রাহা জগৎ তাহাও শৃন্ত । পরমতত সত্য, জগতও এক হিসাবে সত্য । কিন্তু 
সে সত্য সংবৃত্তি সত্য বা! ভ্রান্তি । মিথা! প্রতীতিবশে উহার উৎপত্তি বোধ 
হইতেছে । বৌদ্ধ শানে ইহাকে বল! হইয়াছে প্রতীত্যসযূৎ্পাদ? | প্রতীত্য- 
দমুৎপাদের ব্যাখ্যা হীনষানে ও মহাযানে ভিন্ন হইলেও, উহার মূলতত্ব এক । 
অর্থাৎ বস্ত বা ধর্শমাতই অনিত্য (ক্ষণিক ) এবং অনাত্ম (নিঃশ্ভাব )। 
সবই পরমার্থত: অন্তৎপন্গ । উৎপন্ন ভাব একটি প্রতীতি বা হেতু-প্রত্যক় বা 
ভ্রাস্তির ফল। কৌদ্ধের “নীরেন্বাদি' ছাদশ দৃষ্টান্তদঘ্বারে এই সংবৃত্তিকে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন 1/ ৪১ সংখ্যক গানে তুঙ্থকুপাঁদ সর্বশ্ন্ততার প্রমাণ স্বরূপ স্থন্দর 
ভাবে এই সংবৃতি-দৃষ্টাস্ত উপস্থিত করিয়াছেন! তিনি বলেন, “আই এ অণুঅন 
এ জগ রে ভাংতিএ সো পড়িহাই,+_-আদেৌ অন্তৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তিবশে 
প্রতিভাসিত হয় | জগৎ রজ্জতে সর্প-ভ্রাস্তিবৎ। সে সর্প দংশন করে না। ওরে 
যোগি, হাত ময়লা করিও না, জগৎকে এই স্বভাবে বুঝিতে চেষ্টা,কর £__ 

মরু-মরীচি গন্ধব-নইরী দাপণ পতিবিদ্বু জইস]। 

বাতাবত্তে সো দিঢ ভইআ। অপে পাথর জইস]। 

বাংধি স্থঅ। জিম কেলি করই থেলই বহুবিহ খেড়া। 

বালুআ। তেলে সপরলিংগে আকাশে ফুলিলা ॥ ) 


_ধেমন ম্ৃগতৃষণ, গন্ধরবনগরী, ও দর্পণে প্রত্তিবিদ্ব ; যেমন বায়ুর 
“আবর্তে ঘনীস্ভৃত বৃষ্টি-শিলা ( করক। )-তেষনই এই জগৎ্। বদ্ধ্াহত যেমন 


৪২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


বালুকাতেল মাথিয়।, আকাশকুস্থমে সজ্জিত হইয়া, শশশঙ্গদূপ ধনুক লইয়া 
নানাবিধ খেলা খেলে, জগতের খেলাও সেইরূপ ।১ 

চর্যাগীতিতে সর্বধর্ম-অ প্রতিষ্ঠান-শৃন্যতার (“806 01 90096286520 0: 
10)0%516902+---5118,9671) সঙ্গে এই মায়োপম শৃন্যতাকে ও স্বীকার কর! 
হইয়াছে । এই ছুই শৃষ্ীতা খন এক হয়, তখনই সর্বশূন্ত মহাস্থথে প্রতিষ্ঠা । 

(৩) মহাস্তখ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 

তাই বলিয়া চর্শাগীতির মহান সরাত্মক নাস্তিবাদ ( বৈঃ51]1920 ) নহে ।, 
সর্বাভাবের ভিতরেও এখানে একটি ভাবাত্মক অবস্থার স্বীকতি আছে । 
চর্যাকারেরা একথ। পার খার বলিয়াছেন যে, মহাক্ষণের অবস্থায় মরণে-বাচনে 
কোন পার্থক্য থাকে ন।__'জীবস্তে মঅলে নাহি বিশেষো'__২২, ৪৯। অর্থাৎ 
মহাস্থখ বা সহজানন্দ জ্যান্তেমরার অবস্থা । জীবন আছে, কিস্ক তাহা মৃতবতৎ্-_ 
চিত্ত আছে, কিন্তু সে চিত্ত অচিত্ত, মন অ-মন। এইখানেই অ-ভাবের 
ভিতর ভাবের স্বীকৃতি । শ্রদ্ধেয় আচাধ শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত বলেন, বৌদ্ধ ধর্মের 
সর্বাস্মক নান্তিবাদ ক্রমে ক্রমে ভাবের দিকে ঝুঁকিয়। ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া 
লইয়া “হিন্দু ত্রশ্গবাদে বা! আত্মবাদে' গিয়া পৌছিয়াছিল ( “বৌদ্ধধর্ম ও 
চর্যাগীতি” )। কথাটিকে খুরাইস়া অন্টরকম ভাবেও বল যাঁয় যে, ভাবে অভাব 
এবং অন্াবে ভাব কল্পন। ভারতীয় দশনের একটি সাধারণ লক্ষণ। পরমতত্বকে 
একদিকে অভাব বল। যায়, আবার ভাবও বলা যায়। উহা যেন 
ভাবাঁভাবের একটি বিচিএ অডিজ্্য অবস্থা । বৌদ্ধধর্মের পরমার্থতত্বও 
আগাগোড়া এই ভাবাভাবের দোলায় পোগুপামান। সহজ মহান্খতত্ত 
অভাব-পারনিষ্ঠিত হইলেও ভাব-বিরহিত নহে । এমন কি মাধ্যমিক শৃন্য- 
বাদও যে সম্পূর্ণ অভ্রাবাত্মক মতে, ভাঞ্তকার চক্রকীতিতি তাহ! স্পষ্ট করিয়াই 
বলিয়াছেন (মাধ্যমিক বৃত্তি ২৪.৭)1২ তবে, ভাঁববাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা 


১। বন্ধ্যা নারীর পৃত্রকল্পনা অলীক | এই পুত্রের বালুকাতেল, শশশুঙ্গ, আকাশকৃন্ছম 
লইয় খেলাও অলীক । গুগন্ছের ডৎ্পন্তি কল্পন'ও তেমনত আলাক । প্রচলিত একটি শ্লেকেও 
শিথ্াভ্রান্তিকে লঈযা এইবাপ পুষ্ট দেওয়া হয় 

মগতৃসশস্তসি পাতি খ-পু্প কৃত শেখর | 
এষে বন্ধ্যাসত যাতি শশশক্ষ ধন্ুর্ধর ॥ 

২ । “ন পুনরভাব শব্দন্) যোহর্থঃ স শুঙ্গতা শকন্তার্থ; । অভাব শব্দার্থ শৃশ্কতাখখম্‌ ইভাধ্যাগোপ্য 
ভবানস্মমুপালভতে ।.- নিরবশেষ প্রপঞ্চেপশমা্থং শুগ্ঠতোপদিস্ততে ।'-অতঃ  প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি 
স্ভাবায়াং শুনাতায়াং কুতে। নান্তিত্বম্‌।--অভাব শবের যে অর্থ, শূন্যতার অর্থ সেরূপ নহে। 
অভাবের অর্থ শূন্যতায় আরোপ করিয়া আপনার! বৃথ! আমাদিগকে দোধ দেন। শুন্যতা প্রপঞ্চোপশম । 
যাহা প্রপঞ্চ নাশ করে, তাহাতে নান্তিত্ব কোথায় ? 





মহাস্খ বা সহজতত্ব ৪৩ 


মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বন্থবন্ধু-প্রবতিত বিজ্ঞানবাদে। ভঃ প্রবোধ বাগচী সুন্দর 
কবিত্বময় ভাষায় বিজ্ঞানবাদের এই ভূমিকা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, 
“নাগাজু'নের শূন্তবাদ তার অধ্যাত্ম দৃষ্টির পটভ্ূমিকা হতে ঘে আনন্দময় কল্পলোক 
অপসারিত করেছিল, মে এক মুহূর্তেই তা? ফিরিয়ে পেল। (বৌদ্ধধর্ম ও 
সাহিত্য" )। বিজ্ঞানবাদীর। বলেন, ষড়ংশ সাধনে অবয়ব ও অবয়বীয় পরমাণুগুলির 
উপপত্তি হয় না সত্য, কিন্ত গ্রাহ-গ্রাহক বিনিমুক্ত চিত্ত তখন থাকে । এই 
চিত্তই *বিজ্ঞান'__- ইহাই জগতের মাপক বা মাত্রা €“চিত্রমাভ্রং জগৎসর্বহ” )। 
এই বিজ্ঞানকে বলা হয় আলয়ব্জ্ঞিন বা নিখিল বিজ্ঞানের ভাগ্ার 
(১97081602০4 092801099089 )) পরিনিষ্পন্ন (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ব! 
বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা ), পরতন্ত্র বিজ্ঞান ( অস্তরাভব বা! মনোবিজ্ঞান ) এবং পরিকল্পিত 
বা বিকল্প বিজ্ঞান ( ইন্জরিয়ার্থ জগতের জ্ঞান )--এই আলয়বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
পর্যায় । এক বিজ্ঞানই অস্তম্্থ ( পরিনিষ্পন্ন ) এবং বহিম্খ (পরতন্ত 
ও পরিকলিত ) বিজ্ঞানের আলয় ) বিশুদ্ধ চিত্ত বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা । তাহার 
অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমাথিক শুরে এই সর্বব্যাপী চিত্ত শূন্য, নিরালম্ব, 
লক্ষণহীন ও অনির্দেশ্য (“চিতমেব ইদমনাকার ব্বসংবেদনরূপং, )1 অতএব 
ভাবাত্মক বিজ্ঞানও শেষ পর্বস্ত যেন অভাবাত্মক শূন্যতার সহিত এক হইয়া 
যাইতেছে ।৯ পার্থক্য এই ষে, নিরালন্ব অনির্দেশ্য শৃন্কতারূপ বিজ্ঞানের অস্তিত্ব 
আছে, তাহা গ্রাহা-গ্রাহক বজিত হইলেও সর্বব্যাপী | এই বিজ্ঞানের ভিতরেই 
মিথ্যাজ্ঞান (18199 39381010 ) সঞ্চিত রহিয়াছে-_-বহিমুখ বিজ্ঞানে তাহার 
প্রকাশ । বস্তৃতঃ কোন কিছুই “ন চিত্তেষু বহিভ্ভভতাঃ। 

চর্যাগীতিতে আমরা যে শূন্যবাদের সাক্ষাৎ পাই, তাহা এই ভাবাত্মক শূন্যতা 
বা 'আলম্বনহীন অদ্ধয় বিজ্ঞপ্থিমাত্রতা। চর্ধার কোন কোন স্থলে এমন উক্তি 
আছে, যাহাতে মনে হয়, চর্যাধরেরা ঘেন বিজ্ঞানবাদকে নম্যাৎ করিয়া 
দিতেছেন। যেমন ৩৯ সংখ্যক গানে সরহপাঁদ বলিতেছেন, 

বঙ্গে জায়। নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণান৷ || 

--অছয় জ্ঞান রূপিণী প্রজ্ঞাকে গৃহিণীরূপে গ্রহণ করায় তোমার “বিজ্ঞান” 

বিনষ্ট হইল । 
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৪৪ চর্যাগীতির তৃমিক। 


২৬ সংখ্যক গানে শাস্তিপাদ তুলা ধুননের রূপকে বিজ্ঞানবাদীদের মতই 
ষড়ঙ্গ সাধনে পরমাণুর অস্পপত্তি তো প্রতিপন্ন করিয়াঁছেনই, উপর়স্ বিজ্ঞান- 
বাদীর! যে চিত্তের (অপণ!1) শাশ্বতত্বকে স্বীকার করেন, তাহাকেও বিচুর্ণ 
করিয়। দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, তুল (কায়-বাকৃ-চিঞ্ভ ) ধুনিয়। ধুনিয়া 
আশ করিলাম, আশ ধুনিয় ধুনিয়া তাহ। নিরবয়ব করিলাম । শেষ পর্যস্ত 
কোন রূপই তো! পাওয়া] গেল না । (“তথাচ অহেতুকত্বাৎ তত্য চিত্তস্ 
হেত্বস্তরং ন প্রাপ্যতে'__টীকা )1। তাহা হইলে ভাবের অগ্রাপ্তিহেতু কি 
ভাবনা কর! হইবে? অবয়ব শৃন্তে বিলীন হইল, অবশেষে “অপণী” অর্থাৎ 
চিত্ত অর্থাৎ বিজ্ঞানকেও ধ্বংস করিলাম ।১ 

আচার্ধ শাস্তিদেব বোধিচর্ধাবতাঁর গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ 
প্রজ্জাপারমিত পরিচ্ছেদেও ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, 
অংশগুলি অণুভে্দে এবং অথুণগুলি আরও স্ুশ্ম অংশভেদে ভাগ করিয়া! দেখা 
গেল, তাহা! শৃন্যের মত নিরংশ ; অতএব অণু নাই (“নান্তি অণু__-৯.৮৭ )। 
যাহা নিরংশ তাহার সংসর্গ (কটি) কিভাবে হয়? সংসর্গে নিরংশ আছে--- 
এমন দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি? অতএব অমৃত বিজ্ঞানের সংসর্গ বা! সৃষ্টিতে পরিণমন 
হয়, এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে ।২ 

অবস্থ্য শান্তিপাদ শান্তিদেবের মত শৃন্তবাদের সমর্থক বলিয়াই বিজ্ঞানবাদের 
চিত্তান্তিবা্দকে “তুলা ধুনিয়া” ছাড়িয়াছেন। তবু শুন্ততা-উপলান্ধর (ম্ব-সংব্দনের) 
যে শ্বরূপ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন_-“সঅ সন্বেঅণ সরুঅ বিআরে তে অলকৃখ 
লকৃখণ ন জাই” (১৫), তাহার সহিত বিজ্ঞানবাদী বস্বন্ধুর “অচিত্োইচুপলভোহসৌ 
জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ, (ত্রিংশিকা ২৯)__-এই উক্তির কোন পার্থক্য দেখা যায় 
না। শৃন্যবাদীরা ভাবকে অভাবোস্তব বলেন, অভাব (শৃন্ততা ) তাহাদের 
মূলতত্ব-_আর বিজ্ঞানবাদীর] অভাবকে ভাবোত্তব ( আলয় বিজ্ঞানোভ্তব ) বলিয়। 
মনে করেন ( 'উদধের্ষথা তরঙ্গং )১ ভাব (অস্ভিবাদ ) তাহাদের মূলতত্ব। 


ছি এপি এ ৮ শা শিল্পপতি পিপি 


১. বিজ্ঞানবাদে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থক £ 'চিত্তং মনোহথ বিজ্ঞানমেকার্থম -বনুবন্ধ 
২, অংশাপ্যণুভেদেন সোহপ্যণুদিক্বিভ'পতঃ | 

দিখিতাগে! নিরংশত্বাদাকাশং তেন শাস্ত/ণুঃ |1**. 

নিরংশশ্ত চ সংসর্গং কথ নামোপপস্যতে । 

সংসগে চ নিরংশত্বং যদি দৃষ্টং নিদর্শয় | 

বিজ্ঞানস্ত ত্মুত্ঠন্ত সংলর্গে৷ নৈব বুজতে । বোধিচধীবতার ৯1৮৭ ,৯৬ 


মহাম্থখ বা সহজতত্ ৪৫ 


একটিতে অস্তি নাস্তিতে লয় পাইতেছে, অপরটিতে নান্ডি অস্তিতে বিলীন 
হইতেছে । শেষ স্তরে ছুইয়েরই লক্ষণ এক। 


বস্ততঃ সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনকেই অচিস্ক্য ভাবাভাববাদে স্মীরুত করা যায়। 
চর্যাগীতিরও মূল দর্শন-_তাহা। শৃন্কবাদই হউক ব। বিজ্ঞানবাদই হউক-__ এই অচিস্ত্য 
ভাবাভাঁববাদ । বিজ্ঞানের যে তিনটি শুর বিকলিত, পরতন্ত্র ( অন্তরাভৰ 
বিজ্ঞান ) এবং পরিনিষ্পন্ন ( নিরালশ্ব বিজ্ঞান )-__সবগুলিরই পরিচয় চর্ধাগীতিতে 
আছে। বিশেষ এই যে, সহজিয়া বৌদ্ধগণ যেমন আনন্দ ও শৃহ্তার চারিটি 
স্তর কল্পনা করেন, তেমনই বিজ্ঞানের ও চারিটি স্তর কল্পনা করিয়াছেন £ 
তাহাদের মতে- দক্ষিণ! ও বামা নাড়ীতে কিংব। নির্মীণচক্রে ও সম্ভোগচক্কে যে 
বিজ্ঞান, তাহা পরিকল্পিত; অবধৃতিক। বা ধর্মকায়ে যে বিজ্ঞান, তাহা 
অস্তরাভব বিজ্ঞান এবং সহজকায়ের বিজ্ঞান বিশুদ্ধ নিরালম্ব বা পরিনিষ্পন্ন। 


৪৬ সংখ্যক গানে “অভিজ্ঞালাভী” জয়নন্দ্ীপারদ চারি প্রকার বিজ্ঞানেরই 
আভাস দিয়াছেন । “বেণিপাখে' অর্থাৎ ছুই পক্ষে _ললনা-রসনায় ষে বিজ্ঞান, 
তাহা ছায়া-মায়া অর্থাৎ বিকল্লিত, তাহাতে ভবচক্রে আনাগোন। | বিষয়- 
প্রবেশের পৃবে (ধেঁবজ্ঞান-সংক্রমণ-কালে”) ষে বিজ্ঞান, তাহ] “অস্তরাভব বিজ্ঞান? | 
তাহা বিজ্ঞানের তৃতীয় অবস্থা । তাহা কায়-বিজ্ঞান' বা আলয় বিজ্ঞানের 
স্বাপ্সিক স্তর । তখনও সংসারের মহিত চিত্তের প্রকৃত যোগ ঘটে না, অথচ 
আমি জন্মিতেছি, আমি মক্রিতেছি__আমি জন্মিব না, মরিব না-_এইকব্প একটি 
“আত্মন্সেহ' (মোহ ) জন্মে। সে মোহ সত্য নহে, যেন স্বপ্নের প্রতিভাস, যেন 
দর্পণের প্রতিবিদ্ব । জয়নন্দীপাদও বলেন, অস্তরাঁভব বিজ্ঞানের মোহ স্বপ্পে বা 
আদর্শে প্রতিভাস্রে মত' 

পেখই স্ুঅণে অদশ জইসা। 

অন্তরালে মোহ তইসা ॥| 


মন ঘখন এই মোহু-বিমুদ্ত হয়, তখনই প্ররুতপক্ষে 'অবনাগমণা? রুদ্ধ হয়| 
সে অবস্থায় চিত্ত অক্ষর, অক্ষয়, অবিনাশী__তাহা অগ্রিতে দগ্ধ হয় না, জলে 
প্লাবিত হয় না, শূস্তে ছিন্ন হয় না__-“নৌ দ্াটই নৌ তিমইু ন ছিজ্জই? (“অগ্রিনা 
ন দগ্ধ! ভবতি জলে ন প্লাবনীয়ং ভবতি শস্ত্েণ ছেত্ৃ,ং ন পার্ধতে'__টাক1 )। এই 
বিজ্ঞানই পরিনিষ্পন্ন সহজ বিজ্ঞান--সংক্রমণ বা পরিণমন বিহীন । সে বিজ্ঞানের 
উপলব্ধি সহজকায়ে । 


৪৬ চর্য্যাগীতির ভূমিকা 


৪২ সংখ্যক গানে 'জ্ঞানাম্ৃত পরিতুষ্ট' কাহ্ুপারদ এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞাঁনরূপী 
সহজ চিত্তের স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন এবং তাহা যে অমর ও সর্বব্যাপী, তাহা 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন, “চিঅ সহজে শৃণ সংপুন্রা_সহজচিত্ত শৃণ (৮০1৫ ) 
এবং সংপুন্না (81) 799719৫% )$ সে চিত্ত সর্বব্যাপী--“ফরই অঙন্থদদিশ তৈলোএ 
পমাই”। দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানবাদীর। সে চিত্তের বিনষ্টি নাই, তাহা হাস-বুদ্ি 
হীন, অবিনাশী ; সাগর হইতে যে তরঙ্গ উখিত হয়, তাহা ভগ্ন হয়, কিন্ত 
তাহাতে সাগরের ক্ষভি-বুদ্ধি নাউ--“ভাগতরঙ্গ কি সোসঈ সাঅর,। তেমনই 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরিণামগ্লি উদ্দিত হয়, ধ্বংস হয়-_তাহাতেও বিজ্ঞানের ক্ষতি 
হয়.না। বিশ্বদ্ধ বিজ্ঞানরপী অক্ষর-চত্ত যে আছে, তাহা। মুঢুজনের চোখে 
পড়ে না । কবির মত দৃষ্টান্ত দিয় কাহুপার্দ বলেন, 

মুঢ অচ্ছস্তে ণ পেখই । 
ছুধ মাঝে নড় গচ্ছস্তে দেখই || 

চর্ধাগীতির শৃন্তবাদ এই অস্তিত্বময় বিজ্ঞানবাদ। উহা গ্রাহ-গ্রাহক বজিত 
ও নিরালপ্ হইলেও সৎ অর্থাৎ আস্তত্ব সম্পন্ন (“অথব1 সর্বাত্মকঃ সৈবাথব! 
সর্ববিবজিতঃ_ হেবজ্ব ১১০।১৭)। আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, পরমার্থ সহজ বিজ্ঞান 
যে অচি্তয, ভাবাভাবের এক বিচিত্র সদ্ধি, সবব্যাপী ও ছুলক্ষ্য, ভাহা আরও 
স্বন্দর করিয় বলিয়াছেন, 

লুই ভণই বট ছুলকৃখ বিণাণ!। 

তিএ ধাএ বিলমই উহ ৭ জাঁন111-- ২৯ 
তিনি বলেন, উহাতে ভাব হয় না, অভাবও যায় না: উহা আছে, এমনও 
বলা যায় না-নাই, তাহাঁও বলা ঢলে না) এ এক অদ্ভুত সত্য-মিথ্যার 
গ্রতীতি--“উদক চান্দ জিম পাচ ন মিছ1।” সহজ মহান্গখ এই ধরনের এক 
অচিন্ত্য নিরালম্ব বিজ্ঞান_স্থুল অনুভবের অতীত । কবি বিহারীলাল যেমন 
বলেন, “বিশ্ব গেছে কান্তি আছে অনুভবে আসেন? বিজ্ঞান-ঘন নিরালম্ব শৃন্থা 
সহজানন্দও সেইরূপ-_যুঙডজনের প্রত্যয়ের অতীত । সহজ মহাস্থখ সর্বশূন্ততা 
ও অন্তিত্বময় বিশ্দ্ধ বিজ্ঞানের একটি মিলিত ব্ূপ। 


(8) মহান্সুখ £ অদ্ধয়, ভথভা, সমরস 
ভ্বয্স £__সহজ মহান্তখের সহিত “অয়” “তথ এবং 'সমর্স? প্রভৃতি 
তত্ব অবিনাভাবে যুক্ত ।( চধাধরগণ সহজ মহাহ্খ অজনের ব্যাপারে অয় 


মন্তান্থখ বা সহজ তত্ব ৪৭ 


বোঁধ এবং তথতাকে বলিয়াছেন মোহ নাশের খজগম্বরূপ | চাটিলপাদ বলেন, 
মোহতরু ফাড়িবার টাঙ্গী অদ্ধয় ( আদঅ টাক্গী__৫)। কাঞ্পাদ্দ বলেন, 
তেথতা। হইতেছে কুঠার (“তথতা পহারী”_- ৩৬ ), উহ দ্বারা মোহভাগার 
নিঃশেষে বিনষ্ট করিলাম । ভুস্বকুপাদ “অদ্বয় বোধকে বঙ্গালের সঙ্গে উপমিত 
কারয়। বলিষাছেন--“অদয় বঙ্গালে দেশ লুড়িউ'__৪৯ (দেশ -দ্বেষ  ক্লেশ )। 

বস্ততঃ অদ্ধয় বা তথতা মোহকে বিনই্ই করে, আবার সহজ মহাসখের 
স্মরে চিত্ত এই অন্য় বা তথতা বোধে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজ মহাস্থখ 
এক বা অদ্ধয় অন্ুভব্রই অবস্থা । সেখানে গ্রাহ্য থাকে না, গ্রাহক থাকে 
না_জ্ঞেয় থাকে না, জ্ঞাত। থাকে না-থাকে শুধু এক অচিস্ত্য অদ্বৈত বোধ । 
শান্তিপাদ বলেন, আপনা । আত্মবোধ ) যখন চূর্ণ হয়, তখন বহুত্ব ও দ্বয়াকার 
বোধ আর থাকে না-বহল বাট দুই আর ন দিশজঅ+--২৬। যতক্ষণ মোহ, 
ততক্ষণ বনুত্বের বোধ, ছ্েতের বোধ । অয় জ্ঞানে এগুলির বিনষ্টি ! রর 

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ষে “নিবাণ-এর সঠিক অবস্থা যে কি, তাহা অনাখ্যাত। 
সেখানে অছ্ৈতবাদ স্বীকতও হয় নাই, অস্বারুতও হয় নাই । কিন্তু পরব্তণ 
বৌদ্ধধর্মে অছৈতবাদের স্বীকৃতি আছে। অছৈত বেদাস্তের প্রভভাবেই এই 
ধরনের বিবঙন সম্ভব হইয়াছে--ইহাই পণ্ডিতগণের মত। শৃন্যবার্দীর৷ বলেন, 
শৃন্ঠতায় দুইয়ের স্থান নাই, উহা। 'অছৈধীকার"-_বিজ্ঞানবাদীরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 
সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করিয়। বলেন, “ছ্য়ং তত্র ন বিছ্যাতে”। বজযানের শৃন্যতা- 
বিজ্ঞানরূপী বজ্র এক এবং অদৈত। সহজমতে সহজ 'নানাত্ববজিত,, 
একাকার” এবং সবব্যাপী। ২২ নং চর্যাটাকায় “অদ্বয়সিদ্ধির” একটি বচন 
উদ্দাহৃত হইয়াছে । তাহাতে বল। হইয়াছে, যাহার শ্বভাবে উৎপত্তি ও বিনাশ 
নাই, যাহা সর্ব সঙ্ধর বজিত-_-তদ্জ্ঞানমছয়না?ম 1১ অদ্ধয়ে যাবতীয় দ্বৈত 
বোধ-- ভাব-অভাব, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ভব্-নির্বাণ-সব একাকার । অদ্বৈত 
বেদান্তবাদীরা ষেমন বলেন, “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম”, সহজ-তম্্বও তেমনই বলে-_ 

“এক স্বভাবোহসৌ মহান্থখং শশ্বৎ্পরম্” (হেব্জ ) 

চর্ধাগানেও এই অদ্য় জ্ঞানের জয়ঘোষ। পূর্বেই বলা হইয়াছে । চর্ধায় 
অছয় জ্ঞান হইতেছে মোহ বিনাশের অন্স, যেন সদ] ডউগ্যত খঙ্গ ( আদ টাঙ্গী )। 
বিরমানন্দের মার্গই অদ্ধয় জ্ঞানের মার্গ ( চর্যাটাকা ২৬)। শুধু তাহাই 
১০ যন্ত স্বভাবে নোৎপত্তিবিনাশে। নৈব দৃশ্ঠাতে | 

তদৃজ্ঞানময়নরীম সর্বসন্কল্প বজিতিম্‌।/--২২ নং চ্যাটাকায় ভদ্ধৃত 


৪৮ চ্য্যাগগীতির ভূমিকা 


নহে, মোহ ধবংসেও অদ্বয় বোঁধেই চিত্তের বিশ্রাম । উপায় ও উপেয় ছইই 
অদ্বয়। কাহুপাদ যখন 'বিমন' হইলেন, তখন দে খিলেন, 

'তে তিনি তে তিনি তিনি অভিন্ন, 
অর্থাৎ বাহে স্বর্গমত্যরসাতল, অধ্যাত্মে কায়বাকৃচিত্ত, দিবারাত্রিসন্ধ্যা_-সবই 
অভিন্ন ( দ্রষ্টা্য চর্যী টীকা ৭) তুস্থকুপাদ বলেন, যেমন, জলে জল প্রবেশ 
করিলে আর ভেদ থাকে না, সহজ মহাঁতরু যখন প্রম্ফর্িত হয়, তখন মনরত্ুও 
তেমনই খ-সম স্বভাবে বিলীন হইয়া যায় €৪৩)। এই কথাটিই আরও স্থন্দর 
করিয়া কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন আর্ধদেবপাদ, 

চান্দের চন্দ কাস্তি জিম পড়িভাসঅ | 

চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসঅ ।1--৩১ 
চন্দ্র অস্তগত হইলে চন্দ্রিক (ঠার্দের আলো ) যেমন চন্দ্রেই প্রবিষ্ট হয়, চিত্ত 
ষ্খন অচিত্ত হয় অর্থাৎ প্রভাম্বরে প্রবেশ করে, তখন তাহার বিকল্পাবলীও 
তাহাতে বৈলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ সহজে সর্বপ্রকার বিকল্প একাকার হইয়া 
যায়। ছৈতের এই আত্যস্তিক অবরোধই অছয় মহাস্কখ। 

ভখথতা! 2-_অদ্ধয় জ্ঞানের সঙ্গে 'তথতা” শব্ষটিও বিচার । চর্যায় “তথতা'ও 
মোহুভাগ্ারের প্রহারক | সমস্ত বিশুদ্ধির যুল “তথতা'__সর্বেধাং খলু বস্তুনাং 
বিশুদ্ধিস্তথত। মতা” € হেবজ )। 

“তথতা বলিতে বুঝায় সমন্বভাব বাঁ ততম্বভাব (38555779998 0: ৪৮- 
788৪ )। প্রাচীন পালি সাহিত্যে “তথা, অবিতথ, অনন্যথ। (অনঞ,ঞথ1) শব্গগুলি 
এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (পটিলভিদ! পালি )। অর্থাৎ “তথা” মানে এমন 
একটি সত্য, ষাহার অন্যথ! হয় না । এই অর্থেই “তথাগত” হইতেছেন সত্যত্বভাব্‌ 
বা অবিতখ জ্ঞানসম্পন্ন। তথতা শব্দটি তথা-শব্দ সম্ভব । উহারও অর্থ 
বস্তর একটি নিত্য শ্বভাব, যাহা অবিতথ | মহাষান বৌদ্ধধর্মে “তথতা"র 
এই মূল অর্থ আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে । “অষ্ট সাহশ্রিক। প্রজ্ঞাপার- 
মিতা'য় শৃন্ততার লক্ষণ নির্দেশ করিয়! বল! হইয়াছে, “নির্বাণামতি ধর্মধাতুরিতি 
তথতেতি দেবপুত্রা অভ্র লক্ষণানি স্থাপ্যস্তে”, অর্থাৎ শৃন্তারই অপর নাম নিবাণ, 
ধর্মধাতু ও তথতা' । “ভখত।” হইতেছে এমন একটি নিত্য অবস্থ।, যাহ! অকৃত 
(5:90:68690. ), অপরিবতিিত এবং যাহ। সবদা ও সর্বত্র সমান ।১ 

নায়কা লারা 2৮775 (20501 19০১1611220. 1068250৮16৮, 


১5513085700 07705 1206 01116707065 1506502 02510210105 01755865060, 17097070502, 
11013060010 08,050 01 00010. 11220412511012- 85 09525102,10158-155 0022, 


আচার্য অশ্বঘোষ এই তথতাবাদকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ শশ্রহ্ধোৎপাদ শাস্ত্র । গ্রন্থটির মূল 
পাওয়া যায় নাই । 706. বচপ্র৫ট চৈনিক অনুবাদ হইতে “45451970706 0 
716৮ নাম দিয়া ইহার ইংরাজী করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, 
“তথতা" চিরন্তন ও নিবিকার-_ইহা সকল তৃতের আশ্রয়, তাই নাম “ভৃত- 
তথতা”। স্যগ্টির সমন্ত বস্তু, সকল ধর্ম এই তথতা-ম্বভাব অর্থাৎ সমম্বভাব।১ 

অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যেও তথতার কথা আছে। রূপাসক্ত ননের 
মোহভঙ্গ করিবার উন্দেশ্ে তথাগত বুদ্ধ তথতার দ্বরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 
ধর্মধাতৃ ব! তথতা হইতে কিছু বাদ দেওয়া যায় না, তাহাতে কিছু প্রক্ষেপও 
কর! যায় না। এই ভাবেই বস্তর ষথার্থ রূপ বুঝিতে হইবে ।২ 
সকল বস্তই যে তথত। শ্বভাব-_-এই সমজ্ঞানকেই অন্তরে বস্তশুদ্ধি, নাড়িশুদ্ধি, দেহশুদি' 
গচিত্তশুদ্ধির হেতুরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। “সবং বুদ্ধময়ংজগৎ__এই জ্ঞানই তথতা। 
জ্ঞান ব। সমতাজ্ঞান ('সমতখত।”-_-চর্যাটাকা )। এইজ্ঞানে যাঁড়ন্দ্রিয়, পঞ্চস্বন্ধ, 
ষড়ায়তন, পঞ্চভৃত-_সবই “ম্বভাবেন শুদ্ধ | চর্ধাসাধকেরাও সমতাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া বলিফলাছেন, ষড় গতি স্বভাবে শুদ্ধ, ভাবাভাব বিন্দুমাত্র অশুদ্ধ নহে £-_ 

ছড়গই অল সহাবে স্ধ। 
ভাবাভাব বলাগ ন অছ্ভুধ |.--৯ 

চধাসাধকেরা আরও বলিয়াছেন, সংসারের ভেদবুদ্ধি ও সাকার-িরাকারের 
তর্ক, বালযোগীদ্দের কোলাহল । কঙ্কণপাদ বলেন, তখতানাদে সকল বিকর্পজ্ঞান 
ও কোলাহল ধ্বংস করিলাম--“পর্ব বিচারল তথতানাদে'__৩৪ 
বিষয়-বিশুদ্ধিরূপ তথতাই স্বসংবেছ্য পরম স্থখ। জয়নন্দীপার্দ তখতাকে 
('ভাবাভাবয়োরৈক্যং ) 'প্রজ্ঞাপারমিতার্থ মহারস' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, এহ তথতাম্বভাবে শোধিত হইলে, চিত্ত আর অন্তরূপ হয় নাঁ_ 

চিঅ তথতা শ্বভাবে ষোহিঅ। 
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ন হোই |-_৪৬ 


১,2১1]00710055 চা 05৮ 1000570590091 85506০009556555১ 210501005 
১27057555110055 21৩ 1০001008086 0055901৮705 ৪2951, 
২ নাপনেয়ং যতঃ কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ্যং নাপি কিঞ্চন। 


ষটব্যং ভূততোতূতং যাদৃশঞ্চ বথ। চ যৎ॥। লৌন্দরনন্দ. ১৩1৪৪, 
( কিঞ্িৎ পরিবঠিত আকারে এই উক্তিটি প্রতিধ্বনি নাধ্যমিক শাস্ত্রে ও তন্ত্রেও পাওয়া! যায় ) 
৪ 


ভুম্বকুপাদ আরও কবিত্বময়' ভাবায় বলেন, চন্দ্র ছারা যেষন গগন উদ্ভাসিত 

হয়, বিষয়বিশুদ্ধি বার! ( তথ ) আমি তেমনই সহজানন্দের উন্তাস বুঝিয়াছি £ 
বিসঅ বিশ্তদ্ধি মই বুজ্.বিঅ আনন্দে। 
গঅণহ:জিম উজোলি চাঁন্দে |---৩০ 

তথত। শুধু উপায় নছে, উপেয়। যে সমতাজ্ঞান মহান্থখ বা সহজে 
প্রতিষ্ঠার উপায়--সহজানন্দে প্রত্ঠিত হুইয়৷ সাধন সেই সমতাকেই প্রকাশ 
করেন । কাহুপাদের চিতুগজেন্দ্র “সহজনলিনীবনে, প্রাবিষ্ট হইয়। নিবৃত্ত হইল, 
খন তিনি তথতা-মদজজল বধণ করিতে লাগিলেন ঃ “তথতা মঅগল ববিসঅ”। 
মুনিদত্তও বলেন, “তথত। বিশুদ্ধো৷ হি ধঃ স তথাপরং ভবতি |” (টীকা! ৪৬) 

সমরস £ মহাত্বথবাদে অদ্ধযবোধ এব তথতা জ্ঞানের সঙ্গে 'সমরস'- 
তত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত । ডাকার্ণব তন্ত্রে সমরসকে বলা হইয়াছে 'একে' 
'ভাবরসান্বাদঃ' | ডঃ দাশগুঞ্ধ ইহাকে বলিয়াছেন, ৮5 8870050558 0৮ 
91000799801 ০1770610170. হেবজ্ তন্ত্র বলিতেছেন, “সম' শবের অর্থ তুল্য, তাহার 
চক্র ( যগ্ডল ) 'রস" নামে অভিহিত ; অতএব সমরস বলিতে বোঝায় “একভাব+ 
__'সমরসং ছ্েকভাবং ।২ সেখানে আরও বল হইয়াছে, তত্বভাবনায় হীন, 
মধ্যম ও উৎকৃষ্ট_এগুলিকে সমান ভাবন। কর! হয় (“সর্বান্যেতানি সমানীতি? )। 
অতএব সমরসের যুলতত্বরটটি হইল একতাজ্ঞান। অয় বা তথতাজ্ঞানের সঙ্গে 
ইহার কোন পার্থক্য নাই । সহজ মহাসহ্খের হরে ভাব-অভাব, ভব-নিবাণ 
পাপ-পুণ্য, মৃথ-ছুঃখঃ ভোজ্য-অভোজ্য সমান- সমাশ শ্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা 
সমান খ্বণা-লজ্জা-ভয় । ভাল-মন্দ, বর্ণভেদ, আজাতিভেদ--স্মরলে এক হই! 
যাক়। সামাজিক প্রচলিত মূল্যবোধও সেখানে নিশ্চিহ্ন | 

অবশ্ট এই সমতাজ্ঞজানের সিক্ধান্ত যান-ভেদে শ্বতন্ত্র। প্রাচীন বৌদ্ধগণ 
নিবাণ-ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া একপ্রকার সমতাজ্ঞান লাভ করিতেন । শৃন্তবাদীর! 
সবই শৃন্থময় দেখিয়। রাগ-বিরাগ, ভাবাভাবকে এক মনে কগ্িতেন। তাহাদের 








১০. |) চে 0600061 567)56 5৮000512558, 75 0100 10515525002 01 005 01617555 01 
1116 0770%€1155 2৮171051 21] 15 00358065১10 195 016 75211520028 00 016 00) 
45016 0106 0110010120৮ 076 211 1016৮201105 01055 ৮1209000002 00 20০ 
730040101577, 1017 ১০ 23102550005, 

২, . সমং ভুল্যমিতি প্রোজ্'ং তন্ত চক্রো রঃ স্তঃ ! 

সমরসং ত্বেকভাবং এতেনার্থেন ভণ্যতে 11---হেবজ্জ, ১ম কল্প, ৮ম পটল, ৪০. 


মহাসুখ বা সহজতত্ব €১ 


টিতে ভব শূন্ত, নিবাণ শৃন্ত-_অতএব ভবই নির্বাণ ("18৪ ৯০৪1৭ ০6 55158500৩ 
৯০০ [808,879 10906108)” ) | বিজ্ঞানবাদীরা মনে করেন, পরিনিষ্পক্গ 
জান, মনোবিজ্ঞানি ও ব্ষিয়বিজ্ঞান এক বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন অবস্থা ; সংসারও 
বজ্ঞানের পরিণাম-_"উদধের্ধখা তরঙ্গাঃ_ অতএব সংসার ও বিজ্ঞান এক। 
পার্থক্য এই যে, সংসার কার্ষকারণেরু অধীন ও গ্রাহ-গ্রাহক আলম্বন যুক্ত__ 
মার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিরালম্ব, গ্রাহ-গ্রাহক বজিত । বজ্রধানে বা সহজধানে 
পন্য-দৃষ্টি ও বিজ্ঞানদৃষ্টির সমন্বয় । তাহারা বলেন, 'অন্থৎপন্েষু ধর্ষেযু ন ভাবে। 
নন চ ভাবনা, € গুহৃসমাজতম্ব )$ তত্দৃষ্টিতে সকল বস্তই প্ররুতিপ্রভাম্বর-_ 
প্রকৃতিপ্রভাম্বরা ধর্সীঃ স্থবিশুদ্ধা নভঃসমাঃ, ( গুহাসমাজতঙ্জ )। অতএব 
ভব-নিবাণ, স্থখ-ছুঃখ সবই সমরস, সবই এক । 

চর্যাগীতিতে সমরসের এই তাৎ্পর্যই গুহীত হইয়াছে । ১৭ সংখ্যক গানে 
'ণাপারদ বলিতেছেন, গজবরকে (চিত্রকে ) ষখন আলি-কালি সারি শুনানে! 
হইল, তখন সমরসে তাহার সন্ষি-দোষ দূরীভূত হইল । অর্থাৎ যখন 
শ-কার সববর্ণের সার অর্থাৎ শূন্য _এই গান শরনানো হইল, তখনই সমরসে 
চিত্ত ভরপুর হইল এবং বত্রিশতন্ত্রী শৃন্ত। ধ্বনিতে পূর্ণ হইল । ৪৩ সংখ্যক গানে 
কুম্থকুপাদদ এই অমরসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন £ সমরপ ষেন জলে 
জলের মিলন । বাহিরের জল যেমন অস্তর-নীরে প্রবেশ করিলে আর ভেদ 
খাকে না, তেমনই চিত্ত “গগনে; ( শুন্তে ) প্রবিষ্ট হইলে সমরসীভৃত হয়-_ 

জিম জলে পানিআ। টলিঅ1 ভেড ন জায়। 
তিম মণরঅণ]| পমরসে গঅণপ সমাঅ |।--৪৩ 

কাজেই দেখ] যাইতেছে, সহজ মহান্থথে আসিয়া মিলিত হইক্মাছে সমগ্র 
'বীদ্ধ দর্শনের যূল তত্ব । প্রাচীন বৌদ্ধের নির্বাণ-ধারণ।, অশ্বঘোষের তখতাবাদ, 
মাধ্যমিক দর্শনের শৃন্কতা এবং বিজ্ঞানবাদের বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা এবং অন্ন, তথতা! 
৪ সমরস-_সবকিছু ছ্বার। সহজ মহান্বথ অধিবামিত। আর অচিন্ত্য ভাবাভাব- 
শানে সমগ্র বৌদ্ধ দর্শন সমীরুত | চর্যার মহাঁনখবাদ অচিস্ত্য ভাবাভাব বাদ। 

(৫) মনাস্থখ “বাকৃপথাতীত, 

স্ক্্ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, গভীর .অনুভব মাত্রই অনির্বচন্নীয় । 
গভীর শোক নীরব, অহিশয় আনন্দ বাক্যহীন। মৌনই গভীর অন্থুতভির 
শেষ্টভাষা, কখনও বা সঙ্কেত। সঙ্কেতে-ইিতে, একটু হাজির ঝলকে বা 
একবিন্দু চোখের জলে ভিতরের অনুভব বাহিরে প্রকাশিত হচ্ব। 


৫২ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


অধ্যাত্য অনুভূতির ক্ষেত্রে অনুভব সত্যই অনির্বচনীয় । যে অচ্ভবের 
বিষয়বস্ত "অবাঙমনসোগোচর*, সে অনুভবের গভীরতা ও বিস্তৃতির ধারণা স্থল 
ইন্ডিয়ের অতীত । যে দেহ, বাক্য ও মন লইয়৷ মানুষের ভাব বিনিময়, 
অধ্যাত্ম অন্থভবের স্তরে সেগুলি সৎন্রখে মুচ্ছিত। তখন কে কাহাকে প্রকাশ 
করে? করে না জন্তই, সে অনুভবের ক্ষেত্রে দেহ নিম্পন্দ, মন আপনহারা।, 
বাক্য নিস্তব্ধ । তখন দেহ-বাক্য-মন নিস্তরঙ্গ£হর্দের মত শান্ত । 

কথিত আছে, চিকিৎসক জীবক রাজ। অজাতশক্রকে এক রমণীয় জ্যোতৎনস। 
রাত্রিতে শাস্তির প্ররুত রূপ দেখাইবার নিমিত্ত সার্ধ হ্বাদশশত শ্রমণবেগ্িত 
বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া! যাইতেছিলেন। আম্রকাননের সঙ্গিহিত হইয়া 
অঙ্জাতশক্র চিৎকার করিয়া উঠিলেন, জীবক তুমি আমাকে কোথায় লইয় 
যাইতেছ? যেখানে সাড়ে বার শত ভিক্ষু, সেখানে কোন শব্ধ নাই-_না 
ইাচির, না কাশির শব্দ! তুমি তো আমাকে প্রতারণ। করিতেছ না? জীবক 
মহারাজকে অভয় দিয়! সেই আত্রকাননে লইয়া গেলেন । রাজ বুদ্ধদেবের ভিতর 
দ্বেখিলেন শাস্তির এক উদার মহনীয় রূপ (দীঘনিকায় £ শ্রামণ্য ফলস্ত্র)। অধ্যাত্ম- 
অনুভবে সত্তার এমনই প্রশাস্তি, দেখানে ভাষা ভাষাহীন। গভীর অঙ্ভৃতির 
স্থান “ভাষার অতীত তীরে” । 

চর্ধাগীতির সিদ্ধ সাধকের! বার বার করিয়ী বলিয়াছেন, সহজ মহাক্ুথ 
'বাকৃূপথাতীত” | তাড়কপাদদ বলেন, “অন্থভব সহজ মা বোল রে জোই”-_-ওরে 
ষোগি, সহজের অনুভবের কথ। বলিও না (৩৭)। (কাহুপাদ বলেন, ঘভণ কইসে 
সহজ বোলবা জায়'--বল, কেমন করিয়! সহজকে বল যায় (৪০) ?--অর্থাৎ 
সহজানন্দ 'অনুতরণ? (যার-পর-নাই , বলিয়াই নিরুত্তর ব। অনির্বচশীয় । 

স্বূপতঃ সহজানন্দের কোন রূপ নাই । যেখানে ভাব নাই, অভাব নাই-_ 
তাহার অস্তিত্বে কে প্রত্যয় করিবে? মানুষ ভাবকে বোঝে, ভাবের সম্পর্কে 
অ-ভাবকেও বুঝিতে পারে। চন্দ্র, সুর্য, আলোক মান্থষের বোধগমা, কারণ 
এগুলি আমাদের স্ুুল ইন্ড্রিয়ের অধিগম্য। আবার ইহাদের অ-ভাব 
ষে অন্ধকার, তাহাও আমাদের ধারণার বস্ত। কিন্তু আলো-অদ্ধকারের 
অতীত ঘে তত্ব, তাহাকে. কিরপে ধারণ করা যাঁয়? তীথিক বা বালষোগী 
বা বহিরঙ্গ জন তাহার থাই পাঁয় না। বহিরঙ্গ জনের দেহ, বাক্য ও মনের 
কারবার ইন্্রিয়গ্রাহ জগতকে লইয়া । সে দেহ, সে বাক্য ও সে মন “সহজে” 


চিত্ত-তত্ব €৩ 


প্রবেশাধিকার পাক না__“পৃথগজনানাং কাঁঅবাকৃচিত্তং যশ্মিন্‌ সহজে নাস্তর্ভবতি, 
_টীক1 ৪০। তাই কাঁহুপাদ বলেন, “ভণ কইসে সহজ বোলব! জাঅ।' 

তাহা ছাড়া মনোগোঁচর হস্থাদি স্থল মনোগোচর বস্তকেই প্রকাশ করিতে 
পারে। আগম-পুথি মনোগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহথ। অতএব বেদাগম 
সন্বু্প-বিকল্পজালাত্মুক ( আলাজাঁলা-_-৪০) বস্তকে প্রকাশ করে । কিন্ত সহজানন্দ 
সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের অতীত- তাহা! একাধারে সর্বশূন্ত ও গ্রাহ-গ্রাহক বজিত | 
কাজেই বেদাগম তাহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে ?) লুইপাদ বলেন, 

জাহের বানচিহ্রূব ণ জাণী। 
সো কইমসে আগম বেএ বখাণী |-_-২৯ 

সাধক কবি কাহ্ু বলেন, “বাকৃপথাতীত কাহিব কীস' (৪০) তাড়ক- 
পাদ বলেন, “বাকৃপথাতীত কাহি বখাণী+ (৩৭)। 

সহজানন্দকে প্রকাশ করা যাক না কেন? এইখানেই আমে অনুভবের 
প্রশ্ন । অনুভবার্কে প্রকাশ করা যায় না। বহিরঙ্জ জন তাহার মর্ম 
বুঝিতে পারে না। অন্তরঙ্গ জন সহানুভূতি বশে খানিকটা বুঝিতে 
পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণট। নহে। সাধক কবিরা বার বার বলিয়াছেন, 
সহজানন্দ ্বসংবেছ্”। নিজেই নিজেকে অনুভব করার নাম স্বসংবেদন 
( সঅসংবেঅণ )। তাহার! বলেন, “অপণে অপা বুঝ তু নিঅ মণ'_-৩২ 

স্ব-সংবেদন লক্ষণহীন বলিয়াই 'বাহাভীত'_ বাহিরে প্রকাশিত হুইতে ভীত 
_-বাহভীতং শ্বসংবেদ্য লক্ষণযুক্তং ধর্মং কথ লোকে বচনদ্ধারে প্রকাশয়িতব্যং_ 
_টীকা ৩৭। সত্যই তাহা বচনদ্বারে লোৌকজগতে অপ্রকাশ্ট | সে অবস্থায় 
চৈতন্য নিরালম্ব, মুছিত | (তাই কাহ্ৃপাদ বলেন, জিনরত্বের (যাহ! নিরস্তর 
রতিস্থখ অনুভব করিতেছে ) প্রকাশ__কালার মৃককে প্রবোধনের মত-_- “কালে 
বোব সংবোহিঅ জইসা ।-_-৫৪০)।” সহজ স্থুখ “বাকৃপথাতীত? | 


বোধিচিত্ত মনান্ুখরাজ 
( চিন্ত-তন্ব ) 
এতক্ষণ মহাস্থথের ষে লক্ষণ ও স্বরূপ বিচার কর! হইল, তাহারসহিত অঙ্গাঙি- 
ভাবে যুক্ত চিত-তত্ব। বোধিচিত্ত ও সুখ একার্থক। স্থথ যেমন শূন্ততা-করুণার 
যুগনদ্ধ ফল, চিত্তও তেমনই শৃন্ততা ও করুণার অভেদ মিলনের ফল । সুখের 
যেমন ছুইটি বূপ---“ক*-হ্থথ ও এখ”স্থখ, চিত্তেরও তেমনই ছুইটি দপ-_স্ংবৃত্তি ও 


€৪ চর্যাগীতির ভূমিকা! 
সহজ। নিরন্তর রতিষুক্ত নিবিকল্প মহান্থথে মগ্ন চিত্তই সহজ চিত । টীকায় 
উহাকেই বল। হুইক়্াছে “মহাহ্ৃখরত্ব' (৪৯) এবং “মহানুখরাজ+ € টীকা ২)। 

বৌদ্ধধর্ষে চিত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ব । ধম্মপদ্দের চিত্ববগে চিত্তকে বলা 
হইয়াছে__সুহুর্শ, সথনিপুণ ও কামের লীলাভূমি € “ন্থছুদ্দসং স্থনিপুণং ব্খ 
কামনিপাতিনং__ধম্ম, ৩৬)১ উহ] দূরগামা, একাকী বিচরণশীল, অশরীরী 
ও গুহাহিত (ছরঙগগমং একচরং অস্রীরং গুহাঁসয়ং_ধম্ম. ৩৭ )। স্পন্দনশীল 
চপল চিত্ত অরক্ষণীয় ও দুনিবার (ফন্দনং চপলং চিত্ত ছুরকৃখং ছুঙ্গিবারম্বং )। 
এই চিত্ত প্রমত্ত কুগ্তরের মত। যিনি অঙ্কুশ দ্বারা এই চিত্তকে সংঘত করেন, 
তিনিই শান্ত ও দান্ত । সংযত চিত স্থখাবহ-_চিত্তং দত্তং সুখাবহং-_ধন্ম, ৩৫ । 

মহাধান বৌদ্বধর্মে চিত্তের ভূমিকা আরও গুরুতর | সমগ্র মহাঁধান মতে-_ 
সৃষ্টি চিত্তের বিক্রিক্সা-“চিত্তমাত্রং জগৎ সর্বৃৎট ।১ অবিদ্যা-চালিত চিত্তই চৈতমিক 
( চিতধন্ম ) স্থস্টির যূল। শৃন্তাবাদীরা বলেন, পরমার্থতঃ জন্ম নাই, স্বত্যু নাই__ 
স্থষ্টি নাই, ধ্বংস নাই--ভব নাই, নির্বাণ নাই-_নিরোধ নাই, উৎপাদ নাই, 
শাশ্বত নাই, উচ্ছেদে নাই-_একার্থ বলিয়া কিছু নাই, নানার্থ বলিয়াও 
কিছু নাই-_-আগম নাই, নির্গষও নাই ।২ কিন্ত আপাত দৃষ্টিতে হষ্টিও আছে, 
ধ্বংসও আছে-__আগমও আছে, নির্গমও আছে-_উৎপাদও আছে, ভঙ্গও আছে-__ 
একও আছে, নানা আছে। তবে এই 'আছে; গুলি অবিদ্যা-বিক্ষুধ চিত্তের 
ভ্রান্তি । তাই শৃন্বাদীর! ছুইটি সত্যকে ব্বীকার করিয়া লইলেন, সংবৃতি সত্য 
(আরোপিত সত্য ) এবং পরমার্থ সত্য । 

পারমাথিক সত্য চতুক্ষোটি বিনিমুক্ত সবশূন্য, স্বচ্ছ, নির্মল, নভঃসম ; আর 
সংবৃত সত্য মিথ্যা মায়া। স্বচ্ছ নদদীজল হইতে ঘেমন মাছ লাফাইয়া 
উঠে, তেমনই শ্বচ্র সর্বশুন্যতা৷ হইতে যায়াজাল অবতীর্ণ হয়।৩ এই ভ্রান্ত মায়া- 
জালের নিমিত্তকারণ অবিষ্ত1, উপাদানকারণ সংবৃত্তি চিত্ত! অতএব চিত্তেরও 
দুইটি রূপ পরমার্থ চিত্তই প্ররুত সত্য, তাহ! সর্বশৃন্ত, অন্ুৎপন্ন | তখন তাহা 


শপ পি 
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২. অনিরোধমনুৎ্পাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্‌ | 
অনেকার্থমনানার৫থমনাগমমনিগরমম্‌ || মাধ্যমিক কারিকার ব্দনাল্লোক | 
৩, যথ] নদীজলাৎ স্বচ্ছাৎ মীন উৎপত্তি ভ্রুতম্‌। 


সবশুন্ঠান্তথা শ্বচ্ছা্ মায়াজালমুদীর্যতে | €(৪২নং চর্ধাটীকার উদ্ধৃত আগম বচন ) 


চিত্ত-তত্ব ৫৫. 


চিত্তই নহে, অচিত্ব ; আর সংবৃতি চিত্ত মিথ্যা, তৎ্ট চৈতসিক সংসারও মিথ্যা। 
পরমার্থতঃ চিত্ত অস্তিত্বহীন | 

বিজ্ঞানবাদীর। বলিলেন, পরমার্থতঃ চিত্ত শূন্য বটে, কিন্তু অস্তিত্বহীন নহে। 
বিজ্ঞানবাদের মূলে রহিয়াছে আচার্য অশ্বঘোষ-প্রচারিভ “তথতাবাদ' | 
তথখতাবাদে ধর্ম বা বস্তর এমন একটি শাশ্বত রূপকে স্বীকার করা হইয়াছে, যাহ 
নিত্য, অকৃত € 200798697. ) ও অপরিবঠ্তিত ' ইহাকে বল৷ হইয়াছে ধর্মধাতু বা 
ভূততথত1 । নিখিল সংসার ভূততথতার পরিণাম । অর্থাৎ অশ্বঘোঁষের মতে 
চিত্তের দুইটি দ্বার, একটি দ্বারে চিত্ত ধর্মধাতু-তাহা অদ্ধয়, অক্ুত্রিম ও নিত্য _ 
অপর দ্বারে এই চিত্তেই কৃত্রিম ছ্ৈত স্থ্টির লীলা ।১ বিজ্ঞানবাদীরাও চিত্তের 
একটি শাশ্বত “অভূত পরিকল্প' অবস্থায় বিশ্বাণী। তাহাদের মতে বিজ্ঞান ও 
চিত অভিন্ন । ইহার তিনটি রূপ-_ পরিনিষ্পন্ন, পরতন্ত্র ও পরিকলিত। পরিনিষ্পন্ন 
চি দ্বৈত বজিত, শৃন্য, অথগ্ড ও পূণ ? উহ1 নিখিল সংস্কারের কোষাগাঁর এবং 
পরমার্থভঃ অন্ুৎপন্ন । প্রতন্ত্রবিজ্ঞান হেতু প্রতায় যুক্ত হইলেও স্থট্টিতে 
অপ্রকাশিত, এ যেন নিবিকল্প চিত্তের স্বপ্রাবস্থ। | ইহাকে বিজ্ঞানবাদীর। বলেন 
“অস্তরাভব বিজ্ঞান । আর পরিকল্পিত চিত্ত বাস্তব বিকল্পের অধীন । 

বজযানে চিত্ত শূন্যতা ও বিজ্ঞানের যুক্তবেণী। কিন্তু ইহার প্ররুতি পৃথক, 
অর্থ-ব্যঞনাও স্বতন্ত্র। তন্ত্রমতে বোধিচিত্ত অভেদে মিলিত শৃম্ততা ও করুণার 
যষোগফল--শৃন্তত1 করুণাভিনম্রর বোঁধিচিতমিতি স্মতম্‌ (হেবজ্র, ১০. ৪২)। এখানে 
শৃন্যত) স্ট্রীরূপিণী প্রজ্ঞা! এবং করুণ! পুরুষরূপী উপায় । এই ভূষিকায় চিত্ত স্্রী-পুং- 
যোগের ফল শুক্র হইতে অভিন্ন ১ গুক্রই চিত্ত । কাহপাদ তাহার দোহায় সাংবুত 
চিত্তকে বলিয়াছেন, “বোহিচিঅ রজভূষিঅ'। মেখলাটীকাকার আরও স্পষ্ট করিস? 
বলিলেন, “বোধিচিত্ং সাংবুতম্পন্দরূপং শুক্রং রঞজোভৃষিতং--ইহা দেহপন্মের 
স্থখম্বভাব বীজ্‌। সংবুত রূপে ইহা পঞ্চবুদ্ধাত্মক হুইয়। পাখিব ক্রীড়ারস অনুভব 
করে, অপরদিকে প্রভাব্বর দ্ধপে শৃন্য-বিজ্ঞান-্বভাব হইয়া অনস্ত অন্স্তর রতিস্থথ 
(অক্ষর মহাক্থখ কা চতুর্থ সহজানন্দ) বিস্তার করে (রিতিমনস্তমন্থত্বরস্থখং 
তনোতি"_ চর্যাটাকা ৪ )। বোধিচিত্ত যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দফল-_'যুগনদ্ধরূপং 
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01165150058.00155 06 200520100 200 9559,0005510708- 7055 2550508 & 
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৫৬ চর্যাগীতির ভূমিকা / 


সহজানন্দফলং, ( চর্ধাটাকা. ১)। ইহা অনস্ত অন্ুত্তর রতিস্থখযুক্ত জিনরত 
- “জিণরঅপ”--৪০ বা “মহাস্থখরত্ব” (চর্ষাটীকা ৪৯ )। ইহা 'মহাস্থখরাজ? । 
মহান্ুখরাজ চিত্ত শুন্যত1-করুণান্বভাব হইলেও, ন্থখচিত্র একদিকে 
ক্ষরমুখস্বভাব, সংবুত ও চঞ্চল-_-উহ] চঞ্চলচিত্ত € চঞ্চল চীঅ-_-২ ), সংসারচিত্ত,১ 
বিকল্পচিজ বাস্বাধিষ্ঠান চিত্ত; অপর্রধিকে উহাই অরুত্রিম, অকুত, দৈতাছৈতবজিত. 
অন ংপন্ন, অনারুত্ত ( "্বনাবাটা-- ১৫ ), অক্ষর স্বখস্মভাব নিশ্তরঙ্গ প্রভান্বর চিত্ত । 
চিত্তই যে একাধারে শখ ও মহান, চর্ধাগাঁনে নান। সঙ্কেতে তাহা প্রকাশ 
কর। হইয়াছে। বিরূপাপাদ চিতকে বলিয়াছেন “বারুণি” (৩)1 টাকাকার 
বলেন, স্বখপ্রমোদহেতু বারুণিই বোধিচিত্ত (“বাকুণীতি ক্রখপ্রমোদত্বাদ 
বোধিচিত্তং )। অনেক স্থলে ইহাই “কমলরস' ( চর্ধা, ৪, ২৭) বহক্ষেঞ্রে 
আবার “ক ও থে? বর্ণঘারা অংবৃত্তি ও পরমার্থ স্বখচিত্তের দ্যোতনা কর! 
হইয়াছে । যেমন “কঙ্ুচিনী (৫০) £ টীকাকার বলেন, 'কং স্বখং সংবৃস্তি 
বোধিচিত্তং তেন যস্য অঙ্গচিনমিতি । কন্গুচিনা যখন পাকে, তখনই তাহ। 
মহান্থথ | ক-স্থখকে পালন করেন যিনি, তিনি “কপালী? (কং স্থং পালিতুং 
সমর্থ:_টীকা. ১০)। নৈরাত্ম্যা যোগিনী “অঙ্কপালী-তিনি অঙ৮ক 
( নঞ.+ক ) অর্থাৎ শৃন্ত স্থথ পালন করেন, উহা তাহার স্বচিহ্ন। খ-সম 
বাড়ীতে যখন শবর-শবরী মহাঁস্রখে বিহ্বল হন, তখন “কপাস” ফোটে , এখানে 
'ক-পাঁস'--ককা রম্য পার্খশববর্তী খ-কারশ্চতুর্থশৃন্তম? ( টীকা ৫৭ ) অথাৎ মহান্থথ । 
চর্ধাগীতির পাধকগণ কবি । তাহার সাঁপক অথ শিল্পী-- দার্শনিক অথচ 
রূপশ্রষ্টী । সাধক-দৃষ্টি কবি-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এইজন্য পারি- 
ভাষিক শবের কন্টক দলিত করিয়! তত্ব গীতপুষ্পে বিকশিত ভর, দর্শনের 
ন।রস তত্ব সরস কাব্যযূতি ধারণ করে। গীতকারেরা কখনও সংকৃতি-পরমার্থ, 
স্বধষ্ঠান-প্রভাম্বর, 1ধকল্প-নবিকল্প শব্দগুলি ব্যবহার করেন ন।ই 1 তাঁহাদের 
ভাষায় চিত্ত “হরিণা” (৬), ঠাকুর” (১২) “নাঈ, €('মহাহকাঁয়? চীকী ১৪), 
মুসা (২১), রাজা €(চিঅরাআ ৩২)। ইহাঁদেরই মধ্যে তাহারা প্রত্যক্ষ করেন 
মৃত্যুমার-বেছিত, সংক্রেশারোপিত, তির্যক-নরকাদি দ্ুর্গতির খনক লংবুত্তি 


পপ তল আস সে এ ৯০, 


ইঃ অনল্প সংকল্প তমৌভিভূতঃ প্রভঞ্জনোন্মন্ত তড়িচ্চলঞ্চ । 
স্রাগাদি ভুবার মলাবলিপ্তং চিত্ত তি সংসাবুমুবাচ বর্জী ॥ 
--১নং চর্যাটাকায় উদ্ধ ত সম্পুটোভ্ভব ত্র বচন । 


বোধিচিত্ত ও করুণা ৫৭ 


চিত্তের রূপ ; আবার এই চিত্তের মধ্যেই তাহারা দেখেন নিংম্বভাবীরুত পরমার্থ 
প্রভাম্বর চিত্তের অশরীরী ('খুর ন দীসঅ?'--৬ )রূপ। তাহারা জানেন, যে 
চিত্ত ব্যাধের বেড়াজালে বেষ্টিত, সেই আবার অন্য বনে ভ্রমণ করিয়া স্থখিত 
(৬) যে মুষকচিন্ত দেহের অমুত্ত ভক্ষণ করে, সেই আবার “গঅণে উঠি চর 
অমণ ধাম? (২১); যেচিত্ত চোর সেইই চোরের প্রহরী (জো ষো চৌর সৌ 
চুষাধী”-_-৩৩)। একদিকে চিত্ত শিআল' (শ্মশানচিত্ত ), অপরদিকে 
তাহাই “সিংহ (প্রভাম্বর )। সংবৃত্তি বোধিচিত্তকে তাহারা বলেন ভুষ্ট 
বলদ €“ছুঠ$ বলন্দ--৩৯)--এই বলদই বিষায় (“বলদ বিআব্রল”-৩৩ ) 
অর্থাৎ সংসার প্রসব করে । চর্যাসাধকর্দের একমাত্র লক্ষ্য হইল বলদকে বিনষ্ট 
কর], শুগালকে সিংহে রূপাস্তরিত করা । শুশ্তিনী যে চিকণ বাকলে “বারুণি, 
বাধে, তাহারও অর্থ হউল সংবৃন্ত স্তশচিত্তকে অক্ষর স্থথপাশে বন্ধন কর]। 
এইরূপে সংবৃত্তি যেদিন পরমার্থ হয়, স্বাধিষ্ঠান যেদিন প্রভাম্বরে যুক্ত হয়, 
সেইদ্িনই সন্বল্পাবলীর বিনাশ । টাকাকার বলেন, “চিত্তরাজো ঘ্দাইচিত্ততাং 
গচ্ছতিত প্রভান্বরে বিশতি তা তস্য বিকল্পাবলী তব্রৈব লীনা ভবতি?। তখন 
স্বরাট বিরাট, তুমি ভূম।, অন্ধকার আলে?ক । 


| | বোধিচিত্ত ও করুণ! | 

যে বোধিচিত্ত মহান্থস্বভাব, তাহ) শুন্যতা ও করুণার মিলিত বূপ। 
মহাস্থখচিত্ত যে সর্বাকারবরোপেতশৃন্, তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 
এইবার আমর দেখি যে, বোধিচিত্ত মহাঁকরুণাঘন । 

আদৌ বোধিচিত্তের অর্থ ছিল বোধি-প্রয়াসী চিত্ত £ *& (200 1580106502, 
5০ 8668120 60272 ৪00 ৮০0 10161] 6009 10818770168 8 8200 10600709 ৪ &62/01277.5 
(7১. ঘি. 7৯৪৮৪): কিন্ত মহাধানে উহার তাৎপর্য সম্প্রসারিত হইয়া হইল, 
নিখিল বিশ্বের অখিল প্রাণীর স্বদুঃখ দূর করিবার জন্য সুদৃঢ় সক্কল্প ('হিতাশংসা') 
এবং সেই সঙ্কল্প সংরক্ষণের নিমিত্ত স্বস্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা । ইহাইহইল বোধিচিত 
লাভের পূর্ণ তাৎপর্য । মৈত্রী ও কুশলকর্ষের আকর “বোধিচিত্তরত্ব' । ইহা 
জগদ্ানন্দের বীজ, জগদ্দ,ংখের শঁধধ ।৯ 

১... জগদানন্দবীজ্ত জগন্দ,১খৌষধন্ত চ। 

চিন্তরত্রস্ত্ ঘৎ পুপ্যং তৎকথং প্রমীর়তাম.।। বোধিচর্যবিভার ১, ২৬ 


৫৮ চর্যাগীতির ত্ৃমিকা 


মৈত্রীভাবনা বৌদ্ধধর্মের একটি সাধারণ লক্ষণ । বুদ্ধদেব বলিতেন, “মেতঞ্চ 

সব্বলোকম্হি মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং_ সর্লোঁকের প্রতি 'অপরিমাণ 
মৈত্রীভাবনা করিবে ( খুদ্দক পাঠ £ মেতস্ুত্ত )£ মাতা যেমন একটি মাক 
পুত্রকে সযত্বে রক্ষা করেন, তেমনই সকল প্রাণীর প্রতি মানস ভাবনা রক্ষা 
করিবে । “সবের সত্তা ভবন্ত স্বখিতত্তা'__সকল জীব স্থখী হউক, ইহাই যেন 
জীবনের ব্রত হয়। কিন্ত কল্যাণামর্তার এই আদর্শ আরও দৃঢ়রূপে 
প্রাতষ্টিত মহাযান বৌদ্বধর্মে। সেখানে বোঁধিসত্বত্ব অঞ্জন করাই মুখ্য লক্ষ্য। 
আর এই বোধিসত্ব করুণার একাদর্শ। বোধিসত্ব আর্য অবলোকিতেশর 
বলেন, যতপিন পর্যস্ত জগতের একটি লোকও চুঃখমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমি 
বুদ্ধত্ব চাই না, নিবাণ কামনা করিনা ।১ শাজ্তিদেব 'শিক্ষাসমুচ্চয়” ও “বোধি- 
চর্যাবতার' গ্রন্থে করুণাকে বলিয়াছেন “সবছুঃথ প্রশাস্তিরুৎ' | করুণা-চিত্তের 
সঙ্কল্প £ আমি যেন অনাথের নাথ হই, পান্থজনের পথপ্রদশক হই, পারগামী 
লোকের পক্ষে হই নৌকা ও সংক্রম | ধাহার দীপার্ধা, আমি তাহাদের দীপ 
হইব, ধাহারা শয্যাথা আমি তাহাদের শয্যা হইব। আমি হইব প্রাণিগণের 
সবফলদাতি। চিন্তামণি রত, ভদ্রঘট, 1সদ্ধবিগ্1, কল্পবুক্ষ ও কামধেছ £ 

দীপাথিনামহং দীপঃ শষ্য! শয্যাথিনামহং | 

দাসাথিনামহং দাঁসে! ভবেয়ং সবদেহীনাং ॥ 

চিন্তামণি ভদ্রঘটঃ সিদ্ধবিছ্ধা মহৌষধিঃ | 

ভবেয়ং কল্পবৃক্ষশ্চ কামধেনুশ্চ দেহীনাম্‌ || বোধি. চ. ৩/১৮-১৭, 

বোঁধিসত্বের আদর্শ পরার্থে আত্ম-উৎসর্গ। যেকোন কুশল কর্ম কারয়া 

মহাযানীর। ষে পুণ্য অন করেন, তাহাও তাহারা পরার্থে উৎসর্গ করেন £ 

এবং সর্মিদং রুত্থা। যন ২ শ্ুভং | 

তেন স্তাং সবসত্বানাং সর্বছঃখ প্রশাস্তিকুৎ্ ॥ শাস্তিদেব 
মহাষানে বোধিসত্ব বা বোধিচি করুণার প্রতিম1 | 


পপ পপ পা 
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বজ্ধানে চিত্তের সাধারণ নাম “করুণা,। শৃক্ততা ও আনন্দের স্তরগুলি 
যেমন ক্রষবিস্ম্ত ও উত্তরোত্তর উত্তম, উধ্বক্রমে করুণাও তেমনই উত্তরোতর 
উত্তম। প্রত্যেকটি আনন্দস্পন্দের সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত শূন্য ও করুণা । 
উধ্বতর কায়গুলিতে উত্তরোত্তর উত্তম শূন্যতা ও উত্তম করুণার ষোগ ঘটে, 
আর সেই সঙ্গে পুদগলচিত্তব্ূপী করুণারও রূপাস্তর ঘটে । 


প্রাচীন পালিসাহিত্যে ব্রহ্ধবিহার-ভাবনায় ঠমত্রী, করুণা, মু্দিতা ও. 
উপেক্ষার কথ! আছে । এগুলি একই মৈত্রী-ভাবনাঁর ক্রমোন্নততর অবস্থ। | 
মৈত্রী বলিতে বোঝায় সকল লোকের কুশল চিন্তা! ; করুণা ছুঃখিতজনের প্রতি 
সর্বাত্মক দয়া, দান ও ত্যাগ; মুদ্দিতা অপরের স্থখে স্থুখবোঁধ এবং উপেক্ষা 
পরের দোষ-ক্রটর প্রতি ওদাসীন্ত ।১ 

সহজধানে করুণার আদর্শকে রাখ হইয়াছে সকলের পুরোভাগে | সেখানে 
ক্রম এইরূপ £-১. উপেক্ষাত্বক করুণা, ২. মুদিতালক্ষণ করুণ।, ৩. মৈত্রী- 
ভাবনাময় করুণা এবং ৪. মহাঁকরুণা । সেকোদ্দেশ টীকায় চারিটি বজমোগের 
প্রসঙ্গে এই চারি প্রকার করুণার কথা বল৷ হইয়াছে । নির্াণকায় স্কুরিত 
হইলে চিন্তের যে করুণা, তাহ “উপেক্ষাত্মাক' ; সম্তোগকায়ের স্কুরণে ঘষে করুণা, 
তাহা “মুদ্দিতা লক্ষণ'? ধর্মকায্ে চিত্তবজ্বের স্কুরণে যে ভাব, তাহ] “টমজ্যাত্বক' ; 
এবং সর্বশেষে সহজকায়ের স্ফুরণে শৃস্তত] বিমোক্ষে যে মহাস্থখময় করুণা, তাহ! 
শুধু করুণ লক্ষণ (তুর্ষাধস্থাক্ষয়াদ্‌ অক্ষরং মহাক্থম। কং স্থখং রুণদ্ধি ইতি 
করুণালক্ষণ জ্ঞানবজং। স এব সহজকায়ঃ 'প্রজ্ঞোপায়াত্মকঃ_ সেকোদ্দেশ 
টীকা)। অতএব শেষস্তরের করুণাই সহজ মহাক্খ । আচার্য শাস্তিদেব এই 
করুণাকে বলিয়াছেন “মহকরুণা'--উহা। সর্বসত্তবের প্রতি বোধিসত্বের মজ্জাগত 
প্রেম ('মহাককুণাপ্রতিলবস্ত বোধিসত্বস্সর্বসত্বেযু ষজ্জাগতং প্রেমেতি'-__শিক্ষী )। 
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পাতগ্র যোগদর্শনে সেদাধি ৩৩) এগুলিকে চিন্তপ্রসাদনের বা প্রসন্ত্ চিত্ততার কারণ বলা হইয়াছে-_- 
“মৈত্রীকরণামুদদিতোপেক্ষাণাং হুখছুঃখপুণ্যা পুশ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্‌ 


৬০ চর্যাগীতির ভূমিকা 


চর্যার সিদ্ধ সাধকের এই সহজ করুণায় প্রতিষ্ঠিত। টীকা য় বিরূপাপাদকে 
বলা হইয্লাছে “পরম করুণা শ্রেড়িতমনা' (৩), ভুহ্কুপাদ “পরার্থায় করুণান্দোলিত- 
চিত' (৬), রুষ্ণাচার্য 'জগদর্থ করুণাভারক্তিমিতহৃদয়' (৭, কম্বলাঘ্রপাদ 
'পরমকরুণানন্দমুদ্দিতহৃদয়' ৮), সিদ্ধাচার্ধ ভোম্বী “পরমকরুণাআ্রেডিত' 6১৪), 
স্দ্ধাচার্ম শনরপাদ 'মহাঁককরুণারসবিদ্ধ” (২৮), সরহপাদ 'মৈত্রীময়” (৩৮ কঙ্কণ 
সিদ্ধাচার্য পরমকরুণাসবপাণতঃ প্রমুর্দিত? (৪৪) 1 অদ্ধয় চিত্ততরুতে করুণার ফুল 
ফোট।নই সহজিয়াদের লক্ষ্য । 

করুণা-মুদদিত সাধকদের রচিত চর্ধাগীতিতেও তাই নান! প্রসঙ্গে করুণার 
কথা আসিয়াছে । এখানে প্রদগল-চিত্ত করুণা” নামেই চিহ্িত। এই করুণার 
দুই-রূপ-_-সংবৃত ও সহজ । সংবৃত অবস্থায় করুণা-পুদগল যাবতীক্স প্রক্কৃতি- 
দোষের আকর-_-সমগ্র ভববলের বাহন। তাহছ। “বলদ' (যাহা ভববল দান 
করে ) £ শুধু বলদ্দ নহে, দুষ্ট বলদ-_“ছুঠঠ বলন্দে'। এই বলদই বিস্ষায় অর্থাৎ 
সংসার প্রসব করে । সাধকের চেষ্ট/ করুণা-পুদগলকে দোষমুক্ত করিয্া সহজ 
মহাস্থখম্বভাবে প্রতিষ্টা করা । কাহুপাদ তাই করুণার পিড়িতে দাব। খেলান্ক 
ছলে, এই পিড়িকে পৌষ মুক্ত করিয়াছেন : 


করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল। 
সদ্‌গুরু বোহে জিতেল ভববল ||-_-১২ 


এই “করুণা” যখন ভববল মুক্ত হয়, তখন তাহা শৃন্ততায় ভরা বরুণা 
নৌক।_ তাহাতে রূপা্দি বিষয় রাখিবাঁর স্বান থাকে না। কছ্গলাম্বরপাদ বলেন, 
সোনে ভরিতী করুণা নাবী । 
রূপা খোই নাহিক ঠাবী ||--৮ 


তখন চিত্তরূপী করুণা-নৌক। গগন ( প্রজ্ঞা ) উদ্দেগ্যে চলিবার উপযুক্ত হয় । 

১৩ সংখ্যক গানের নৌকাখানি “মহান্থথকায়'। তাহাতে শূন্তত! ও 
করুণ। সার্থক ভাবে যুক্ত হইয়াছে__'নিঅ দেহ করুণা শৃণ মেহেলী' | কাহুপাদ 
এই নৌকা লইয়। “মহানুখসাঙ্গে চলিয়াছেন। 

অবধূতী মার্গে কিকুণা'র একটি বিশেষ স্ফৃতি ঘটে! 'ভাবাভাবের দ্বন্দ 
দলিত করিয়া করুণামেঘ (ধর্ষমেঘ ) অথাৎ করুণার সবোৎ্কুষ্ট বূপ-- 
“মহাকরুণা” ক্ফৃতি পায়। তখন প্রভামগ্ুডল ক্ষুরিত হয়-দেখা যায় সহজের 
স্বরূপ । তুস্কুপাদ বলেন, 


মাঙাসজ.ম্‌ ও প্রতাঁক ধ্য ৬১ 


করুণা মেহ নিরস্তর ফরিআ.। 
ভাবাভাব ছন্দল দলিআ ॥ 
উইআ1 গঅণ মাঝে অদ্বভূঅআ|। 
পেখরে তৃস্থকু সহজ সরুআ |।-_-৩০ ূ 
চরষ অবস্থায় করুণার সহ্জন্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এই স্বরূপে প্রতিষ্িত" 
'করুপা' ডমরু বাজায়, অর্থাৎ স্বতঃস্কত অনাহত শব্দ করে। আর্দেবপাদ 
বলেন, “অকট করুণ। ডমরুলি বাজঅ।' তখনসাধক নিরালম্ব, গ্রাহা-গ্রাহক বজিত। 
তখন স্থখ দু:খ এক, স্বপরবিভাগ লুপ্ত | চিত্ত মহাকরুণায় উদ্বেল। 
চর্যাগীতি হুইভে বোঝ। যায়, 'করুণা' একদ্রিকে সংবৃত্তি বোধিচিত্তের 
প্রতীক-__-অপরদ্িকে প্রভাম্বর হইলে উহাই “মহাকরুণা' । বোধিচিত্ত সর্বত্রই 
শূন্যতা ও করুণাব অভিন্ন মৃতি-_শৃন্ততাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্* | 
মহান্্রখরাজ চিত্ত 'জগদর্থ-করুণাভারন্তি'মত হৃদয় ।' 


॥ চর্বাগীতির মিস্টিজিজ ম্‌ ও ্তীক ধর্ম ॥ 

[মি্িসিজ শব্দটি বিদেশী, কিন্তু মিষ্িক ভাবের গ্রসার সবকালে ও সর্বদেশে। 
গেশভেদে বিভিন্ন নামে এই একই ভাব “বিশিষ্ট' মানুষের মধো প্রকাশিত হয়। 
ভাই কেহ কেহ বলেন %086108] 6:997790009 18 89 010 ৪৪ 10017)801ট." 
(8. 81. 09098), আবার কেহ কেহ হয়তো! বলিবেন, ভাবালু অনগ্রসর 
মান্ষই এই ভাবে আবিষ্ট হয়; সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির 
আলোকে মিহ্তিকভাব অন্ধকারের মতই অপসারিত হয় ।-_ একথা সত্য নহে। 
উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, এমন কি বিংশ শতাব্দীর আকাশচারী 
আবিষ্কার মিষ্টিক ভাবকে লুপ্ত করিতে পারে নাই। সত্য সন্ধানের আগ্রহ 
এবং পরম মত্যের সহিত মিলিত হইবার আকাজ্ষ। যতদিন মানষের মধ্যে 
থাকিবে, মিহিক ভাবও ততদিন থাকিবে । কবি, দার্শনিক, জ্ঞানী, কর্মী 
সকলেই মিন্তিক, এমন কি বৈজ্ঞানিক মিঠিক । 9 "অব্যক্ত জীবন'-এর রচয়িতা 
. উত্তিদ্‌-বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রকে কে না বলিবেন মিষ্টি 

তবে সৌন্দর্য ও ধম সাধনার ক্ষেত্রই মিন্তিক ভাবের প্রশস্ত ক্ষেত্র । বিহারী- 
লাল বলেন, | 

কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে, 
যোগীরা দেখেছ তারে যোগের সাধনে । 


৬২. চর্যাগীতির ভূষিকা 

(এই “মিঠিসিজম্‌' বা মিষ্টিক ভাব বলিতে কি বোঝায়? পাশ্চাত্য পঞ্ডিভগণ 
বারবার সাবধান করিয়া! দিয়াছেন যে. 1138৮ ( কুহেলিক! ), 24585৩:5 
(প্রহেলিক। ), 2455৪ (গোলক ধাধা ), 1485810 ( ইন্্রজাল ) ও 111:8019 
( অদ্ভুত ঘটন! ) প্রভৃতির সঙ্গে মিষ্িসিজম্এর কোন যোগ নাই।9 ধাহার। 
অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করেন, নখ-দর্পণ করেন, কুমারী-প্রশ্নে ভবিস্যৎ ফলাফল 
নিরূপণ করেন-_তাহার। মিষিক নাও হইতে পাঁরেন। অবশ্ঠ মিষ্টিকের ভিতর 
'অষ্টসিদ্ধিঃর প্রকাশ ঘটিতে পারে, সেগুলি মিঠিক ভাবের নিয়স্তরের আহ্ষঙ্গিক 
ফল। সামুত্রিক বিছ্যা, ভভূতবিদ্যা, বিষবিষ্ঞা, মণি-লক্ষণ, অত্যুজ্জলন, সৌভাগ্য- 
করণ প্রভৃতি মিহ্িসিজ মের বহিভূত। (ছিষ্টিসিজম গৃঢ, কিন্তু রহস্যময় 
নহে-উহা গভীর, কিন্ত ছুপ্রাপ্য নহে-_দিব্য, কিন্তু যাছ নহে। উহ! 
তর্কাতীত ও হীক্দ্রয়াতীত হইলেও সত্য, রব ও দৃঢ় অপরোক্ষ প্রত্যয় : 
' 17179620800. 63007861009 01 017:906 120697000788 ভড161) ঠ08 4১050). 
(7. 1 207099) 

(মিই্সিজম্‌ হইতেছে বিরাট অধণ্ড সত্যের সম্যক দর্শন। যে সত্য এব, 
অবিনশ্বর, চিরস্তন_-ষে সত্য এক ও অদ্বিতীয় হুইয়1ও সর্বব্যাপী--ষে সত্য 
রূপের ভিতর প্রস্থত হইয়াও রূপ বিবঞ্জিত__নি:সঙ্গ হইয়াও সংসর্গ-_-অবিভক্ত 
হইয়শও বিভক্ত রূপে প্রতিভাসিত ১ যাহা সুক্ষ বলিয়া! সাধারণের অবোধ্য, 
আবার জ্ঞানী ও ভক্তের সহজবোধ্য_যাহ। দূর হইতেও দূরে, অথচ নিকট 
হইতেও নিকটে__যাহা অণুতম অথচ মহত্তম-_ষাহা নিখিল ভূতের অন্তরে ও 
বাহিরে অবস্থিত_-জ্যোততির জ্যোতি, অন্ধকারের পরপারে আলো, মৃত্যুর 
অভীত্ত অশ্বত, অনন্দজয়ী আনন্দ-__নিজের অন্তয়ে ও নিখিল জগতের মধ্যে 
তাহার একান্ত নিশ্চিত উপলন্ষিই মিষ্িসিজ.ম্‌ ) বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 6 
99997701917 317 9,780665119610 01 72059611900 58 10270090186, 22586216159 
781801010 সঃ) 659 £0801066.২ 

এই অন্বয় গ্রুব নিবিশেষ তত্বকে কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেহ বন্সেন ভগবান, 

১.1006)76 15 1250010705 005৮0000855 2৮020 29561025720 81558102507 
19 110 8150 56175600780] 27551620501 9০0010570 71060 5075 02250550085 
521 [01362001205179 50001 2.5 €6160901)%, ০12025059,7065 002 1095 10 9500578-09 
00 ৮20) £1)0951:5 6০-0130 062,0011)55 0£ ৩ 2155005 : ৮৮৪162, 2 50605, 

২, 106 140 ৬1155 720935170) : $৮009010, 0 2.5115101) 8.00. 22815105. | 


স্পা স্ব বা্ব্স্থ ও 


কেহ বলেন পরমাত্মা ।১ ব্যক্তিভেদ্দে বা মত ও পথভেছে তত্বের নাষ পৃথক, 
কিন্ত অনুভব সর্বজ একপ্রকার | এই অনুভবের আর একটি ছিক--মানষের 
অস্তরতম বিশুদ্ধ সভার সঙ্গে মানুষের পরিচয় । €অর্থাৎ মিহিসিজিম এক অর্থে 
আত্ম-দর্শনরূপ আত্ম-প্রত্যয় ।২ “আমির স্বরূপ সম্পর্কে খাটি জ্ঞান 

আমি যে মানুষটি আছি, তাহা অসার ও অনিত্য। আমার দেহ অসার, 
বপ অসার। বাহিবৈর দিক হইতে চক্ষু, কণ, জিহ্বা. নাসিকা', ত্বকৃ-সমদ্থিত 
এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহ যেমন নশ্বর, তেমনই নশ্বর ও অসার আমার 
অন্তরিন্দ্য মন এবং এই মনের সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদন। ও বিজ্ঞানাদি অনুভব । 
স্থল মন নিজেই ক্ষণস্থায়ী, মন:-কল্িত বস্তগুলিও ক্ষণস্থায়ী | ইক্জ্িয় ও ইন্দিয়ার্থ 
বিষয়__কিছুই ধব নহে। 

কি এই নাম ও রূপের অস্তবালে--দ্রেহ, ইন্ডরিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত 
এমন একটি বিশুদ্ধ ও পূর্ণ কিছু আছে, যাহা! অনশ্বর, সত্য ও অখণ্ড । অগ্নি 
তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল তাহাকে প্লাবিত করিতে পারে না অস্ত 
তাহাকে ছিন্ন কবিতে পারে না। উহা নিত্য । পবিবর্তনশীল নাষ ও রূপের 
অন্তরালে এই নিত্য শুদ্ধ পরম সত্যকে আবিষ্কার করা, তাহার সহিত মিলিত 
হওয়া ও প্রত্যয়বলে তাহাকে উপপন্ধি কবাই মিঠিসিজ মের গোড়ার কথা । 
এই যে নিত্য শুদ্ধ সত্য--ইহার কোন কপ নাই, ইহার কোন বর্ণ নাই, ইহার 
কান লক্ষণও নাই ১ ইহা! অরূপ, অবণ, অলক্ষণ ও অলক্ষ্য । ইহাকে আবিষ্কার 
কবা বা! জানা অত্যন্ত কঠিন । ছুলক্ষ্য বলিয়াই ইহ ছুর্বোধ্য। ছুর্বোধ্য কিন্তু 
অবোধ্য নহে। তাহাকে বোঝা যায় বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়ায় । এবং 
বোঝা গেলে, মুহতে আমার এই ষে নামরূপাত্মক আমি, তাহ! রূপান্তরিত 
হইয়া ষায়। খণ্ড আমি তখন অখগ্ড, সঙ্কীরণ আমি তখন উদার, খ্বরাট আমি 


তখন বিরাট, অনিত্য আমি তখন নিত্য। (জের এই সঠিক স্বরূপটিকে 
বোঝাই মিহ্তিস্জ.ম্‌। 


বদস্তি তত্ত্ববিদস্তত্বং বজ-জ্ঞানমন্য়ম্‌। 

ব্রন্মেতি পরমাক্মেতি ভগবানিতি শব্যতে || ভাগবত, ১।১।১১, 
০ 20205 270. 00 ঠি20. 90515 56116. 00 0000৬ 00615 0 5001 12 15 00৫ 
29001692200 21075, 200. 00100880) 005 ৮7015026100 10051562120 1551726 
10)51785 81019 5 10 ঠি)0 005 2555555, 01) 02107)5 10000 075 551£ 2750. 815005৩ 
11)2 5618 25 011106 110 15 10210950 0610010,-1৮ 9500752 2 258৫0805 0০০০, 


চু 


৬৪  চর্যাগীতির ভূষিকা 


এই নিজন্বরূপকে শুধু অদ্য, অখণ্ড, বিরাট রূপে উপলব্ধি করা নয়, তাহাকে 
আবার নিখিল বিশ্বে প্রতিফলিত করিয়। উপলব্ধি করা ।. তখন নিখিল 
বহিবিশ্ব আব “আমি' ভিন্ন নই । আমিই নিখিল বিশ্বব্যাপ্ত ) নিখিল বিশ্বেও 
আর তখন দ্বই বা নানা থাকে না। আমারই অস্তভূক্তি হইয়া! বছ বিভক্ত এই 
জগৎ এক হইয়। যায় ১, আবার আমিও বহিবিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া যাই ( ০৩ 
৪৮10160% ৪09 0101906% &৮৪ [0৪890 1700 810 107001৮1960] 0:09 8, 1. 
0199৪ ) এই 70165 070) 01৮97916% মিঠিসিজ মের শেষ কথা । এখানে 
নানা এক, ভিন্ন অভিন্ন, বৈচিজ্রগুলিও একমেবাদিতীক্সম্‌। কাজেই মিিসিজ মের 
ভিতর ত্ইটি ব্যাপারই ঘটে--একটি সান্তের ভিতর অনস্তের অনুভব (৫5৪61 
০1910 29 0 10098089 6186 87910169177 61) ড0196---1890011), 0৮6০), অপরটি 
অনস্তভ-অসীমে সান্তেব ব্যাপি (10510858805 0 ৪০০] ) £ একটিতে বিছ্ে 
গুতিবিশ্বিত আকাশ, আর একটিতে আকাঁশে ব্যাপ্ত বিশ্ব; একটিতে 
অণুতে বিরাটের প্রকাশ, আর একটিতে বিরাটে অণুব ব্যাপ্তি । সর্বত্রই একের 
প্রকাশ । রবীজ্নাথ বলেন, অস্তরে যিনি “এক একাকী", “অস্তররূপিণী”, জগতে 
তিনিই “বিচিত্র”, “বিচিজ্রক্ধপিণী 1 এই একের প্রতি আকর্ষণ, তাহাকে 
লাভ কবিবার জন্য যাত্রা, এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া অদ্বন্ন আনন্দের 
অন্ভব-_এই গুলিই মিষ্টিসিজ মের প্রাণের কথা ) 


আমর। বার বার করিয়া বলিতেছি, মিষ্টিসিজ.ম্‌ একপ্রকার বিশেষ অনুভব 
বা প্রত্যয় বা জ্ঞান। অন্ভব ব। প্রতায় বা জ্ঞান নানাপ্রকারের হইতে পারে £ 
(১) উন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা প্রত্যয়, (২) কল্পনা বা মনঃকল্পিত জ্ঞান এবং 
(৩) অপর প্রত্যয় বা প্রজ্ঞান। রবীঞ্জনাথের ভাকদ্বর নাটক হইতে অমলের 
কথায় এই তিন প্রকার জ্ঞানের দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে__ 


(১) অমল । ওই যেখানটাতে পিসি! জাত! দিয়ে ভাল 
ভাঙেন। ওই দেখো ন! যেখানে ভাঁড! ডালের থু গুলি দুই হাতে 
তুলে নিয়ে লেঙ্জের উপর ভর দিয়ে কাঠবিভালি কুটুম কুটুন করে খাচ্ছে। 


[ এখানে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ | অমল যাহা চোখ দিয়া দেখিতেছে, তাহারই 
বর্ণনা দিতেছে । িসিমা, জাতা, ভাঙা ভাল, কাঠবিভালির খুক্ধ খাওয়ার 
দৃশ্ত প্রভৃতি স্থুল দৃ্টি-গ্রাহ্থ । এই জ্ঞান সর্বসাধারণের | ] 
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(২) আবার এই অমলই, ষে গ্রামে সে কখনও যায় নাই, পাঁচমুড়৷ পাহাড়ের 
তলায় শাঁমলী-নদীর ধারে দইওয়ালার গ্রামের বর্ণনা দিয়াছে £ 
অমল । অনেক পুরোনো কালে খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় 
তোমাদের গ্রাম_-একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে । না? 
দইওয়াল।। ঠিক বলেছ বাব] । 
অমল । লেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে । 
দই | কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গরু চরে 
বই কি, খুব চরে । 
অমল | মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী নিয়ে যায়-__ 
তাদের লাল শাড়ী পর | 
দুই। বা। বা। ঠিক কথ!, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে | 
[ এখানে বর্ণনা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত বা অনুমান। কল্পনার জালে 
ধরা দিয়াছে বাস্তব সত্য। এই কল্পনা কবির সামগ্রী । ইহার 
সাহায্যে কবি অদেখা! দৃশ্য দেখেন, অগম্য স্থানে গমন করেন, শব্দের জালে 
ক্বন্দর বর্ণন প্রদান করেন। এই মানস-জ্ঞান বাস্তব সত্যের উপরে মায়ার 
ইন্দ্র্জাল রচনা! করে । বাস্তব সত্য হইতে উহ কোনও দিকে অসত্য নহে ] 
(৩) তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান প্রজ্ঞালব্ধ। তাহা স্ুল ইঞন্জিয়ার্থ জ্ঞান নহে, 
অতীক্ড্রির়জ জ্ঞান | সে জ্ঞানও এক হিসাবে প্রত্যক্ষ ; কিন্তু ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সঙ্গে 
পৃথক করিয়। বুঝাইবার জন্য বল। হয় 'অপরোক্ষ” অনুভব । অপরোক্ষ মানে অপর 
অক্ষ ( অপর চোখ )-যাহা দিয়। বস্তভজগতের অতীত জগতের রূপ ও দৃশ্য দেখ! 
ষায়। অজুর্ন ঘে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এই চক্ষ (“দিব্য দদামি 
তে চক্ষুং পন্য মে যোগমৈশ্বরম্‌।'_ গীতা! )। অমল এই চক্ষু দিয়া অদৃশ্য রাজার 
ডাকহরকরার আগমন দৃশ্য দেখিয়াছে | এই চক্ষু অ-পর- পরের নহে নিজেরই চক্ষু। 
অমল । আঘি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই-_মনে 
হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি ।'*.আমি দেখতে পাচ্ছি । 
রাজার ভাকহরকর! পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই 
নেমে আসছে-_বী হাতে তার লন, কাধে চিঠির থলি । 
শুধু দেখ! নহে, অমল শুনিতেও পায় 
ফকির, এই যে ফকির, তার বাঁজন। বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না। 
৫ 
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এ দৃশ্ু সকলে দেখিতে পায় না, এ বাজনা] সকলে শুনিতে পারে না। 
মাস্থষের ভিতর কতিপয় মাস্থষের এই দিব্য দৃষ্টি ব। দিব্য কর্ণ থাকে । ইহা 
দ্বার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা অপরোক্ষ । সত্যের এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা 
স্ব-জ্ঞানই (1060159 15০৩15089 ) মিষ্টিসজম্। মিহিসিজম্-এর ভারতীয় 
প্রতিশব্দ আছে। কেহ 2055610192০-এর বাংল। করিয়াছেন “অতীক্জি্বাদ'; কেহ 
“অরজিক্জাবাদ”, ; মোছিতলাঁল ইহাকে বলিয়াছেন “তত্ব-রস-রপসিকতা'। “তত্ব- 
রসরমিকত1” শব্দটির ভিতর সৌন্দর্য ও রস-সম্তোগের প্রতিবেদনটিই' গুবল। শিল্পের 
জ.তে এনাম চলিতে পানে। 

আমাদের ধর্শ সাহিত্যের অপরোক্ষান্ভতিখে মিষ্টিসিভ মর প্রাতিশব্ৰ 
বলা চলে। অপনেঁ* মনে সাক্ষাৎ অধিগত | তাহ! পরোক্ষ নহে অর্থাৎ 
পরছারা শ্রুত বা অন্র(সিত নে । পরের শ্রুত বা অন্মিত অনুভব বিকল্পাশ্রয়ী ও 
তর্কাপেক্ষ । ককিস্ত 'অপরোক্ষান্থভূতি 'নবিকল্প ও ভকাভীত। কারণ তাহ 
পাক্ষাৎকৃত। তত্ব পাক্ষাৎকার বলিতে এই অপরোক্ষাঙ্গভূতিকেই শোঝায়। 
উহ্ণকে প্রত্যক্ষ অন্ুষ্ভুতি না বলিবার কারণ এই যে, উহা। স্থুল ইঞ্জিয়জ অন্ভূতি 
হইতে পৃথক । অথচ উহাও একপ্রকার প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার । €স 
সাঞ্মাৎকার 135:55০7১ 1)15,৪-এর নহে, ইন্দিয়াতীত স্বচুভব। 

হিন্দুর] যাহাকে বলেন অপরোক্ষান্ুভূতি, তান্ত্রিকেরা তাহাকেই বলিয়াছেন 
স্ব-সংবেদন € ০3৪11 6509701910917057-90.9118হ05 ) ১ পাশ্চাত্য 0596101972-এর 
প্রবক্তারাও বলেন ১1596101970 15 6209 50189150604 8616-8510612% [9818৬ 
(0971)))--পরম সত্যের শ্বসংবেগ্যাত্মক বিজ্ঞান । বৌদ্ধিতন্ত্রে বলা হইতেছে, 
'্বপরসংবিত্তি বজিত জ্ঞান শ্বসংবেদন হইতে জন্মে (“ম্বপংবেগ্ঠাদ্‌ ভবেদ্‌ জ্ঞানং 
স্বপরসংবিটি বজিতম্‌, “স্বসংবেছ্মিদং জ্ঞানং বাকৃপথাতীত গোচরম্‌* )1১ 

এই ম্ব-সংবেছ্ধ ব্যাখ্যা করিয়। হেবজ্তস্ত্রের ঘোগর হ্রমাল। টাকায় কাহুপাদ 
বলিযাছেন, ২ *ম্বমূংবেছ্যম্‌ অপরপ্রত্যক়ং প্রত্যাত্মবেছ্ধং স্বভাব ইতি | অর্থাৎ 
স্ব-সংবেদন হইতেছে প্রত্যগাত্ার অপর প্রত্যয় বা আত্ম-প্রত্যয় । 


তেষামেকং পরং নাতি ন্বসংবেগ্ধং মহ্হথম্‌ | 

এবসংবেছ্া! ভবেৎ সিদ্ধিঃ ব্বসংবেহ্া! হি ভাবন! | 

স্বসংবেগময়ঃ কম বোধন! কম জীয়তে । 

স্বয়ং হর্ভা বয়ং কর্তা! ন্বয়ং নাজ স্বয়ং প্রভু ।1 হে বজ্জ, ১1৭1৪৬. ৪৭ 
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চর্ধাকারগণও এই অর্থে ব্ষসংবেদন (সে সংবে অপ) শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
ডঃ স্বকুমার সেন শ্বসংবেদনকে বলিয়াছেন, "স্বয়ভুয়মান নিবিকল্প মহান্থথ |, 
7০0.9819 মনে করেন, কী হীনযান, কি মহাযান বৌদ্ধধর্মে 500801565, 
বলিয়। কোন সত্যকে স্বীকার করা হয় নাই।১ 7955810-এর-মত 
একজন বৌদ্বশাস্্-বিশারদ পণ্ডিত কেন এই কথা বলিলেন, তাহা বোঝা যায় না। 
হীনধান বৌদ্ধধর্ষে “নির্বাণে'র স্বরূপ সম্পর্কে বিতর্ক থাকিলেও, এই নির্বাণ 
লাভে বিমুক্তি-স্খের উল্লাস থের বা থেরী গাথায় অনুপস্থিত নহে। “নির্বাণস্ই 
এখানে নিবিশেষ সত্য । নিবাণ 'ধনি লাভ করিয়াছেন, তাহার অনুভব অব্যক্ত। 
কিন্তু পপ্রজ্ঞাচক্ষু” হারা তিনি পরম সত্যের স্বরূপ দেখিয়াছেন। "সত্যদর্শন এবং 
আবেগহীন অনুভব- মিট্টসিজমের একটি যূল কথা। মহাযান বৌদ্ধ 
ধর্স সম্পর্কে এই' কথা আরও বেশি প্রযোজ্য--বিশেষতঃ বিজ্ঞানবাদ্দে ও বজ্বষানে 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও মহানস্খ নিরালম্ব হইলেও অস্তিত্বহীন নহে । বিজ্ঞানবাদীরা 
বলেন, “অভূত পরিকল্লোহন্তি-অভ্ভুত পরিকল্প ( পরানম্পন্নজ্ঞান ) আছে। 
আর স্থথবাদী ভান্ত্রিকেরা তে। আরও স্পষ্ট করিয়াই বলেন, অশরীরী মহাক্থখতত্ব 
শুধু আছে নহে, দেশজ না হইলেও এই দেহেই আছেঃ “দেহস্থং চ মহাজ্ঞানং 
সর্বসঙ্কর বজিতং। বাপকঃ সর্বভূতানাং দেহস্থোহপি ন দেহজঃ,_ হেবজ । দেহস্ 
এই ভত্ব-সাক্ষারৎকারই শাহার্দের লক্ষ্য । ইহা মিষ্টিক অস্কভব | €বৌছশান্তর- 
বিশারদ 1). ঘুঃ. ৪99] এই ধরনের কথাই বলেন। তিনি বলেন। যে- 
কোন ধর্ষের প্রাণ মিজ্টিলিজ ম্‌ বঁমহাষাঁন বৌদ্ধধর্ম ও মিষ্টিসিজ ম্বিরহিত নছে।২ 
উর্ধাগীতির মহাস্থখ বা সহজ তত্বটিই একটি মিঠটিক তত্ব । যে অঙ্বয় সর্বব্যাপী, 
'নত্য নিবিশেষ তত্ব মিষ্তিক অববোধের মূল, মহাস্থখ বা সহজ সেই তত্ব । সহজ 
মহাস্থথ একটি নিবিকল্প আনন্দ__উহা। সর্বশৃন্ত অথচ প্ররুতিপ্রভাম্বর | উহাই 
াবার গ্রাহা-গ্রাহক বজিত, বর্ণ-চিহ্ন-বূপহীন বিজ্ঞান বা চৈতন্ত ! তাহ অন্তয়। 
এ তত্ব অলক্ষ্য লক্ষণহীন,_-“অলকৃখ লকৃখণ ন জাই”-_-১৫) উহাকে বাক্যে প্রকাশ 
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করা যায় না_বাকৃপথাতীত কাহি বখাণী”_-৩৭; উহাকে অনুভব করিতে 
ইন্দ্রিয় চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়! যায়-__'জান্ মুণস্তে তুট্টই ইন্দিআল”-৩০ ) অথচ উহার 
অনুভবে কায় সৎস্থথে যুছিত হয় | 

এই তত্ব স্কুল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ না হইলেও, ইহার অনুভব হয় এই দেহেরই চক্রে 
চক্রে, বিশেষতঃ মহাস্থখচক্রে । সেইখানেই “মহাস্থখসজগ? | সাধকের সমগ্র 
লক্ষ্য, সমগ্র চেষ্টা এই স্থখের পথে যাত্র। ও সেই স্বখের সহিত মিলন । এই 
মিলনে মন ও হৃদয় এক হইয়া! যায়, ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় জ্ঞান | ইহা। স্বসংবেছ্য। 
সে সংবেদনে চেতন-বেদন বোধ থাকে না,সে এক মহাস্থখকর যোগনিব্রা_-“চেঅণ 
ণবেঅণ ভর নিদ গেলা_-৩৬। উহ! যেন নিদ্রাও নহে, আবার জাগরণের 
অবস্থাও নহে-_ঘুমই ণ চেবই” | সে অবস্থায় সমান সুখ-ছুঃখ, একাকার পাপপুণ, 
তুচ্ছ ভয়-দ্বণ-লোকাচার--“ছাঁড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার'--৩১। সমরসে আপ্ন,ত 
চিত্ত ।-_-এ সকলই মিঠিক-বোধের লক্ষণ। 

শুধু তাহাই নহে, মিষিক জ্ঞানে সত্তার যে রূপাস্তর বা পরাবৃত্তি (১০৮:০৮৪:- 
৪100 ব। “00509186102 ), চর্যাগীতিতে তাহারও সঙ্কেত আছে । এ অবস্থায় 
সাধকের যেন পুনর্জন্ম (“জ্দ 78370” ) ঘটে । কারণ স্থল চিত্ত তখন অচিত £ 
স্থল মন তখন অমন । তখন চঞ্চলতাঁর অবসান, সত্তা নিশ্চল, দৃঢ়, বজ্বোপম । 
এই অবস্থায় আত্মপর-বিভাগ (“দপরবিভাগ” ) সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়, চূর্ণ হয় 
মোহের বদ্ধন। প্ররকৃতিদোষমুক্ত সত্তা তখন প্ররুতিপ্রভাম্বর | শুধু তাহাই 
নহে, ভাবাভাবের ছন্দ দলিত করিয়। মহাকরুপণামেঘ স্ফুরিত হয় “বরুণামেহ 
নিরস্তর ফরিআ।' তখন সাধক “জগদর্গ করুণাভার স্তিমিত জয়” | 

মিঠিক সংব্দেন সর্বত্র 'অনুত্তর” ও “বাকৃপথাতীত”। সে অবস্থার কথ! কোন 
ইন্জ্রিয়গ্রাহা বচনহ্ারে প্রকাশ করা! যাঁয় ন1। তখন "গুরুবোবসে সীসা কাল”__-৪০। 
তবু মিষ্টিকেরা তাহাকে সঙ্কেতে-প্রতীকে আভাদিত করেন। চর্ধাগীতির 
স্বসংবেধনকে (58. 09258010018 00101. 16) ৪ 115106 40801965 )--কেহ 
বলেন 72758708510 205৪6101820" ; তাই মিঠিক সাধকর্দের চিরকালের 5৪61০ 
ভাষ।_-“সন্ধ্যাভাষা” ও রূপক-আবরণ চর্যাগীতিরও প্রধান উপজীব্য । 


॥ প্রভীক-ধর্ম ॥ এ 
মহাস্থখের অনুভব অনির্চচনীয় ও মৃকাশ্বাদ্দনবৎ হইলেও, উহাকে প্রকাশ 
না করিয়া থাক] যায় না। বিশেষ করিক্না থে অনুভব মাহষের দীনতা ও 
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সক্কীর্ণতা দূর করিয়! মান্থষকে পূর্ণ প্রন্ফুট পন্মের মত সুন্দর ও স্থরভিত করিয়। 
তোলে, যাহা মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া “অন্ধকারে প্রদদীপবৎ্», 
জ্ঞানের ন্বতঃ-উদ্ভাস প্রকট করে এবং সর্বোপরি ভ্রমজলধিতে নিমগ্ন মাচষকে শাশ্বত 
সত্য ও পরমার্থ মৃক্তির পথ দেখায়, তাহা অবশ্ঠই প্রকাশষোগ্য । বিশেষতঃ 
যে-সকল কল্যাঁণমিত্র বজসত্ব পরার্থে আত্মোৎসর্জনকে জীবনের ব্রত বলিয়। মনে 
করেন, নিজের অজিত পুণ/টুকু পরের জন্য দান করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ 
করেন, তাহারা জীবের উদ্ধাবের নিমিত, অশরণজনের প্রপোধের নিমিত্ত, 
স্বান্চভবের তত্বকে প্রকাশ না করিয়] থাকিতে পারেন ন! । 

কিন্ত যে-সকল তত্ব 'বাকৃপথাঁতীত*, যাহা কথাবেদ্য নহে, তাহাকে কিভাবে 
কথাবেছ্য কবিয়া তোল সম্ভব ? এইখানেই আসে কপক-প্রতীকের প্রসঙ্গ এবং 
সঙ্কেতেব প্রশ্»। ধাহাব। মিষ্িসিজ.ম্‌ লইয়া আলোঁচন! করিয়াছেন, ঠাহার] সকলেই 
বলিয়াছেন, মিষ্টিক যাচষ বপক-প্রতীক ছাভ! তাহাদের ভাবকে প্রকাশ করিতেই 
পারেননা। এই রূপক-প্রতীক তাহাদের অস্ুভবের তুলনায় ভাব প্রকাশের প্রতিষ্পধা 
না হইলেও, যন তাহার। অনির্বাচ্য স্বমংবেদনকে প্রকাশ কবেন, তখন অবশ্যই 
কোন সঙ্কেত বা কোন দৃষ্টাস্তকে অবলম্বন কবিতে বাধ্য হন। এই সঙ্কেত ও 
দৃষ্টান্তগুলি সাধারণ-লোকের অন্তরে সেই অনির্বচনীয় অনুভবের ই'্গত প্রদান 
করিয়। তাহাদিগকে উদ্বদ্ধ কবে এবং মিষ্টিকেরা ষে প্রতীক ব্যবহার করেন, 
ভাহ। কবির ভাষাৰ মতই বাহ অখের অন্তরালে অন্থতর অর্থের ব্যপরনা বহন 
করে।১৯ অর্থাৎ স্বসংবেদনের ভাষা চিরকাল রূপকাশ্রক়ী ও প্রতীক ধরণী । এই 
বপক, প্রতীক বা সঙ্কেত তাহাদের স্বাঁচুভব হইতে, মানবঅঙ্গের কুগুলাদি 
অলঙ্কারের মত পৃথক বিশ্তস্ত নহে, একেবারে “অপৃথগত্বে' নিবতিত। এ 
অলঙ্কার ভাষার অস্তনিহিত লাবণ্য | 


চর্যাগীতি রূপক-প্রতীকের বিচিত্র চিন্রশালা। এখানকার কবির। সকলেই সিদ্ধ 
আচার্ধ অর্থাৎ জাত-মিহিক । তাহারা সকলেই বিশ্ব-সংবেদকদের সগোত্র | কাজেই 
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প্‌ চর্যাগীতির ভূমিকা 


তাহাদের প্রকাশভঙ্গী, প্রকাশের বিস্যাস এবং প্রকাশের ভাষা বিশ্ব মিইিকদের ভঙ্গী 
ও ভাষ! হইতে স্বতন্ত্র নহে। যদিও সাধকভেদে রূপকের আক্ষিপ্ত বন্বগুলি (উপমান) 
পৃথক, তথাপি দপকের অস্তনিহিত উদ্দেশ্য ও প্রকার এক। একজন বিদেশী সন্ত 
(9810৮ 18:60) বলিয়াছেন,_-*1] £0556108 81098, (159 ৪8209 1810608£9 
£07 625৩ 00259 17020 6056 88008. 209267ড ; উক্তিটি এক হিসাবে সত্য | . 
এখানে 4৪87092০906" বলিতে বোঝায় একই অধ্যাত্মলোক, যেখানে রূপ ও 
অরূপ, সীমার জগৎ ও অসীম, থণ্ড-অখণ্ড অভিন্ন; যেখানে পৌছিয়া মান্থষ 
পরাবুভ ( :9709৮91690 ); ব্হুধ] বিভক্ত মাছ সংহত ও একীভূত ! 76- 
£086878690.) ; যেখানে মৃত্যু নাই, শুধু অমুত-__যেখানে অন্ধকার নাই, শুধু 
অনিবাঁণ আলো, যেখানে ভূমি নাই, আছে ভূমা যেখানে অনন্দ নাই, আছে 
আনন্দ। সেই আনন্দ ও জ্যোতিলেশকের সংবাদ যাহারা বহন করিয়া 
আনেন_ তাহাদের গোত্র এক, মনোভাব এক, প্রকাশের ভাষা ও ভঙগীও এক । 

অদ্দেয়া এ. 0০86711] উদ্দেশ্যের দিক হইতে নিখিল মিহিকদের 
রূপকপুলির তিন প্রকার বর্গ বিভাগ করিয়। দেখাইয়াছেন £ 


(১) কতকগুলি রূপক হইতেছে নিম্নতর সত্তাকে অলোকের উপযোগী করিয়া 
তুলিবার রূপক । উহ। সত্তার রূপাস্তর সাধনের রূপক । আমি শান্ত, আমাকে 
অনস্তকে লাভ করিতে হইলে, আমাকেও অনন্তের সামিল হইতে হইবে । আমার 
এই কঞ্ঠুক-আবরণ অপসারিত করিয়া আমাকে কঞ্কমুক্ত করিতে হইবে। শুককী'ট 
আমি, আমি প্রজাপতি হইব- অসত্য আমি সৎ হইব--মরলোকের অধিবাঁসী 
আমি, অমৃত হইব_-এই উদ্দেশ্যে সভার প্রত্থতি--'এই ধরনের বপক-স্ষ্টির যূল 
প্রেরণ । এখানে কৃত্রিম উপায়ে রস-রসায়ণের প্রয়োগ, হঠষোগের প্রণালীতে 
আসন-প্রাণায়ামাঙ্কির প্রত, কখনও বাঁ মদ্যপানের সঙ্কেতে সভার জাগরণের 
ইঙ্গিত । এগুলিকে ব্লা যায় 510,902) ৪5097)0)+ ; অথব। বৌদ্ধ তাস্তিকদের 
ভাষায় বলী। যায়--“বিশুদ্ধি'মূলক দপক । 

(২) ছিতীয্ষ প্রকারের রূপক হইতেছে কক্ষুকর্ুপ্ত সত্তার আনন্দ ও 
আলোকের পথে ধাত্রার ূপক-_352001 ০01 13167150589; এখানে মানব 
পথিক, অভিষাত্রী। চিরস্তন সত্য, শাশ্বত আনন্দ ও অনির্বাণ আলোকের 
প্রতি অনুসন্ধিৎস্থ সভার যাত্রা । এখানে শুধু প্রস্ততি নহে, সত্যকারের 
অভিধান এ যেন রুষ্ণমূখী রাধার অভিসার । , ঝড়-বাদজে জ্রক্ষেপ নাই, 
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পিচ্ছিল কণ্টকাকীর্ণ সর্পভয় সম্কুল পথের জন্যও ভয় নাই । নিভাক সভার 
অভিসার__-একেব প্রতি একের যাত্রা (ঢ)10৮ ০£ 856 &109:86 69 6964100৩) 3 
এখানে শুধু চলা আর চলা--সে চলার লক্ষ্য স্থখাবতী, আনন্দলোক । এ 
ষেন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র মাঁনস-সরোবরের দিকে উড়িয়া চলা-_উডভিয় চলা 
সব-বিছ্যৎ-বটিকার আবর্তে | বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা ইহাকে বলিবেন, পপ্রবাহাভ্যাস” | 

(৩) তৃতীয় প্রকারের রূপক হইতেছে 11008091506 100078010৮8 200 
10787809 ১ প্রেমের বপক, বিবাহের রূপক ও মিলনের দূপক | এখানে 
সত্তার বহু প্রত্যারশৈত আকাক্ষার তৃপ্তি ০9191009706 01 0119? 2 প্রেমের 
বপকগুলি দেহ-সন্তোগের বাসনায় বিলসিত হইলেও, উহ1 পূর্ণ আনন্দ ও 
পরিপূর্ণ টতন্যের সহিত মিলনের গ্রতীক--দেহের অতীত এক দেহাতীত 
বিলাস | এইখ(নেই তত্বের উপলব্ধি ব তত্ব-সাক্ষাৎকার !* 

চর্যাগানেও রূপকের এই বর্গবিভাগগুলি লক্ষণীয় । অবশ্তট চর্যায় অনেক 
স্থলেই এক “শের দূপকের সে অন্ত বর্গের পক মিশিয়া গিয়াছে । তাহার 
কারণ, চর্যাগানগুলি সাধন-পগ্রধান * সাধ্যতত্ব আসিয়াছে সাধনের ফলরূপে । 
শুদ্ধিযূলক রূপক ও অভ্যাস প্রক্ষযূলক বপকে পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই, 
আবার কোখায়ও উহাদেরই সঙ্গে একসঙ্গে আসিয়। মিশিয়াছে তত্ব সাক্ষাৎ- 
কারের মহান্থথ ও বিহ্বলতা ব। মিলনরূপক | 

চর্ধায় বিশুদ্ধিযুলক দ্পকের প্রসঙ্গে আসিয়াছে মদ চোলাই €৩), দাঁবাখেল। 
(১২), যোগিকালঙ্কার ধারণ (১১), বীণ। নির্মাণ ও বীণ। বাদন (১৭), তরু 
ছেদন (৪৫) প্রক্ুতি পক | এই বপকগুলির অন্গনিহিত উদ্দেশ্ট অবিদ্যা-বিক্ষুব্ 
পুদদগল, নাভ; ও চিত্তকে পরিশ্থদ্ধ কর। | যে পর্বস্ত বিশুদ্ধি না হয়, সে পর্যস্ত কেহই 
পরমতত্ব লাভের উপযুক্ত হয় না ২কাহুপাদের দাবাখেলার রূপকটিই যদি ধর 
ধায়, সেখানেও দেখিতে পাই, দ্ধার ছকে সগক্ষ ও বিপক্ষের গুটি গুলি সাজানো 
থাকে । বিপক্ষের গুটিগুলিকে নিজিত করিষা! বিপক্ষের ক্লেশ।রোপিত ঠাকুর 
বা] রাজাকে বন্দী করা বা মাত করাই এই খেলার লক্ষ্য । ( বিপক্ষের এই গুটি 
গুলি সত্তার জাগরণের পক্ষে বাধা । বড়েকে মার! মানেই প্রকৃতিদোষগুলিকে 
অপসারিত কর! । ]) 

ন1455001910 গ্রন্থে বপফের বর্গবিভাগের ক্রম--৫) 55000] 06 212700985 


(2) 57010101105 (3) £100%00) 35101001- ধানে আলোচনার কুবিধার জচ্চ 
ক্রমভঙ্গ কতরয়া সাজানে! হইল । 


৭২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


মদের দূপকগুলিও হ্ন্দর। মদদ এখানে স্থখপ্রমুদিত অবিশুদ্ধ চিত। 
তাহাকে চিকণ বাকলে শোধন করিয়া! সরুনালে ঘটে ঢালিত্ে হয় । এই মদ 
তখন বিশুদ্ধ; ইহা তখন স্বন্ধকে (ক্বন্ধাত্রক চিত্তঞ্চে ) দৃঢ় করে, অজরামর 
হইবার পথ প্রশস্ত করে। গ্রাহকের আসক্তিও এই মদে। রবূপকার্থে 
মর্দের তাৎপর্য এই যে, ইহ [চিত্তের অসাডত। দূর করে। 

সততার জাগরণের পক্ষে সঙ্গীত একটি প্রশস্ত উপাদান । সঙ্গীত-ধ্বনিরও 
নান। প্রকারভেদ আছে । যে জঙ্গীত স্বতস্ফুর্ত, অনাহত--তাহার ক্ষমতা 
অসাধারণ । মহীধরপাদদের চিত্র-গজেন্দ্র অনাহত নাদ শুনিয়া পাগল। সে 
তখন শিকল ছি-ডে, বন্ধনন্ত্ত চূর্ণ করে, প্রজ্ঞালোকের দিকে ধাবিত হয় (১৬)। 
১৭ সংখ্যক গানে বীণাতন্ত্রীধবনির অদ্ভূত শক্তি প্রদশিত হইয়াছে । চিত্তবীণা 
তো সহজে বাজে না। লাউয়ের সঙ্গে তস্্রী জুভিতে হয়, সেই তারকে আবার 
দাডার সঙ্গে যুক্ত করিতে হয়। করস্থ করে যখন বীণ] সঞ্চালিত হয়; তখন 
বত্রিশ তন্ত্রী সমন্বরে বাজিয়। উঠে__শোন। যায় শুন্ততাধ্বনি । সে ধ্বনি শ্রবণে 
সাধক-সাধিকাব আনন্দ-জাগরণ ঘটে, তাহারা নৃত্যে-গানে মুখর হয়, 

নাচস্তি বাঁজিল গাস্তি দেবী । 
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥-_-১৭ 

চর্যাব অভিসার-মূলক রূপকগুলি আরও শন্দর | নদী বা সাগরের প্রান্তে 
রহিয়াছে জিনপুর বা স্ুখাবতীপুর । »সই আনন্দলোকেব উদ্দেশ্তে সাধকের 
যাত্রা নৌ-বাহনে। 'নীকাকে মজবুত করিবার জন্য কত ঠহযষ31। সোনার 
গর] লইয়া নৌকার যাত্রা। খুটি কাছির বক্ষলমুক্ত নৌক! উঙ্জানের দিকে 
খহিয়া চলে । চারিদিকে চাহিয়া, ডাহিনে বীয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সোজাপথে 
নৌকা চালাইতে হয়। এইভাবেই পখে মিলিন? যায় মহান্থখের সঙ্গ (৮)। 
১৪ সশখ্যক গানেও নৌবাহনের রূপক । তবে এখানে সাধক একা নহেন, 
পারের কত্রী আছেন অভিজ্ঞ মতঙ্জকন্য। , তাহার উদ্দেশ্যে যাত্রীর ব্যাকুল 
মিনতি-বাহ তু ভোগ্বী, বাহ লো ভোম্বী বাটত ভহইল উচছ্ার। |” 

চর্যার প্রম-মিলন মূলক প্রতীকগুলি ত্বাতন্ট্যের দাবী বাধে । অন্যঠান্ত মিষ্টিকের 
প্রেম বা মিলন, পরমতত্বের সহিত সাধক-সতাঁর মিলন। চর্যার পরম 
সহজানন্দ বা মহাক্রথ। এখানে কিন্ত মহাহ্ছণের সঙ্গে মিলন নহে, নৈরাজ্- 
ধর্ষের সহিত করুণ চিন্তের মিলন; তাহার ফলে মহাক্খের উপলব্ধি । অবশ্য 


প্রতীক-ধর্ম ৭৩ 
বৌদ্বতন্ত্রে কামিনীকেই “ত্বখ” বলা হইয়াছে ।১ পুং-তত্ব ও স্ত্রী-তত্বের যোগে ষে 
সুখ উৎপন্ন হয়, তাহারই বিশুদ্ধ বিলক্ষণ রূপটিই মহাম্থখ। চর্যায় বোধিচিত্ত 
পুং-তত্ব, নৈরাত্ম্যা যোগিনী ব। পরিশুদ্ধাবধূতিক! অর্থাৎ দেহস্থ মধ্যম। নাড়ী 
হইতেছে স্ত্রী-তত্ব। এই মধ্যম! নাড়ীর সঙ্গে মিলনে মহাস্খের উদয় । (সোধকের . 
প্রেম এই মধ্যম৷ নাড়ী বূপিণী অবধৃতিকা'র সঙ্গে। ইহার সহিত মিলিত হইয়াই সাধক 
পরমানন্দে বিরমানন্দনকে স্থির করেন এবং বিরমানন্দ হইতে সহজানন্দ বা মহাস্থখ 
অনুভব করেন। এই মাধ্যম! নাড়ীর দপক ষোগিনী, ভোম্বী, প্রভৃতি | একদিকে 
তাহার। মহাস্থখ লাভের উপায়, অন্যদিকে তাহারাই মহাস্থখরূপিণী 1) চর্যাবরের। 
ইষ্ঠাদের সহিত মিলিত হইস। পরমার্থ মহান্তখ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন । 

৪ সংখ্যক চর্যায় পরিশ্থদ্ধা অবধূতিকাই নৈরাত্মা যোগিনী। তাহার বক্ত,ই 
সহজানন্দ, ক্ষণভেদে উহাউ উষ্জীষকমলরস ! তাই সাধক বলেন, 
যোঁইনি তই বিন খনহি ন জীবমি | 
তো মূহ চুম্বী কমলরস পীবমি || 
এখানে “কমলরস'__উষ্জীষকমল মধুমদনং পরমার্থবোধ্থিচি ৪." ( টীকা ) (সাধক 
নৈরাস্ম্যা যোগিনীর মুখচুম্বন করিয়া, অর্থাৎ বিশ্তদ্ধা মধ্যমা নাড়ীর মুখ চূস্বন করিয়া 
সেই রস আস্বাদন করেন অর্থাৎ বোধিচিত্ মহান্থখ লাভ করেন। 
কাহুপাদের কয়েকটি গানে (১০, ১৮, ১৯) অবধূতিকা ভোশ্বী (ভোম 
নারী) রূপে কল্পিত হইয়াছে । এই ভোশ্বীর ছুই প্রকৃতি ঃ অধিকারীভেদে 
তাহা কোন সাধকের বোধিচিত্ত নষ্ট করিয়া দেয়, কোন সাধককে মহাস্থদের 
অধিকারী করে। সাধক জানেন, এই ভোস্বীর প্রকৃতি রষ্টা নারীর ( চ্ছিণাঁলী ) 
মত । কখনও ইনি কুলীন জনের সেবা করেন, কখনও বা কাপালিকের। তাই 
অভিযোগ করিয়া বলেন, 
কইসনি হালে ভোন্বী তোহোরি ভাভরিআলী | 
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী ||__-১৮ 
কিন্ত সাধক ইহাও জানেন, বিদ্বজ্জন তাহাকে ক্ঠালিঙগন হইতে মুক্ত করে না। 
এই ভোম্বী সাধকের চোখে নেশা সৃষ্টি করে। সে চৌধাটিদল পন্মে কখনও 
নৃত্য করে, কখনও কাহারও নৌকায় ধাতায়াত করে । সাধক তাহার সহিত 
শুক্রাকারে৷ ভবেৎ ভগবান্‌ তৎ্নথং কামিনী ম্মতম্‌ । 
ধর্মসম্তোগরপত্বং বজ্রধরন্ত লক্ষণম্‌ || যোগরত্মমালা 
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মিপিত হইতে চান-_-'আলো। ভোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ । সমাজে সে 
অস্পন্ত।, নগরের বাহিরে তার ঘব, ব্রাঙ্দণের! তাহাকে ছৌঁয় না_ তাহাতে সাধকের 
জক্ষেপ নাই! ভোম্বার জন্য তিনি হাভের মালা ধারণ কবেন, অর্থাৎ সংসার- 
বিবাগী হন। প্রেমিকাব জন্য এখাঁনে প্রেমিকের সর্বত্যাগ । প্রেম জাতিকুল 
মানে ন।, ভাঙকও প্রেষেব জন্য জাতিঝুল, দ্রণা-লজ্জ। সবস্ব বিমজন দেন। 

১৯ সংখ্যক গানে এই ভোম্বীকে বিবাহ করিবাব জন্য সাধকের যাজ্া। 
ববের বিবাহ-যাত্রায পটশু মাল বাজে, জয-জয় শব্দ উঠে। ভোম্বীকে বিবাহ 
কাবয়! ভোন্বব সঙ্গে মিলিত হইয়া ভাবকেব মনক্বামন! সিদ্ধ হয়, 


অগঙণিসি স্তরঅ পপন্গে জাম। 
জোঠডণি জালে বঞএণি পোঁহাঅ | 


শববপাতের হহটি গান (২৮, ৫০) প্রম- মলনের চিত্র আধকতর হ্ন্দর | 
এখানে শনব $জঙ্গ (প্রেমি প্ররুম ) নৈবামণি দারা” (৫প্রমিকা ঘরণী)। নিজ 
গৃঠিণীকে পরকীম। নাধ্কি' মনে কবায় এখানে প্রেমে অপুর ভাম্তিবিলাস। 
পবতেব উপবিভাগে বহয়ছে শববী বালিক। | যযব পচ্ছ, গ্ুপ্চ। মালাষ তাহার 
অর্জ-সজ্ঞ।, ৫প্রমেব উদ্দীপন বিভাববপে প্র্ষাতব ও আজ বসম্ত-সঙ্জা 
নানা তকবব £মীলিল বে গঅণও লাগেলি ভালী 
এহ পবিবেশে শনব খ'ট পাতিলেন শখ্যা বিছাইলেন, শৃঙ্গার উপাদান তাঁঘুল- 
কপূর "ক্ষণ কাবল্লন এব" 
সন নিবাম ণ কগে লই মা »হাহুহে বাতি পোহাই 11 ২৮ 
৫০ স"খাক গানে ধথা যায়, আকাশচনধ। ০৩৩৬ । বাভা, সেখান নৈশাখণি 
“ববী জাগিতেছেন শব তাহাতে লইয়া] বিলান করিতেছেন। এই তেতলা 
বাওঠব পাশে ইন্পু মণ্ডল “তজারাবাড । সেখানে অঞ্চকার নাই , আঁকাশফুল 
কাপাস ফুটিয়াছে কঙ্থাচন! পাকিয়।ছে । এই পরিবেশে প্রমত্ত শবরাশব্রী-_ 
অণুদিন শন্বো কিখাপ ন চেহ মহাহখে তোলা । 

(ধার সব রুপকই স্টিক ভা'নায় অন্রপ্রাণত। যে স্বসংবেদন 
অনিবচনীষ, সাধকেবা তাহাকে রূপক-প্রতীকেই প্রকাশ করেন। মিষ্টিকের 
ভাষা বূপময় । এই বপ বাহির হইতে আক্ষিপ্গ নহে । অস্তব-ভাবনার সে 
ওতপ্রোত | ফলে উহা ম্বাভাবিক, স্বতঃস্ফুরত ও, “অপৃথশ,যক্ছে নিবতিতঃ | 
চর্ধার সাধকের রচনায় শূন্য ফুল হুইয় ফুটিক়াছে * এই খ-পুষ্প অলীক নহে__ 
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বাস্তব, সন্দর ও স্থুরভিত। এইখানেই 5৪৮1০ হুইয়। উঠিয়াছেন কবি, কবিতা 
হইস়প1.উঠিয়াছে অচিস্ত্য স্বসংবেদনের রূপময় প্রকাশ 19 
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তত্ব-সাক্ষাৎকধরু ধর্মজীবনের চরম প্রাপ্তি । সাধন বা "চর্ষা সেই 
সাক্ষাৎকারের উপায় । মহাপ্রভু বাঁলয়াছিলেন, “সাধ্য বস্ত সাধন বিনে কেহ 
নাহি পায়।' জীবনের যে-কোন প্রাপ্তি সম্পকেই এই উক্তি খাটে। উপায় 
ব্যতীত উপেয় লাভ সম্ভব নহে। যে পথে অগ্রসর হইলে তত্বসাক্ষৎকার ঘটে, 
ধম জীবনে সেই পথ, প্রক্রিয়। ও পদ্ধতিই সাধন-অঙ্গ । 

গৌতম বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন ছুঃণের হাত হইতে আত্যস্তিক মুক্তি । সেই 
লক্ষ্যে কত তাহার কুচ্ছসাধনা, কত তপস্তা, কত ধ্যান। অবশেষে তিনি 
বুঝিলেন, কঠোর কুচ্ছু সাধনে নহে, শিথিল সম্ভোগেও নহে-মধ্যপথ অবলম্বনে 
আধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্থশীলনে মানুষ দুঃখের স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইস্স। 
'ছিন্নসোত1” হইতে পারে । এই অবস্থাই নির্বাণ। 

প্রাচীন বৌদ্ধমতে আর্ধ অগ্টাজিক মার্গহই নির্বাণের পথ । দৃষ্টি, সন্ধল্প, 
বাক্য ও কর্ধকে নিয়মিত করিয়!, নিরন্তর ব্যায়াম (অভ্যাস ), স্মৃতি, ধ্যান 
ও সমাধি ছারা নামরূপাত্মক ছুঃখজর্র পুদগল তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারে । 'জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু'রূপ দুঃখের আবতন রোধে উহাই একমাত্র পথ । 

বুদ্ধদেবের পূর্ণে ছিল বন্ধন-মুক্তর উপায়রূপে যোগ ও যাগের পথ, ব্রহ্ধ- 
জিজ্ঞাস? বা জ্ঞানের পথ । তন্ত্র-সাধনাও অজ্ঞাত 'ছপ না। আর ছিল জৈন 
নিগ্রন্থদের স্থৃক্িন তপশ্চর্যী। গৌতম বুদ্ধ ষজ্ঞকর্মকে নিন্দা করিলেন, তান্ত্রিক 
প্রক্রিয়াকে হীনক'র্মর অন্তভক্ত করিয়া দেখিলেন, জৈন নিগ্রস্থদের কঠিন দেহু- 
প্রত্যাখ্যানকেও বর্জন করিলেন। নিধাণ লাভ করার ব্যাপারে শীলাচার ও 
ধ্যান-সমাধি দ্বারা গজ্ঞাচক্ষু অর্জন করার দিকেই তাহার সমগ্র দৃষ্টি নিবন্ধ হইল। 

গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে বৌছ্ছমত ও পথ লইয়া, লক্ষ্য ও 
লক্ষ্যভেদের উপায় লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। একদল বলিলেন, শাশ্তা নির্বাপ- 
লাভের জন্য যে শীল-মহাশীলাদির উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! নিম্নাধিকারীদের 
জন্ত। উচ্চাধিকারীদের জন্য তিনি “গম্ভীর স্ুচ্রর্শ” ধর্ষের উপদেশ দিয়াছেন । 
ফলে বৌদ্ধ জম্প্রদ্বায় কালক্রমে প্রধান দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়-__হীনযান ও 
মহাধান। শীলাচারী নির্বাণলাভী বৌহ্ধগণ হীনষানের অস্তভূক্তি; মহাষান 


এ৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 


গন্ভীরোদার' ধর্মের ধারক | মহাযানের প্রধান ছুই শাখামাধ্যমিক ও 
বিজ্ঞানবাদ। উহাতে যথাক্রমে "শৃন্ততা ও “বিজ্ঞান” নির্বাণের ভূমিকা গ্রহণ 
করে। উভয়েরই সাধন পারমিতানয়__অর্থাৎ দান, শীল, ক্ষাস্তি, বীর্ষ, ধ্যান 
ও প্রজ্ঞা পারমিতাগুলির অনুশীলন । ইহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাপারমিতা 
_প্রজ্ঞাপারমিতা হি পঞ্চপারমিতানাং শ্বভাবঃ। অতএব মাধ্যমিকই হউন 
আর বিজ্ঞানবাদীই হউন, প্রজ্ঞায় স্থিতিই সাধনের শেষ লক্ষ্য। শৃন্তবাদী 
মাধ্যমিকের মতে প্রজ্ঞাই 'সর্বাকারবরোপেতশ্ন্ততা' ; বিজ্ঞানবাদীদের 
মতে উহাই “বিজ্ঞঞ্চিমাত্রতী” । অবশ্য বিজ্ঞানবীদীদের সাধন আরও একটু 
বিশেষত্ব মণ্ডিত। বিজ্ঞানবাদের অপর নাম যোগাচার। আ্াহাদের মে 
প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় প্রতিষ্ঠার উপায় যুগপৎ ফোগ ৪ আচার অর্থাৎ 
একদিকে প্রজ্ঞার সঙ্গে যোগ, অপরদিকে অপরাপর পারমিতার অন্শীলন | 
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“যোগ” শব্দটি গ্রহণ করার ফলে, যোগাচারে বুদ্ধের ভ্রিকায়ের কল্পনা ও 
চিত্তের পুঙ্খান্ুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বিশ্ষে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছ। (বিজ্ঞানবাদে 
বিজ্ঞান ও চিত্ত অভিন্ন ।॥ বিজ্ঞানের তিনটি রপ-_বিশ্থদ্ধ' পরত্ভ্্ব ও পরিকল্লিত। 
এগুলি যথাক্রমে বুদ্ধের ত্রিকায়ের প্রতীক । এই কায়গুলির নাম-দর্গ, সম্ভোগ 
ও নির্মাণ । বুদ্ধের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন_ কায়ই ধর্মকায়, তাহ! সঙ্গপ্ন-বিকল্প 
বজিত, জন্ম-মৃত্যু রহিত, গ্রব অবিনশ্বর-_তাহা "অদ্ভূত পারক৪। সৃক্তোগকার 
পবন্ত্র বিজ্ঞানের প্রতীক, এখানে চিত্তক্রপী বুদ্ধ স্থির ও 5লের মধ্যবর্তী অবস্থায় 
কুশলকর্মের শান্তি ও খদ্ধি ভোগ করেন। ভাহা অজাত হইলেও মতঙ্ন্মের 
সম্ভাবনা যুক্ত । বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, উহা! অস্তরাভব্‌ বিজ্ঞানের স্তর; আসলে 
জন্ম-ুত্যু নাই, অথচ কল্পনায় যেন জন্ম-ৃত্যর অভিনয় হইতেছে। নির্মীণ, 
কায়ের বুদ্ধ পাথব বৃদ্ধ _স্থুল জন্ম-মবৃত্যুর অধান £ উহা পরিকলিত মিথ্য। জ্ঞান। 
পুদগল 16ত্ত এই পরিকলিিত জ্ঞান, অথচ তাহা বিশদ জ্ঞান প1 পুদ্ধত্থের সম্ভাবনা 
যুক্ত । চিত নির্মাণ-সণ্ডে।গকায় "অতিক্রম করিয়া ধর্মকায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। বিজ্ঞানবাদে চিত্তভূমির পুত্খানুপুত্খ বিশ্পেষণ আছে--এগুলিকে 
দশবোধিসত্বতৃর্মি বলা হয়।) কি ভাবে বিজ্ঞান চিস্ত কমে আবরণ যুক্ত হইয়! 
বিকল্পিত চিত্তের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পুনরায় আবরণ ( দৌষ্ঠল্য - ক্লেশাবরণ 
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ও জ্ঞেয়াবরণ) মুক্ত হইয়া! শেষভূমি ধর্মমেঘভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যোগাচারে 
তাহার বিবরণ পাওয়! যায়। ধর্মমেঘভূমিতে বোধিসত্বের পূর্ণ স্ফতি অর্থাৎ 
ধর্মকায়ে "অবস্থান । শৃন্যবার্দী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের, বিশেষতঃ ষোগাচারী 
বৌদ্ধদের সাধনপদ্ধতির ভিতরেই তান্ত্রিক সাধনার বীজ নিহিত ছিল । কালক্রমে " 
মহাযধানের এক শাখা ব্জ্রধান নাম গ্রহণ করে। তন্ত্রাচারের পুণপ্রকাশ্‌_ 
বজ্যানে। বভ্ব হইতেছে দৃঢ় ধরব, অবিনাশ শন্তক্ছলাী।৯ এই শৃন্তত! বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞানের মত অস্থিত্বসম্পন্ন । উহ গ্রাহা-গ্রাহক বজিতি নিরালম্ব হইলেও 
স্বয়স, ্বাশ্রয়, শ্বয়ংজ্যোতি ও সর্বব্যাপী । অনির্বণনীয় 1বকল্প-রহিত বজচিত্তই 
বজসত্ব। বজধষানী তান্ত্রিক বৌদ্র্দের চরম লক্ষ্য এই বজসত্বত্ে প্রতি । 

বস্তত বজসত্ব বোধিসত্বেরই পণপ্রজ্ঞ দপ। মহাষান বৌদ্ধধর্ম বোধিসত্ব ও 
বোধিচিত্তের ভূগিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । হীনযানে অহ সক্রিয় তত্ব (8০৮৮০ 
10780017019" ) এবং প্রতুযত্পন্ন বস্তু (40970097701 6159 77:99” )5 বোধিসত্ব 
এখানে অতীত বন্ত (455669701 61১৪ 1)89৮১) মাত্র । কিন্তু মহাযানে 'অহৎ 
বা বুদ্ধ অতীত অব্দানের পুজনীয় খষি (58595 ০ 659 798৪৮” ), বোধিসত্বই 
জীবস্ত প্রত্যুৎ্পন্ন বস্ত €( 4.15105 198 2064) 01 09 01959226” )২ 7 বোধিসত্বত্ত 
অর্জন করাই মহাধানীদের মুখ্য লক্ষ্য। তাহার! বলেন, সংবোধি চিত্তই প।পকে 
দমন করিয়। পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, প্রাণি নিবহকে উদ্ধার করিবার জন্য ইহাই 
একমাত্র হিতমার্গ (হিতমে তদেব' )। ধাহার! ভবচক্রের ছুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
চাহেন € “ভবছুঃখ শতানি ততুকামৈ:” ), ধাহার। লোকছু:খ হরণ করিতে চাহেন 
(সত্বব্যসনানি হতুকামৈ:) এবং যাহারা অনস্ত সৌখ্য ভোগ করিতে ইচ্ছ। 
করেন (“বহুসৌখ্যশতানি ভোক্তুকামৈঃ, ), তাহাদের নিকট বোধিচিত্ত 
অত্যাজ্য , অতএব “শ্বদৃঢং গৃহৃত বোধিচিত্তরত্বং” ।৩ (সোধারণ অর্থে বোধিতে 
প্রতিষ্ঠিত চিত্তই বোধিচিত্ত, কিন্তু ব্জ্রধানমতে প্রজ্ঞা ও উপায় যোগে গঠিত 
চিত্তই বোধিচিভ্ত। “উপায়' হইল করুণা বা] কুশল কর্মের দিক এবং গ্রজ্ঞ! 
হইল 'শৃন্ততা” বা৷ প্রজ্ঞাচক্ষুর দিক 1) এই প্রজ্ঞা চক্ষুর উদয়ে 'প্রতীত্য সমূ্পাদ' 

১. দৃঢ়ং সারমশৌষীর্যমচ্ছেগ্ঠাভেছ্য লক্ষণং | 

অদাহী অবিনাশী চ শৃচ্যত! বজ উচ্যতে ।-_-যোগরত্রমালা 

২. ভ্ষ্টব্য 90001715170 ৫ [105 ৮105 এবং 10090006101) 60 ১2001791759, 

202009112, : 1. 1620, 


৩. অশুচি প্রতিমামিমং গৃহীত! জিনরত্ব প্রতিমাং করোত্যনর্থং । 
রসজাতমতীব বেধনীয়ং হুদুঢ়ং গৃহৃত বৌধিচিত্ত রত্ং || বোধিচর্যাবতার ১।১* £ শাস্তিদেব 





৭ চর্যাগীতির ভূমিকা 


তত্ব অধিগত হয়, পরিষ্কার বোবা যায়-_যাঁহ1 কিছু উদয় ধর্মী, তাহা ব্যয় ধর্ম! | 
এই জ্ঞানই নিরোধমার্গের চরম কথা । মাধ্যমিক দর্শনে উহাই সর্বশূন্ততা, 
বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞপ্তি মাজ্রতা | (বজরধানের সমগ্র লক্ষ্য__প্রজ্ছোপায় যোগে এই 
বোধিচিত্ত গঠন কর] । ভন্ত্রমতে শৃন্তত। ও করুণার যুগনদ্বই বোধিচিত্ত ।)মহারাগে 
শশ্ততা ও করুণার মিলনকেই বল। হয় “মহারাগনয়” | এই যোগ তন্ত্রমতে 
দেহকেন্দ্রিক । কাকা-সাধনই মুখ্য ক্রিয়া! অডএব “মহারাগনয়” ব। প্রজ্ছোপায় 
যোগ'-এর তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে বোঝা প্রয়োজন দে২তত্ব। 
রর ঢহতর 

6 মানবদেহ ক্ষণিক এ পরিবর্তনশীল । কিন্তু যোগ-তন্ে দেহই সাধনতূমি | 
তান্ত্রিকগণ এই দেহের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। অহজিয়ী বৌদ্বগণও এই 
(দের মধ্যে সবতত্বের অধিষ্ান কল্পনা] করেন । দেহেই রহিয়াছে মুদ্রা, দেহেই 
মগুল-চক্র, দেহেই তীর্থ-পীঠ-মহাপীঠ। অ্বয়, অকার, নিথিকক্প, সর্শৃন্ট, 
বিজ্ঞানঘন যে সহজ চিত্ত, তাহাও রহিয়াছে এই দেহে (“অসরীর সরারহি 
লুক্কো”__সরহদ্দো হা )১ আবার এই চিত্তের বিবর্ত ব। পরিণাম যে সংবৃত সংসার, 
তাহার ও আলয় দেহ। হেবজ তন্ত্র বলেন, “দেহ্হ্থং চ মহাজ্ঞানিং সর্বসঙ্বল্ল 
বজিতম্‌। ব্যাপক: সববন্তুনাং অর্বসঙ্কল্-বজিত যে মহাজ্ঞান সববস্তর আবরক, 
তাহা ও দেহস্থ। মেখলাটীকায় (২৭) বল) হইয়াছে, রূপা পঞ্চস্কন্ধ, পৃথিব্যাদি 
তত্বপঞ্চক, কায়-বাক্‌-চিতত-_-সবই 'ক্ষীর-নার-ন্যায়ে” বজধর-শরীরে সমরসীত্ভু 
হইয়। থাকে, তাহাই আবার 'জলতরঙ্গ-ন্টায়ে' বাহিনে স্করিত হয় । 


॥ নাড়ী-জংস্থান || 

দেহের উপাদানগুলির ভিতর সাধনতত্বে অধিক গুরুত্ব নাড়ীর । দেহস্ছ 
পঞ্চভূত-_মাটি, জল, তেজ, বাধু ও শব্দের বাছিক1 নাড়ী, নাড়ীগুলিই রক্ত, শুক্র, 
মল-যৃত্র বাহিনী! এক কথায় দেহের পরিচারিকা ও পরিচাঁলিকা নাড়ী-চক্র। 

বৌদ্ধ তান্তিক সহজিয়াগণ মনে করেন, এই দেহে বোধিচিত্তবহা _বন্দিশটি 
নাড়ী আছে। এগুলি বোধিচিত্রকে বহন করিয়া মহান্থখস্থানে নে দ্রবীভূত করে 
( “ছাত্রিংশদ বোধিচিভবহা। মহান্খস্থানে শ্রবস্তে).। সেকোদ্দেশটাকাম় এই 
বজ্িশটি নাড়ীর ভিতর ছয়টি নাড়ীকে বিশেষভাবে প্রাধান্ত দেওয়। হস্বয়াছে। 
নাভির উধ্র্বে ও অধোভাগে তিনটি তিনটি করিয়। ছয়টি নাড়ী । উধের্” মেরু- 
দণ্ডের বামে, দক্ষিণে ও মধ্যভাগে ধথাক্রমে ললনা, রসন1 ও অবধূভী। বাম! 


মেহতত্ ৭৯ 


ললনা চন্দ্র ও তোয়বাছিনী, দক্ষিণা রসন| সূর্য ও তেজোবাহিনী এবং মধ্যা 
অধূতী চন্্র-্র্ধের বর সমবাহিত হেতু শৃন্ঠবাহিনী । নাভির অধোদেশে তিন 
নাড়ী-মধ্যা বিট্‌নাড়ী মলবাহী, উহার যোগ উধেবের ললন নাড়ীর সঙ্গে ; 
বাম। বায়ু ও মুত্রবাহিনী-_উহার ষোঁগ উধ্বের কুর্ঘ নাঁড়ী, রস্নার, সে? 
অধো দক্ষিণা নাভী শুক্র বা জ্ঞানবাহিনী--উহার যোঁগ উধ্বের শূন্য ব! 
বোধিচিত্ববহা অবধৃতীর সঙে। 


তাস্ত্রিক বৌেরা মনে করেন, অবধৃতী বাদে আর পাঁচটি নাড়ী পঞ্চক্বদ্ধের 
প্রতীক । পঞ্চস্কন্ধ (রূপ বেদন। সংজ্ঞা সংস্কার ৪ বিজ্ঞান ) যথাক্রমে পঞ্চ 
ধানী বুদ্ধ বা পঞ্চতথাগত--€ বৈরোচন, রত্বস্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি 
অক্ষোভ্য )--পঞ্স্বদ্ধাঃ সমাসেন পঞ্চবৃদ্ধা: প্রকীতিতাঃ, ( যোঁগরতুমালা )। 
বরোচন রূপ, রত্বসম্ভব বেদনা, 'অমিতাঁভ সংজ্ঞা, অনোথসিদ্ধি সংস্কার এবং 
অক্ষোভ্য বিজ্ঞান । পী০টি নাভী আবার পঞ্চ তথাগতের যোগিনী বা মুদ্রারও 
প্রতীক ; বৈরে!চনের মুদ্রা লোচন।, রত্বসম্তবের ব্জা, অমিতাভের পাগুরা, 
অমোঁঘসিদ্ধির তারা এবং অক্ষোভ্যের লোচন1। এই নাড়ীগুলিই আবার 
পৃরঁথব্যার্দ পঞ্চতত্বের প্রতীক । অতএন তান্ত্রিক বৌছ্ধমতে নাঁড়ীই দেবত1, নাঁড়ী 
হতেই পঞ্চকুল, প্চমূত্রা প্রভৃতির প্রকাশ। নাভীব সহিত যোগই দেবতাষোগ । 

কিন্তু এই ছয় নাড়ার মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ী €(“তাসাং মধ্যে তি 
নাভ্যঃ প্রধানাঃ ) ললনা, রসনা ও অবধৃতী। মেরুর বামভাগে কঠদেশ 
হইতে আরভ্ত করিয়া অধোমুখে রহিয়াছে ললন।, দক্ষিণে নাভি হইতে ক 
পর্যস্ত উধ্বব সুখে রহিয়ছে রসনা আর মধ্যপ্রর্দেশে হৃদয়পদ্মের মধ্য দিয়া 
(হৃৎ-সরোরূহ মধ্যগা” ) লম্বমানা অবধৃতী। রসনা রক্তবাহিনী, সূর্য স্বরূপিণী 
স্র্ঘ নাড়ী ১ উহ্াই উপায়” । শলনা ততোয় বা অক্ষোভ্যবহ] চন্দ্রনাড়ী--বিজ্ঞান- 
স্কন্ধের প্রতীক বলিয়া উহা! 'প্রজ্ঞা-ন্বভাবা , আর মধ্যগ! ৮০১ শৃন্তবাহিনী 
বোধিচিত্ত বহা ।১ 


এই তিনটি নাড়ী আঁধার কার়-বাকৃ-চিত্তেরও প্রতিনিধি | রসনা-কায়, 


১, লন প্রজ্ঞান্বভাবেন রসন্বেপায় সংস্থিতা । 
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ-গ্রাহক বজিতা || 
অক্ষোভ্যবহ। ললনা রসনা! রত্তদ্বাহিনী । 
প্রজ্ঞ! চন্দ্রবহ! খ্যাতাবধূতী স! প্রকীতিত! ।” (হেবজ্ব ১ম কন্ধ, ১ম পটল) 


৮৯ চর্যাগীতির স্ুমিকা 


ললনা- বাক এবং অবধৃতী-্চিত্ত । রসনা আবার উপায় বা করুণাও বটে। 
এইদ্িক হইতে ললন1 হইতেছেন প্রজ্ঞা বা শৃন্ততা। এই ছুইয়ের যোগে 
উৎপন্ন হয় প্রথমে বজ্বূপী স্পন্দযুক্ত মলাবৃত শুক্র, অধো-দক্ষিণা শুক্র নাড়ীতে 
তাহার গতি 3 তাহা সংবৃত বোঁধিচিত্ত । এই চিত্তই সাঁধন-কৌশলে নিস্তরঙ্গ 
চিত্তে পরিণত হইয়া অবধৃত1?তে প্রবেশ করে। একশুষির বশতঃং উধ্বের 
অবধূৃতীর সঙ্গে, অধোভাগের গুক্রনাড়ীর যোগ রহিয়াছে । নিমের ছুই নাড়ীর 
(বিট ও যুত্র নাড়ীর ) গতি নিরুদ্ধ হইলেই বশুদ্ধ শুক্র বা চিত্ত নিস্তরজ ব। 
স্থির হয় এবং উপরের দক্ষিণা ও বাম! নাড়ীর নিরোধে উহ! ভধ্বস্থ অবধৃতী 
মার্গে প্রবেশ করিয়! মহাস্রখের উদ্দেশ্তে যাত্রা করে । সংসার-চিত্তের উৎপাদন, 
গতি নিয়ঙ্্রণ এব" উর্পব যাত্রায় নাড়ীগুলির ভূমিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 

ললন1-রপনা 2 পূবেই বলা হইয়াছে দেহমধ্যে মেরুদণ্ডের বামপার্থে 
রাঁহয়াছে ললন। নাড়ী এবং দক্ষিণ পার্থে রলনা নাড়ী। দেহসাধনায় এই 
নাড়ী দুইটি প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক । দক্ষিণা রসন! নাড়ীকে বলা হয় সূর্য বা কাঁলি। 
স্ধ আকোোক থা কালজ্ঞান। সংসার কালেরই স্থষ্টি। কালবোধেই পুদগল 
বোধ, আমার আমিত্ব বোধ । রসন। একদিকে কায়েরও প্রতীক । আমার 
অহঙ্কার, ভূষণ], ভবচক্র প্রধানতঃ কায়-বোধ হইতে উৎপন্ন | পঞ্চক্কন্ধের বিস্তীণ 
মায়াজাল ও ইক্ড্রিয়ার্থ বিষয়ও ইহার রচন।। এক কথায় রসনাই গ্রাহাতত্ব। 
ইহাই কালি অথাৎ ক-কারাদদি ব্যগজনবর্ণমাল] | ব্যঞ্জন বা হল্বর্ণের মত 
উহাদের স্বাধীন সত্তা নাই | ইন্ড্রিয়ের গ্রাহা রূপেই উহাদের অবস্থান । রন 
পুরুষ-তত্ব উপায় বা ককুণারগ প্রতীক । ইহা রশনাও (কোমর বন্ধ অর্থাৎ 
শঙ্খল ) বটে । ইহা শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদন।, করুণা গ্রভৃতি তেখ্রিশ 
প্রকার দৌষের আকর--তাই বন্ধন। এই রসনা নাড়ীর বিশোধন ও নিরোধে 
পুদগল-শৃন্ততার বোধ জন্মে । ইহা প্রথম শূন্যবৌধ | 

তুলনার 'ললন।' একটু উচ্চ স্তরর। উহ! চন্দ ও আলি (অ-কারাদি ) 
ব্ণমালার প্রতীক্ষ। চন্দ্র আঁলোকজ্ঞান। উহাঁও কালবোধ জন্মায় । ফলে 
উহ্াও বন্ধন! উহাতে আছে কাম, সুখ, সন্তোষ প্রভৃতি চলিশ প্রকার 
প্রকতিদোষ। ভহাকে 'আলি' (অ-কারাদ) বলার তাৎপধ এই ধে, 
অ-কারাদ্িি স্বরবর্ণ যেমন “ব্যঞ্তন বর্ণের গ্রাহক, তেমনই “ললনা,__-রলনা-হষ্ 
বিষয়গুলির গ্রাহক। ভহাকে গ্রাহক তত্বও বলা হয়। উহ! বাকৃতত্বেরও 
প্রতীক । কারণ অ-কারাদি স্বর হইতেই বাক বা নাদ জাগে। কিন্ত 


দেহতত্ব ৮১ 


এই ললন! নিয়ম্তরের প্রজ্ঞা! বা স্ত্ী-রূপিণী শৃন্ততার ভোতক । কারণ, আলি 
অর্থাৎ অ-কারাদি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ “অ? নএর্্থক অর্থাৎ শৃদ্ততার প্রতীক ।১ 
গ্রাহথগুলি যে শূন্ত তাহাই নহে, গ্রাহকও ঘে শৃন্ত, ললনা সেই বোধ জাগায় । 
অর্থাৎ উহা! মহাষান দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ধর্মশূন্ততার স্মারক । ইহা ছিতীয় 
শৃন্যের বোধ । সাধকের লক্ষ্য ললনা-রসনার গতিপথ রোধ করিয়া উভয়ের 
একীকরণ। এই প্রক্রিয়ায় বোধিচিভ উৎপন্ন হয় এবং ছুইর্দিকের পথ রুদ্ধ 
হওয়ায় চিত মধ্যমায় প্রবেশ করিতে পারে । 

অবধূভী : ললনা-রসনাব মধ্যব্তা অবধৃতী সাধকেব প্রিক্া, প্রিয়তম । 
অবধৃতীই তান্ত্রিক বৌদ্ের মার্গ (স্থবিরবারদের নিরোধ মার্গ ) বা সহজ মহান্থখের 
পথ।২ আঅবধৃতী নিজে গ্রাহ্-গ্র1হক বজিতা , উহ। পুদগল শূন্যতা ও ধর্মশৃক্ততা- 
বোধের উধ্বে। কাজেই উহা বোধিচিত্তের শৃন্তত] বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উপলব্ধির 
পথ। তম্ত্র»তে অবধতী তৃতীয় শুন্য বা মহাশৃন্ত । এই শৃন্ত সবশৃন্ত নহে, 
ইহাতে বিস্বতি, ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত প্রকার প্ররূতিদোষ থাকে । কাজেই 
উহাও বন্ধন । ললনা-বলন। যাঁদ হয় লোহাব নিগড়, অব্ধৃতী সোনার শৃঙ্খল। 
কিন্ত শৃঙ্খল তো! বটে। তবে অবধৃতার নিজেরই এই দোষ বা শৃঙ্খল চূর্ণ করার 
ক্ষমতাও আছে । অবহেলায় ক্লেশাদি পাপ ধৌত করে বলিস্কাই ইহার নাম 
অবধূতী ('অবহেলয়া অনাভেগেন ক্রেশাধি পাপান্‌ ধুনোতি ইত্যবধৃতী*-মেখল। 
টাকা)! অবধৃতি ছায়ার সুর্যরশ্মি (আতপ), “অন্ধকারে প্রদীপবৎঃ। 
ক্লেশাবরণ যেন ছাকসা, অবধৃতী সর্ষের প্র আলো! সেই ছাস্াকে বিনষ্ট 
করে। কিছ রাঁত্রর অন্ধকারে কৃূর্ষের "আগ. থাকে না; সে অন্ধকার 
(জ্ঞেয়াবরণ) কে দূর করিবে? তাহাও দূর করিবে অঞ্ধধৃতী। অবধৃতীর 
নিম্নগ! গভি রুদ্ধ হইলে অবধৃতাই সহজানন্দ-দায়িকা । টা , 

অবধৃতীর ছুইক্ধপ ; অপরিশুদ্ধা ও পরিশ্ুদ্ধী। নির্মলগিরা টীকান্স ( চর্যাটাক। 
৩) বলা হইয়াছে-_-একই অবধৃতী ছদ্ম নাড়ীতেই আছেন--“একক। ষট.পথ- 
যোগাৎ সা অবধৃত। | নাভির নিষ্ে শুক্র নাঁড়িকাও অবধৃতী , নাভির উধ্বে 


শপ পাপ ০০ শিপ পপি সাত তলে 


১.৫) আকার বব বর্শাগ্রো মহার্থঃ পরমাক্ষরঃ | 
মহাপ্রাশোহান্ুৎপাদে। বাগ, উদ্দাহারবজিতঃ ॥ নামসঙ্গীতি 
0) অ-কাপো। মুখং সর্ব ধর্মণনামাদ্বানুৎপন্নত্বাৎ--অঙ্থয়বজ্লংগ্রহ 
২, এব মার্গবরঃ শ্রেষ্ঠে! মহাযান মহোদযঃ | 
যেন যুয়ং গমি্স্তো ভবিষ্তথ তথাগতাঃ ॥1-_-রতিবজ্ঞ 
৪ 


৯৮২ চর্যাগীতির তূমিক। 


মধ্যানাভীও সেই অবধৃতী | শুক্র নাড়িকায় অবধৃতী অপরিশুদ্ধা,“স্পন্দরূপ শুক্র 
ব। সংবৃত্তি বোধিচিত্তের বাহিকা। চিত্রকর যেমন নিজেই ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন 
করিয়া নিজে ভয় পান. অপরিশ্তুদ্ধা অবধৃতীও তেমনি স্বয়ং দিবাঁদি জ্ঞান উৎপন্ন 
করিয়া নিজেই ভীতা হন।১ এ অবধৃতী সংসার-জ্ঞানের নিমণতা, 
বাঁলষোগীর পক্ষে ভয়ঙ্করী । আবার এই অবধূৃতীই উভধ্ব-মধ্যপথে পরিশুদ্ধা, 
কাঁমরূপের (সহজমহাস্থখপীঠের ) যাত্রী। তখন তিনি নৈরাত্মাযোগিনী, 
'সহজযানপ্রমতাজী”__জিনপুরের পথসঙ্জিনী । সহজসাধনার সমগ্র লক্ষ্য এই 
পরিশুদ্ধাবধূতিক। “নৈরামণি'র সহিত মিলিত হওয়া | 
|| চত্রে ব। পঙ্স || 

শুধু নাড়ী নহে, এই দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে দেহস্থ মেরুদগুকে আশ্রয় করিয়া 
অবধৃতী মার্গে, মুণালে গ্রথিত পল্পের মত, গ্রথিত রহিয়াছে চারিটি চক্র বাঁ পল্প । 
এই চক্রগুলিকে কায়ও বল! হয় । মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের ব্রিকায় কল্পনার সঙ্গে 
ইহার্দের ষোগ আছে। চতুর্থকায়ের কল্পন। বজযানে নৃতন ও বিশিষ্ট । দেহমধ্যে 
নাভি, ক, হৃদয় ও উষ্কীষ (শীর্ষ বা মস্তক )--এই চারিটি স্থান তত্বাববোধের 
বিশিষ্ট কেন্দ্র । এই কেন্দ্রগুলিউ চক্র বা পন্মের স্থান ।২ 

নাভিতে যে চক্র, তাভাঁকে বলা হয় নির্মাণচক্র বা নির্মাণকায় | নির্মীদ- 
কায়ের পদ্ম চতুঃব্টিদল যুক্ত । এইখানেই প্রজ্ঞোপায়যোগে শুক্ররূপী সংসার- 
চিত্তের জন্ম ও সংসার প্রবেশের উন্মুখতা । এখানে প্রজ্ঞা কর্মমুদ্রা । পঞ্চস্কদ্ধের 
মায়াজালে বদ্ধ চত্তের প্রস্ফুট জাগ্রদবস্থা | এখানে সঙ্কক্প-বিকল্গের ছন্দ, ভবচক্রের 
উল্লোল, ইন্ড্রিয় তাড়িত মৃত্যু-মারের কোলাহল । চিত্ত এখানে সংবৃত্তি চিত্ত 
মোহ-মলাবলিপ্ত, চঞ্চল, কালভয়ে ক্রিষ্ট । আবার এই নির্মাণ চক্রেই ললনা- 
রসনার গতি নিরোধে চিত্তের উধ্বায়ন ও পরাবুতির সম্ভাবন1। এইখানেই চঞ্চল 
চিন্তকে অচঞ্চল করিবার, মোহমললিপ্ত চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবার, তাহাকে মহাহুখের 
ধিকে চাঁলত করিবার নিমিত নান! আয়োজন । এখানে চিত্ত ঘেমন স্পষ্ট 
সংসারচিত্তের রূপ লাভ করে অর্থাৎ নিমিত হয়, তেমনই উহ] প্রজ্ঞোপায়- 


০০৬ ৮ ডে. শ্ারকপ্ছ পেন কী, ৮ শসা 
১. যথা চজভকুজে, কী” নিজ] ভিভয়হরং | 





সমালিখা য় শীত) সংসারেহবুধস্তথ। 1 ম্ভাযান বিংশিকা 
২, ধমচত্রং সম্ভোগ নিষাগচজহ হাখকঠফোনিঘু বধীত্রষম্।  কায়ণীক্চিত্বর ইতি তদে 
১তত্রযম্‌। কায়চজ দেন ব! চক্তং কৃষ্ঠে চিত চচক্রং হাদি | ত্রয়ানাং পরিজ্ঞানস্বভাবং মহাজপ- 
১ মরি বিজ্ঞাতব্যম্-_-ষেপতমাল! । | 


ঘেহতত্ত ৮ 


যোগে পরমার্থ চিত্তে পরিণত হয়। তাই ইহার নাম নির্যাণচক্র । বিশোধন- 
ক্রমে সংক্লেশারোপিত চিত্ত এখানে যে কায় লাভ করে, তাছ। নিমণাণকায় । 

নির্মাণকায়ের পরে সম্ভে।গকায় বা সম্ভোগ চক্র । স্ম্ভোচক্রের স্থান ক । 
উহ] ষোড়শদল পদ্ম । এখানে গ্রজ্ঞোপায়যোগে. চিন্তের সম্ভোগ । এখানে প্রজ্ঞা 
সময়মুদ্রা। প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইয়া! এখানে চিত্তের এক স্বপ্নময় আবেশ। 
ত্বপ্নের জগৎ যেমন সত্যও নহে, মিথ্যাঁও নহে--এখানকার ভোগও সেইরূপ। 
এখানে মন সক্রিয় থাকিলেও স্বপ্রাতুর ! আনন্দের ক্রমিক স্থরে ইহা পরমানন্দ 
সম্ভোগের অবস্থা । এই অবস্থায় বাকৃ-তত বজদুঢ হয়। বাগ.ব্জের প্রতিষ্ঠায় 
ছতীয় শুন্ততার উপলব্ধি অর্থাৎ ধর্ম শৃন্ততাঁর উপলব্ধি হয় । 

ধযচক্রের স্থান হৃদয় । ইহা অষ্টদ্ল পন্ম। ইহা বিরমানন্দের স্বান। 
প্রজ্ঞোপায়যোগ তখনও অব্যাহত। কিন্তু এখানে প্রজ্ঞা ধর্মমুদ্রা | ধর্মমুত্রা 
সাক্ষাৎকারে বিরমানন্দে জাগতিক আনন্দবোধের বিরাম ঘটে । তখন চিত্তের 
সু অবস্থা । এই অবস্থায় চিত্ত গ্রাহ-গ্রাহক বজিত, নপুংসক। উহ 
তৃতীয় শুণ্তের স্তর । আপনাতে আপনি নিলীন! সেখানে বিকল্পজ্ঞান নাই, 
আছে পরতন্ত্রজ্ঞান | সংসার-স্থট্টির নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ লুপ্ু হওয়ায় 
চত্ত তখন বজচিত্ত। বজ্রচিত্তের এই প্রতিষ্ঠায় ধর্মকায় স্ফষরিত হয় । বিজ্ঞান- 
বাদীদের মতে উহ্াই আলয়বিজ্ঞানের অন্তর্গত মনোবিজ্ঞান বা অন্তর্াভৰ 
বিজ্ঞানের স্তর । এখানকার চিত্তকে বল হয়, হ্বাধিষ্ঠান চিত । 

বজধানে বা সহজ যানে ধর্মকায়ের উপরেও আর একটি স্তর কল্পনা করা 
হইয়াছে । উহ! চিত্তের সহজকায় বা স্বভাবকায়। নাম উষ্ভীষচক্র বা উদ্ভীষকমল । 
উহার চারিটি দল, অবস্থান উব্দীষে (মস্তকে)। এই চারিটি দল প্রকুতপক্ষে 
ততুরার্ধ সত্য (ভঃখ, লমুদায়, নিরোধ, নিরোধমার্গ ), চতুনিকায় (স্থবিরী, 
সুপান্তিবাদ, সখ্িদি ও মহাসজ্ঘাঁ ), চতুরানন্দ (আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও 
সহজানন্দ ) প্রভৃতির প্রতীক । বস্ততঃ মহাস্থখকমল সকল চক্র বা পন্যের 
“মূলিত রূপ - নির্যাণ-সম্ভোগ-ধর্ষ ও উহার অন্তলশন। কাহৃপাদ বলেন, 

ললন! রসনা রবিশশি তুড়িঅ বেণ বি পাসে । | 
চউপত্রর চউক্কম চউমুণাঁল খিঅ মহাহ্ুখ বাসে |1-- দোহা 

ছুই পাশের ললনা-রস্না, রবি-শশী বিনষ্ই হইলে মহাস্থখবাঁসে চিন্ত এই 

চতুষ্পত্র, চতুণস্থণাল পন্মে অবস্থান করে। অর্থাৎ চিত্ত এখানে “সমাজরূপী; | 


৮৪ র্যাসীতিয ভূমিকা 


মেখলা-টাকাকার বলেন, মহাক্কখচক্র জেয়-জ্ঞান, জন্য-জনক ও 
এতদুভয্বের বিপর্াসাভাবে-__শূল্া তিশৃন্য-মহাশৃন্ত-সর্শূন্তমিতি পত্রচতুরাদি স্ব ্ূপেণ 
চতু্মবপালসংস্থিতা |, ইহার বাস সেইখানে, যেখানে মহান্থখের বসতি । তাহা 
“সর্বশৃন্তালয় ভাকিনীজালাত্মক জালংধরাভিধান মেরুগিরিশিখর' । এইখানেই 
মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার । সাধকচিত্ত এখানে প্রকুতি প্রভাম্বর (9911 21105159 )। 
সর্বশূন্ততাক্স পূর্ণ, অথচ মহাকরুণায় “জগদর্থকরুণাভারম্তিমিত হৃদয়" | 

সাধনক্রম 

সহজসাধনায় বা] মহারাগনয়ে দুর নিয়মাদি পালনের প্রয়োজন নাই । 
সরহুপাদ তাহার দোহায় ঘাগষজ্ঞ, দ্ণ্ডিত্রত, ষোগক্রিয়া, পৃজী-অর্চনা, ক্ষপণকধর্ম, 
প্রত্রজ্যাশ্রিত স্থবিরবাদ, মহাধানীদের শাস্্রব্যাখ্য।, এমন কি তন্ত্রের মগুল-চক্রার্দিরও 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, সহজের পরিজ্ঞান ভিন্ন অন্তু 
মোক্ষ নাই। আর এই সহজ লাভ করার একমাত্র পথ প্রজ্ঞোপায় যোগ । 


প্রজ্ঞোপায় ঘোগ £ প্রজ্ঞাসেবনহ প্রজ্ঞোপায় যোগের মূল কথা । স্থুলার্থে 
জগতের যোষিং মাত্রই প্রজ্ঞা । রজকী, নটা, ভোন্বী, চগ্ডালী, ব্রাঙ্ষণী, এমনকি 
ভগিনী-জননীগ প্রজ্ঞারূপিণী (ঘনৈরাত্মরূপিণী যোষিৎ? )1 উপায় হইলেন 
কক্ষণার্পী পুদগল | উপায়ের সহিত প্রজ্ঞার এই মিলন প্রজ্ঞোপায়যোগ বা 
শৃন্ততাঁকরুণার মিলন। অক্ষরার্থে বিষয়টি অসামাঁজিক। বিষয়টির গুঢ়াথ 
অনুধাবন করিতে হইলে জগৎ সম্পর্কে সহজ সাধকের দৃষ্টিভঙী ভাল করিয়া 
বুঝিতে হয় । সহজসাধন নিশ্চিত রাগের সাধন । ষে রাগ দ্বারা বালযোগী 
সংসারে বদ্ধ হয়, সেই রাগকে অবলম্বন করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করেন € “রাগে 
বধ্যতে লোক: রাঁগেণৈব প্রমুচ্যতে'_ হেবজ্ব)। মহারাগনয়ের চর্ধায় পঞ্চ কাঁমোপ- 
ভোগে বাধা নাই ।১ সরহপাদ বলেন, সুশ্ন্ন চিত্তাস্কর ঘদি বিষয়রস ছার? 
সিক্ত না হয়, তবে কি তাহা গগনব্যাগী ফলদ কল্পতরুত্ব লাঁভ করিতে 
পারে?  প্রজ্ঞা্ূপিণী কামিনী সেবনেই অন্ুভর সিদ্ধি। পদ্ধতি- 
বিশেষে প্রাণান্তক বিষ মহৌষধে পরিণত হয়। করুণার প্রজ্ঞাসেবনও কাট। 
দিয়] কাটা তোলা । সরহপাঁদ বলেন, সাধক বিষয়ে রমণ করেন, কিন্ত বিষয়ে 
বিলিপ্ত হন না; জলের উপরে পদ্ম আহরণ করেন--জলে লিপ্ত হন না।১ কিন্তু 


পঞ্চ কামান পরিভাজ্ায তপোভি ন চ লীড়য়েখ। 
হখেন সাধয়েদ বোধি যোৌগতন্ত্রানুসারতঃ ।1- হ্লীসমাজতন্ত 


সাধন-ক্রম ৯. 


এহো। বাহ। এখানে পুরুষ ও স্ত্রী-তত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক_ দেহস্ছ নাড়ীর প্রতীক । 
কামিনী-তত্ব রজকী শুরু কর্মরতা, ' নটা-পটুপ্রচারা, চগ্ডালী ক্ষমাশীল, ভোস্বী 
ধ্যানপ্রেয়া ও ক্রাক্ষণী অনবদ্য কর্মরতা। ভগিনী (বসল! ) ললনা-রসনার 
রূপক, জননী (হিতৈষিণী মাতা) অবধৃতীর প্রতীক। প্রজ্ঞা শৃন্ততা ব৷ 
নৈরাত্মা, উপায় মহাকরুণা। প্রজ্ঞোপায় ষোগ বলিতে এই শুন্ততা ( নৈরাত্ম! ) 
ও মহাকরুণার যোগ । দেহ ভোগ নহে, দেহের বূপাস্তর সাধনই এই যোগের 
লক্ষ্য | আর্য বিমলকীতি নির্দেশে বল! হইয়াছে,__ 

“প্রজ্ঞা রহিত উপায়ো বন্ধঃ। উপায়রহিতা প্রজ্ঞা বন্ধা। প্রজ্ঞাসহিত 

উপায় মোক্ষ£ঃ | উপায় সহিতা প্রজ্ঞ। মোক্ষঃ ।”-_-তাদাত্মযং চানয়ে 

সদ্গুরুপদ্দেশতঃ প্রদীপালোকয়োরিব সহজসিদ্ধিমেবাধিগম্যতে |, পরমার্থতঃ 
প্রজ্ঞা ও উপায় কোন অবস্থাতেই বিষুক্ত নহে। অগ্য়-বজ সংগ্রহের 
প্রেম পঞ্চক' বা প্প্জ্ঞোপায়োদয় পঞ্চকে” দেখানো হইয়াছে, কান্ত 
উপায় প্রজ্ঞাবিরহিত হইয়। বদ্ধ, আর কাস্ত৷ প্রজ্ঞা উপায়-রহিতা হইয়া সৃতা। 
ইহা দেখিয়া গুরু উভয়ের ভিতর সহজ প্রেমের বিধান করিয়া দিলেন, ফলে 
হার হইল সদ যুগনদ্ধ। সহজ সাধককেও প্রতিনিয়ত এই সহজপ্রেম বা 
যহারাগ অব্যাহত রাখিতে হয় । সহজ সাধনায় ইহাই প্রধান ক্রিয়া । এই 
যোগেই বিষয়-বিশুদ্ধি এই ষোঁগেই জগৎ নি:ম্বভাব-স্বভাব ও বিকল্প মুক্ত। 
ইহা এক মহাস্থখের অবস্থা । এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন, 
'শৃন্যতাজ্ঞানবজ স্বভাবাত্মকোহহম্‌? (ত্রষ্টব্য সাধনমাল। )। 

প্রজ্জোপান বোগ্ের সুত্র ই প্রজ্ঞোপায়যোগের মূল স্থত্র এবং সাধন- 
ক্রমের সঙ্কেত-_ “এব মক্জ! শ্রতম্--এই মহাবাক্য। প্রাচীন বৌদ্ধদের ষে কোন 
পালি গ্রন্থের স্চনা বাক,-_-এএবং মে স্কৃতং_-আঁমি এইরূপ আুনিয়াছি। 
তেমনই বজ্রধানের প্রত্যেকটি তন্ত্রের স্ছচনা “এবং ময় শ্রুতম্‌__ এই মহাবাক্য 
লইয়া । বাহা অর্থে উহা_আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে বুঝাইলে ও, 
উহার গুঢ়ার্থ ভিন্ন । “এ'-ভগ ব1 পন্ম, 'বং'-কুলিশ ব। বজ্র. “ময়” অর্থ চালন 
এবং শ্রুতম্‌* এর অর্থ দ্বিবিধ-_উৎপত্তি ও উৎপন্ন ক্রম ।২ সহজসাধনার লমগ্র 


১. বিল রমস্ত ন বিলর্জ বিলিপ্ই । উঅর হরই ন্‌ পানী ছিপ্সই 11--সরহ-দোহা 
২. একারং ভগমিতুক্তং বং-কারং কুলিশং স্বৃতম। 
ময়েতি চালনং প্রোস্তং শ্রুতং দূত! দ্বিধামতম্‌ ৷ যোগরত্রমালা 


৮৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 
রহস্ত ইহাতে নিহিত। সাধনের পঞ্চক্রমও ইহাতে সঙ্কেতিত। আদলে “এ 
হইতেছেন প্রজ্ঞ! ব1 শৃন্ততা, “বং' হইতেছেন করুণা বা উপায়, 'ময়া” এতদুভগ্বের 
যোগ এবং শ্রুতং' বোধিচিত্তের দ্বিবিধ গতি--সংসার গতি ও সহজ গতি | লহজ্জ 
সাধনের পঞ্চক্রম ও ইহাই £ ১. “এবং তত্বের জ্ঞান ২. এবং" তত্বন্য়ের বিশোধন, 
৩. “এবং'-তত্ব ছয়ের মিলন বা একীকরণ ৪. “এবং” যোগে সংরৃত স্থখ্বূপ চিত্তের 
উৎপত্তি, ৫. “এবং' যোগে সেই সংবৃত চিত্তের পরমার্থ পরিণতি । 
উৎপত্তি ও উগুপল্পভ্রম 2 শেষের ছুইটি ক্রমকে ( শ্রুতং" পর্যায়ের ছুইটি 
ক্রমকে ) বলা হয় উৎপত্িক্রম ও উৎপন্ন ক্রম । ততম্থকারেরা বলেন, উৎপত্তি ও 
উৎপন্ন ক্রম অবলম্বনেই বুদ্ধদের উপদেশ £ 
ক্রমঘয়মূপাদ্ায় দেশনা ব্জধারিণাম্‌ || 
উৎপভি ক্রমপক্ষঞ্চ উতৎ্পন্নক্রমমেব চ। 
উৎপত্তি ক্রমে কেমন করিয়। বোধিচিত্ত উদ্ভীষ কমল হইতে ক্ষরিত হইয়। 
ধর্ম-সভোগ কায় অতিক্রম করিয়! নিয়ে নির্মাণকায়ে আপিয়া সংসার-চিত্তে 
পরিণত হয়, তাহার ক্রম । বোধিচিত-চন্দ্র বিশুদ্ধ, নিম্তরঙ্গ । তাহা “হং রূপে 
আছেন উষ্ভীষ কমলে; আর অ-কাঁরজ। নৈরাত্ম্যা আছেন নিম্াণ-কায়ে । 
'এবং, যোগে চগ্ডালী প্রজ্জলিত হইলে উষ্ণীষ কমলস্থিত নিস্তরজ শূন্য 
নিম্পন্নবিজ্ঞানরূপী বোধিচিত্-চন্দ্র হুং” ক্ষরিত হইয়া পঞ্চাকার পঞ্চতথাগতরূপে 
ধর্মকায়ে আসেন । তথা হইতে সম্ভোগকায়ে আসিয়া বিংশত্যাকার আয়তন 
( পঞ্চস্বন্ধ, পঞ্চধাতু, পঞ্চ বিজ্ঞান ও পঞ্চভৃত ) লাভ করেন এবং সেখান হইতে 
নির্মাণকায়ে অ-কারের সহিত মিলিত হইয়া পাথিব “অহং-এ পরিণত হ্ইয়! 
মায়াজালে আবদ্ধ হইয়! তৃষ্ণা-জন্ম-জরা-ব্যাধি-সৃত্যুর অধীন হন। ইহাই “এবং 
যোগে (প্রজ্ঞোপায় যোগে ) বোধি চিত্তের উৎপত্তি ক্রম । এখানে চিত্ত সংবৃত । 
প্রকূতপক্ষে এই প্রক্রিয়া জীব-জন্মেরই প্রক্রিয়া । 
উৎপন্ন-ক্রমে এই চিত্ত আবার সাধন-কৌশলে উধব গতি লাঁভি করিয়া! সহজ 
নিম্পন্দ গতি লাভ করে। এখানেও প্রজ্জৌোপায় ধোগে ("এবং যোগে ) নির্মীপ- 
কায়ে চগ্ডালী জলিয়! ওঠে |! দগ্ধ হয় মায়াজাল ; ক্রমে স্ভোগকায়ে দগ্ধ হয় 
বিংশতি আকার আয়তন-_ধর্মকায়ে পঞ্চাকার পঞ্চতথাঁগত | তখন উষ্ণীষ কমল 
প্রস্ফুটিত হয়, সেইখানে আসিয়! সহজ মহাক্থে পরিণত হন 'অহং, চিত্ত 1১ এ 
৯, চগ্ডালী জবলিতা নাতৌ দহতি পঞ্চতধাগভান্‌। 
দ্হতি লোচনাদীন্‌ দ্ধ হং শ্ববতে শশী 11 হেবজ্ ১1১৩১, 





সাধন-ক্রম ৮" 


'অহুং মহাহখরাজ, সহজন্বভাব,. সর্বশূন্ত-সক্বোধি অথচ মহাকরুণা ! সহজ 
সাধকের লক্ষ্য ইন্দ্রিয় সহ দেহের ও চিতের পরাবৃত্তি সাধন ( চ96:০ড928201 
বা 70৬০1581092) সহজ-সাধনের এই ক্রম ও গৃঢার্থ না বুঝিলে সহজসাধন 
সম্পর্কে ভূল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। 

আদ্িকর্শ 2 কিন্ত এই প্রজ্ঞোপায় যোঁগ সাধনের পূর্বে অন্যান্ত কতকগুলি 
ক্রিয়! অবশ্য করণীয়। এগুলিকে বলা হয় আদিকর্ষম। এগুলি প্রজ্ঞোপায়- 
যোগের ভূমিকা এবং সকল যোগেরই পরিকর । 

মাধ্যমক সম্প্রদায়ে ও যোগাচারে পারমিতার অনুশীলন ছিল সাধনের অঙ্গ । 
সহজসাধনায় পঞ্চ পারমিতার (দান, শীল, ক্ষমাঁ, বীর্য ও ধ্যান) অন্ুশীলনকে 
আদিকর্ষের অন্ততভূক্ত কর! হইয়াছে । গ্রজ্ঞা-সেবনকে রাখা হইয়াছে শেষ 
পর্যায়ে । ততৎপূর্বে সাঁককে শরীর শুদ্ধ করিয়া মনোরম স্থানে স্থানে বসিয়া 
পাপদেশনা, পুণ্যান্ছমোদনা, আত্মনির্ধাতন। প্রভৃতির ভাবনা করিয়া! দান- 
শীলাদি পঞ্চ পারমিতা অন্শীলন পূর্বক বোধিচিত্ত উৎপাদনের সঙ্কল্প গুহণ 
করিয়া গুরুর সমীপে উপনীত হইভে হইবে । গুরুই আচার্য । আচার্য তিনি, 
ষিনি পাপক ধর্ম হইতে দূরে থাকেন (“আরাদ্দূরং পাঁপকেভ্যে। ধর্মেভ্যশ্চরতীতি 
আচার্£_যোগিনীতন্ত্র)। তিনি শিষ্যকে উপদেশ দান করিবেন- প্রাপি- 
হৃত্য। করিও না, অসত্য হইতে দূরে থাকিও ইত্যাদদি। তৎপরে মৈত্রী, 
করুণা, মুদিতাঁ ও উপেক্ষাত্রক ব্রদ্মবিহার শিক্ষা দিবেন। শিষ্য তখন সেই 
অহ্ুসারে বুদ্ধ, গুরু ও বোধিসত্বদের বন্দনা করিয়। এই সঙ্কল্প উচ্চারণ 
করিবেন, 

স্বপরার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত আমি বোধিচিত্ত উত্পাদন করিব। 
আমি বোধিচর্যী পালন করিব। আমি জগদ্ধিতাঁয় বুদ্ধ হইব ।১ 

গুরু তখন শিশ্তাকে মণ্ডল প্রবেশ করাইয়া, প্রজ্ছোপায় যোগ বা. ব্জ-যষোগের 
গৃঢ কৌশল শিক্ষা দিয়! মুব্রা দান করিবেন। 

সেক-বিধান 3. 'ষাহাকে বলা হয় অভিষেক, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহাই “সেক? । 
মল ক্ষালণের উদ্দেশ্তে সিঞ্চন ও ন্রপনকেই বলা হয় সেক (“মিচ্যতে ন্াপ্যতে 
অনেন সেক ইত্যভিধিয়তে” )। দেক শুধু মলাপকর্ষণী নহে, সেক তত্বের সাক্ষাৎ 


১. উৎপাদয়ামি বরবোধিচিত্তং নিমন্ত্য়াম্যহং সর্বসত্থান্‌ ।। 
ইষ্টাং চরিস্তে বরবোধিচারিকাং বুদ্ধোভবেয়ং জঙগতোহিতায় 1---সাধননালা 


ক চর্যাগীতির ভূমিকা 


প্রতীতি ( “অভিষযেকাদ্‌ জ্ঞায়তে এবংকারং মহৎস্থখং'-__হেবজ্জ )। সহজসাধনায় 
এই সেকের গুরুত্ব অসাধারণ । আদিকর্মও প্রথম মেকের অন্তর্গত। 
কোন-কোন তন্ত্রে, যেমন কালচক্রতন্ত্রে একাদশ প্রকার সেকের উল্লেখ ও 
ক্রিয়। দেখা যায়_-উদক, মুকুট, পষ্র, বজ্জঘণ্টী, বজ্রব্রত, নাম ও অন্ুজ্ঞা-_এই 
সাতটি লৌকিক অভিষেক; তৎপরে চারিটি লোকোত্তর অভিষেক--কলশ 
(কুম্ভ ), গুহা, প্রজ্ঞা এবং চতুর্থ” অভিষেক প্রথম সাতটি অভিষেক 
প্রকতপক্ষে কাক, বাকৃ, চিত্ত ও জ্ঞানবিশ্দ্ধির সাধারণ অভিষেক; এগুলি 
প্রকৃতপক্ষে আদ্বিকর্মেরই অস্তভূক্তি। শেষের চারিটি অভিষেকই বজষোগ বা 
কোকোত্তর বা অন্তর যোগের অভিষেক । হেবজ্র ভন্ত্রে এবং উহান্ন টীকণ 
যোগরত্বমালায় এই শেষোক্ত চারিপ্রকার সেকের কথাই বলা হইয়াছে £ 


সেকং চতুবিধং খ্যাতং সত্বানাং হিতহেতবে । 
সিচ্যতে স্লাপাযতে চ এতে চত্বারং সেকা: প্রভেদতঃ || 
আচার্য, গুহা, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ অভিষেক __এইগুলিই বস্ততঃ মহারাগনয় 
ব। প্রজ্ঞোপাযযোগের সেক । এই সকল সেকে অধিকারী ভেদ স্বীকার করা৷ 
হয়। সকলের জন্য সকল অভিষেক নহে। ম্বহু, মধা, অধিমাত্র ও 
অধিমাত্রতর ভেদে অধিকারী চারপ্রকার । মুছু-ইন্দ্রিয় শিষ্োর জন্য আচার্য 
অভিষেক, মধ্য-ইন্ড্রিয় অধিকারীর পক্ষে গুহা, অধিমাতের জন্য প্রজ্ঞা, অধিমাত্রতর 
ব্যক্তির জন্ত চতুর্থ অভিষেক। একই ব্যক্তি উত্তরোত্তর অভ্যাস-প্রকের 
ফলে উচ্চতর অধিকার লাভ করিতে পারেন। এষেন সভার ক্রমোতভ্রণ 
ও ক্রমাভিব্যক্তি। সর্বশেষ সুরের সত্বই দশভূমীশ্বর বোধিসত্ব অথবা বজ্জসত্। 
প্রত্যেকটি স্তরের মুদ্রাও পথক পৃথক | মুছু ইন্দ্রিয়ের কর্মমুণ্রা, মধ্যের সময়মুত্রা 
অধিমাজ্রের ধর্মমুঞ্/ এবং অধিমাত্রতরের .মহামুক্রা । মহামুব-সিদ্দিই 
ফাহজলিদ্ি। 
প্রথমে আচার্ধ-অভিষেক | ইহাকে কলশ ব। কুস্তাভিষেকও বল! হয়। 
আচার্য এখানে শিষ্বাকে ক্রিয়াতন্ত্রাদির উপদেশ দান করেন, যোগিনী-তত্ত্রের 
শ্রুতি-চিস্তা-ভাবনা করণার্থ শিক্ষা দিয়া নিরীধ্য ক্রোধবজিত শিশ্ঠকে “কর্মমুক্রা' 
প্রদান করেন এবং বলেন, "গৃহ মুদ্রাং স্ুখাবহম্‌, কিন্দুরং কুরু বজধক | 
মুদ্রা বলিতে সাধারণ অর্থে বোঝায় “করস্ফোট? অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বার স্চিত 
কতকগুলি চিহ্ন। কিন্ত আভিপ্রায়িক অর্থে মুদ্রা বলিতে বোঝায় পাথিব জগতের 


সেক-বিধান ৮৯ 


'ষোধিৎ | এই যুদ্রা কুলভেদদে পৃথক-_ভোশ্বী, নটা, রজকী, ক্রাহ্মণী ও 
চগ্ডালিনী। 'কুন্দুর' শব্দের সাধারণ অর্থ “দ্বি-ইন্জ্রিয় যোগ” । মুদ্রা সহ কুদ্দুর 
বলিতে নর-নারীর মিলনকেই বোঝায় । হুয়তে৷ বৌদছ্ধতস্ত্রে এই ধরনের স্থুল 
মিলন, মৃদু অধিকারীর জন্য অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু গৃঢ় তন্ত্ার্থে এই মুদ্রা, এই 
কুন্দুর সম্পূর্ণ প্রতীকধর্মী। বিশেষতঃ সহজ সাধনায় মুদ্রা দেহস্থ নাড়ী-_তাহা 
শন্যতা৷ জ্ঞানরূপিণী প্রজ্ঞা । আর সাধক নিজে করুণা বা উপায় ; তাহাও দেহের 
কোন নাড়ী। এই ছুই নাড়ীর িলন-যষোগই “প্রজ্ঞোপায়-ধোগ | নর-নারীর 
সাধারণ মিলনে যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাই গৃঢার্থে চিত্ত । কর্মমুদ্রাসহায়ে 
এই চিত্ত উৎপন্ন হয় নির্মাণকায়ে । কিভাবে, কোন্‌ প্রক্রিয়ায় নাড়ী ও 
বামুর গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া চিত্তোৎপার্দ সম্তব--তাহাই আচার্ব-অভিষেকের 
লক্ষ্য । কর্মমুদ্রা যোগে চিত্তনির্যাণে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা 
হ্ষখম্বভাব | বস্তজগতে নারীই সেই সখের কারণ, এইজন্য নারী বা মুদ্র! 
সুথরূপিণী । এ যোগেও চতুঃক্ষণে (বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ) চতুরানন্দের 
(আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ ) তরঙ্গ জাগে । কিন্তু সে আনন্দ 
অকৃত্রিষ সহজাখ্য আনন্দ নহে দর্পণাপিত মুখের প্রতিবিন্ব যেমন প্ররুত মুখ 
নহে, সহজানন্দের সতুশ হইলেও এ আনন্দ প্রতিবিশ্বই মাত্র । বালষোগীরা 
ইহাকেই সহজানন্দ বলিয়া ভ্রম করে। 


দ্বিতীয় অভিষেক গুহা আঁভষেক। আচার্য অভিষেকে প্রজ্ঞোপায়-যোগে 
যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহার ভোগ গুহা অভিষেকে সম্পন্গ হয় । এখানকার 
প্রজ্ঞ৷ বা মুক্রা সময়মুদ্রা। সময়মুদ্রা তিনি, যিনি ব্বচ্ভ সম্তোগ-নির্াণ কায়াকার । 
তিনি সাধকের 1চত্তে সহজানন্দের বিস্ফরণ খটান, আদর্শ সমতা] প্রত্যবেক্ষণা 
আনয়ন করেন। উপায়রূপী বোধিসত্ব এখানে সময়সত্ব । সময়মুদ্রার সহিত 
নিত্য যুক্ত বলিয়াই উপায় ব। করুণার নাম সময়সত্ব । তন্ত্রবাক্যও এই কথাই 
বলে, “নিত্য সময়প্রবৃতাৎ সময়সত্বোইভিধিয়তে” (হেবজর )। সময়সত্ব মধ্য 
ইক্জিয়ের সত্ব । এখানে মৃদু মধ্যমে পরিণত হয়। এখানেও আনন্দ জাগতিক 
স্রের__-নাম পরমানদ্দ । সভোগের স্থান কণ্ঠ ব। সম্ভোগচক্র | প্রপঞ্চসভ্োগের 
এই যে তত্ব, তাহা অপ্রকাশ্ঠ বলিয়াই গুহা । প্রকৃতপক্ষে গুহ অভিষেকে 
বামগা নাড়ী চন্দ্রতত্বের সহিত দক্ষিণা নাড়ী -সূর্যতত্বের মিলন ঘটে । সে মিলন 
অনবচ্ছিন্ন। এই অনবচ্ছিন্ন ঘোগে ধর্মমুদ্রাসভোগের দ্বার উন্মোচিত হয়। 


৯* চর্যাগীতির তূমিকা 


তৃতীয় অভিষেক প্রজ্ঞ। অভিষেন্ত । এখানকার মৃত্রা ধর্ম মুদ্রা । উহ তত্বতঃ 
অবধূৃতী মার্গে চিন্তেব উত্তবণ। অবধৃতী ললনাও নহে, রসনাও নহে । উহা 
গ্রাহকও নহে, গ্রাহ্াও নহে । অবধৃতী গ্রাহা-গ্রাহক বজিতা। ধর্মমুদ্রাও 
'ধর্মধাতৃম্বরূপ।, নিষ্প্রপঞ্চ! নিবিকল্পা, অকুত্রিম।, উৎপাদরহিতা, কক্ণাস্বভাবা” । 
এই মুদ্রাব সহিত যোগের উপদেশই প্রজ্ঞা-অভিষেকেব লক্ষ্য । এই যোগে 
বজচিত্ গঠিত হয়। জাগতিক আনন্দের বিরামে বিরমানন্দের অন্রুভব জাগে । 
সাধক এখন মহাসত্ব (মহাজ্ঞান বসৈ: পূর্ণে। মহাসত্বে। নিগছ্যতে' _হেবজ),_ অর্থাৎ 
সাধক এখানে অধিমান্ত্র, তিনি প্ররষ্ট জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। যোঁগরত্ুমালাপ সুন্দন 
ভাবে এই অন্ডিষেকেব ক্রিয়। ও তাত্পর্য বণনা করা হইয়াছে £ “প্রকৃষ্ট জ্ঞানং 
প্রজ্ঞা। সবধর্ম স্বচিতমাত্রাজ্ঞানং ততপ্রতিপাঁদনার্থণ অভিষেকঃ প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকঃ” 
এখানে কল্পিত-পবতন্ব-পবিনিষ্পন্ণ বিজ্ঞানত্রষ যে এক, নাভাগুলি যে এক, 


সেই জ্ঞান জন্মে। ধর্মমুদ্রাভিষেকে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকারেব সম্ভাবনা 
অবাবিত হয়। 


চতুর্থ অভিষেককে তঙ্্রে চতুর্থ অভিষেকই বল। হইয়াছে । উহ। দ্বার! 
মহামুএ। সাক্ষাৎকার ঘটে। মহতি যে মুদ্রা তাহা মহামুদ্রা , উহা! নিংশ্বভাবা, 
জ্ঞেয়ার্দি-আবরণ বিবজিতা, শবতকালের মধ্যাহ্ন গগনের মত নির্মল, 
“ভবানবাণৈককপ। অনাল্বন কক্ণাশবীর। মহান্থখৈকবপা' (অছ্য়বজ সংগ্রহ )। 
প্রজ্ঞাপারমিতাক্ত্ে হহাঁকেই- “আকাশমেব নিলেপাৎ নিস্রপঞ্ধা* নিরক্ষরাং? 
বপে বন্দন। কবা হইয়াছে । বস্ততঃ ইনিউ সবশৃন্তা “অ-কারক্ঞ], উহাতেই 
'মনসিকার”"-_অমন ধর্মে প্রতিষ্টা । উত্তগতবীষফ অধিমাত্রতর সাধক এই 
অভিষেকে স্বসংবেছা সহজতত্ত প্রত্যক্ষ করেন। 

উপবে চারিটি অশিষেকেব কথা বল] হইলেও এই অভিষেক প্রকারাস্তবে 
আটটি । স্যগ্র সহজ-সাঁধন প্রধানতঃ দুইটি কমে বিভক্ত £ উৎপতিক্রম ও উৎপন্ন 
কা নিষ্পন্ন "ম। একটি ক্রম চিত্তের উৎপতি বিষয়ক, অপবটি সংবৃত্তি চিত্তের 
পবাবৃত্তি বিষয়ক! প্রথমটিতে কিভাবে শূন্য নিস্তরঙ্গ বিজ্ঞানবূপী বোধিচিত 
উদ্ভীষ চক্র হইতে ধম সম্ভোগ কায়েব ভিতর দিয়! নির্মাণ চক্রে স্থুলরূপ 
ধারণ কবে, অচিত্ত চিত্ব-চৈজনিকের অধীন হয়--তদ্বিষমনক অভিষেক । 
তাহাও আচাষ, গুহা, প্রচ্চা! ও চতুর্থ ভেদে চারিপ্রকার | উহা! পাঁথিব 
জগনেব নর-নারীর মিলনকবপকে, ধেহস্থ নাভীর যোগের কথা; তাহার 


চর্যায় সাধন প্রসঙ্গ ৯১ 


ফলে স্থখরূপ শুক্র বা সংবৃভি চিতের উত্পাদনের কথা । অপরটি নিম্পন্ন 
ক্রমে এই সংবৃত্তি চিত্তের রূপাস্তরীকরণের কথা । এখানেও আবার “তৎপুনঃ, 
-আচার্ষ, গুহ, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ অভিষেকের প্রসঙ্গ । প্রথমটিতে চিত্তের 
অবরোহুণ, দ্বিতীয়টিতে চিত্তের পুনরাঁরোহণ। উৎ্পপত্তি ক্রমে, প্রজ্জোপায় ষোগে 
চিত্তের উত্পত্তি হইলে, শিষ্ের প্রতি গুরুর চরম উপদেশ-_ 
শান্ত আয়াত মহাসত্ব ধারণীয়ং মহৎ্স্থথম্‌। 

এই' মহৎস্ুখ বা শুক্র বা চিত্তের অস্মলিত বূপে ধারণ হইতেই সাধনায় 
উৎপন্নক্রমের সূচনা । সেখানে গুরু শুধু উপদেশই দেন, ক্রিয়া ও অনুভব 
শিশ্তের নিজের-_কারণ মহাক্থখ ম্বসংবেছ্য । তন্ত্র বলেন, 'আত্মনা জ্ঞায়তে 
পুণ্যাদ্‌ গুরুপর্বোপসেবয়1 1, গুরুর উপদ্দেশ লাভ করিয়া ষড়ঙযোগে সে 
মহাহ্থখের সংবেদন শিত্তকেই লাভ করিতে হয়। উৎপন্নক্রমপক্ষে 
প্রজ্ছোপায়-যোগের (বজষোগের ) বিপরীত অভিসম্বোধি ও প্রতিপত্তি 
সাক্ষাতৎকত হয়। 

প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অন্ুস্থতি ও সমাধি-_এইগুলিই ষড়ঙ্গ 
যোগের অঙ্গ । রূপার্দি বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তিই “প্রত্যাহার” ৷ প্রত্যাহারে 
যোগী মন্ত্রসিন্ধ হন। পঞ্চবুদ্ধাকারে সকল ধর্মের ভাবনা ধ্যান” | ধ্যানে দিব্য 
চক্ষু ও দিব্য শ্রোত্র লা হয়। প্প্রাণায়ামে” ললনা-রসনার নিরোধে প্রাণ মধ্যমা- 
বাহী হয়। ফলে শুদ্ধ সৎ দর্শন হয় এবং নিমিত দর্শন (ধৃমাদি দর্শন ) ঘটে । 
ধারণা"য় নাভিতে চগডালী জলিয়। উঠে, তথাগতাত্মক স্ষ্টি দগ্ধ হয়, সহজকমলে 
চিভ দ্রবীভূত হওয়ায় সর্বাঙ্গ অমৃতধারায় আপ্রাবিত হয়। অনুম্থতিতে” 
সংবৃত্তি সত্যাকারে জগৎ স্ফুরিত হয় এবং প্রভামগ্ল উদ্দিত হয়। “সমাধি'তে 
জেয়-জ্ঞান একলোলীত্ভুত হওয়ায় স্থাবর-জঙ্গম সংহত হইয়া যায় এবং একরস 
প্রভাম্বর মহাক্থ সাক্ষাৎকার ঘটে । 


চর্যাগানে সহজ সাধন-প্রসজ 
$চর্ধাগানগুলির গ্রধান বর্ণনীয় বিষয় মহাহখ লাভের উদ্দেশ্যে সাধকরদিগের 
ছুক্কর ব্রত চরণ” অর্থাৎ চর্যা। কিন্তু এই চর্ধা তন্ত্রোল্িখিত আদিকর্ম বা 
প্রাথমিক চর্ধা নহে । বৌদ্ধতন্ত্রগুলি ক্রিয়া, চর্যা, যোগ, অনুত্রঘোগ ভেদে 
নানা পর্যায়ে বিভক্ত । ক্রিয়া-চর্ধা-ঘোগ তত্ত্রগুলি নিয়াধিকারীর তস্থ। 
মুদু-মধ্য-অধিমাতজ্র সাধকদের লক্ষ্যেই সেগুলি রচিত কিন্তু সহজ সাধকের 


৯২ চর্যাগীতির ভূষিকা 


লক্ষ্য 'আন্ুতু ধাম” __অন্ুত্তর সহজানন্দের ধাম । সে ধামে পৌছিয়া যাহারা 
সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারাই চর্যাগীতির রচয়িতা । এই সকল সিদ্ধাচার্ধ--_অন্ুত্তর- 
যোগে সিদ্ধ “অন্ুত্তর সামী”। তাহাদের তন্ত্র অন্ুত্তর যোগতন্ত্র। তাহার 
সাধন ও চর্যা অতি উত্তম দ্ঃরের সাধন ও চর্ধা। যেখানে ক্রিয়]তস্ত্রের শেষ, 
সেইথানে সহজচর্যার শুরু |) 


অনেকেই মনে করেন, কালান্ুক্রমিকতার দিক হইতে সহজধান বজ্বযানের 
শেষস্তর অর্থাৎ উহা। বৌদ্ধতন্ত্রের সর্বকনিষ্ঠ রপ। আমাদের তাহা মনে হয় না। 
আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধ তন্ত্রধাীনের সবশ্রেষট রূপ সহজযান। সেখানে 
পৌছিবার সোপান ক্রিয়া-চর্ষ1-যোগাদি-তন্ত্র। হিন্ুতস্ত্রে যেমন অধিকারী ভেদে 
ভাব ও আচার ক্রমবিন্যন্ত ; পশ্খ, বীর প্রভৃতি ভাব অতিক্রম করিয়৷ দিব্যভাব 
ও দ্রিব্যাচার €“দিব্যভাবং মহত্ভাবং সবভাবোভ্বমোত্তমম্* )১-তেমনই বৌছ্ 
তন্ে সহজের স্তর । সহজিয়া সাধক দিব্যভাবের সাধক । 


$চর্যাগীতির সাধন-বিষয়ক চর্যাগুলি সুক্ক্সভাবে বিশ্পষণ করিলে দেখা যাইবে, 
এখানে তন্ত্রের উতৎপত্তিক্রমের প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত ) যে ক্রমে কর্মমুদ্রা 
প্রসঙ্গে স্কুল বজযোগে চিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়, মেলাপক স্থানে কুলকন্য। ও 
কুলীনের দেহসংযোগ ঘটে চর্ধাগানে তাহার প্রসঙ্গ নাই । এখানে সাধক 
“সহজ-উন্মভ? | (খানে উৎপন্ন চিত্তকে উৎপন্ন ক্রমে পরিশুদ্ধ করিয়া, ললনা- 
রসনার গতি রুদ্ধ করিয়া, অবধূতিকা মাগে চালনা করাই সাধকর্দের একমাজ্ঞ 
লক্ষ্য । সিদ্ধাচার্গণ অবধৃতী-প্রেমিক 0) তাহাদের মহাঁরাগনয়ের সাধন 
যোগিনী নৈরামণিকে কেন্দ্র করিয়া । শুধু তাহ।ই নহে, চিত্তের উধ্বশয়নই 
তাহাদের দেহ-সাধনার মূল আদর্শ। এই ক্কিয়ায় বিশুদ্ধ বোৌধিসত্ব, সমক্সসত্‌ 
ও মহাসত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া, বজ্জসত্বে রূপাস্তরিত হন। ইহ! হইল জীবনের 
গতিকে আসভ্ির পথ হইতে ঘুরাইয়া উন্নততর আনন্দের দিকে চালনা করা । 
তাহাদের অভিষেক চতুর্থ অভিষেক, তাহাদের ক্রিয়া চতুর্থ অভিষেকের পরব্তা 
ক্রিয়া, তাহাদের প্রাপ্তি- সর্শশৃন্ততা, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও চতুর্থ আনন্দ। চতুর্থ 
তুরীয় স্তরই তাহাদের জিনপুর ব1 মহান্খচক্র। 

মহাস্থখলাভের পথে চর্যাসাধকেরাও আনুষ্ঠানিক ক্রিক্পা-কর্মকে অসার 


বলিয়াই মনে করিয়াছেন । মহারাগনয়ে যে কঠোর কৃচ্ছ সাধনের প্রয়োজন 
নাই, তাহা তাহারা দূঢতার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন । লুইপাদ বলেন, 
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থেরবাদীদের চর্য সমাধিসযূহে কি হইবে? কুশলছন্দ লাভের নিমিত্ত হঠ- 
ষোগের প্রক্রিয়া, আসন-বন্ধ ও করণাদ্দিও মহারাগনয়ে নিষ্ষল £ 

সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই। 

স্থখছুখেতে নিচিত মরিঅই || 

এডিএড় ছান্দক বান্ধ-করণ-কপাটের আস। 

স্থচুপাখ ভিতি লেহুরে পাস ॥|--১ 


সরহপাদ বলেন, জন্মস্ৃত্যু রোধের জন্য কেহ কেহ রস-রসায়ণ সাধন করেন । 
অচিন্ভ্য যোগীদের নিকট জন্ম-মৃত্যু সমান_-“জীবস্তে মঅলে ণাহি বিশেসো” | 
কাজেই সৃত্যুভয়ে িনি কাতর, তিনি রস-রসায়ণের আকাজ্ষা করুন, 
জা এখু জাম মরণে বি সঙ্কা | 
সো করউ রসরসানেরে কঙ্খ। ॥-_২২ 


নিবাণ লাভের নিমিত্ত কেহ কেহ তন্ত্র পাঠ করেন, কেহ কেহ ধ্যান-ব্যাখ্যান 
করেন, কেহ কেহ বাহ মন্ত্রজাপ করিয়া! থাকেন! দারিকপার্দ বলেন, এগুলির 
কি প্রয়োজন ? অপ্রতিষ্ঠান মহাস্থখলীল! ছার! থে ছুর্লক্ষ্য নির্বাণ লাভ হয়-- 
ইহ] তো। স্বতঃসিদ্ধ_ 
1কস্তে। মন্তে কিস্তে। তস্তে 
কিন্তোরে ঝাণবখানে। 
অপইঠান মহা হুহুলীলে 
ছুলখ পরমনিবাণে ||__৩৪ 
কাহুপার্দ আগম, পুথি, ইষ্টমন্ত্র জপের মালারও অসারতা ঘোঁষণ। 
করিয়াছেন । অন্তর তিনি বলিয়াছেন, আগম-বেদ-পুরাঁণ পাঠ করিয়া ধাহার। 
পণ্ডিতন্মন্ত, তাহারা সহজানন্দের আশ্বাদ লাভ করিতে পারেন না । ভ্রমর যেমন 
পক্ক শ্রীাফলের গন্ধামোদে বিহ্বল হইয়া! ফলের বাহিরেই ভ্রমণ করে, ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারে না, বেদ-পুরাণে- অভিমানী পণ্ডিতের দশাও সেইরূপ ।৯ 
আর চর্ধযাগানে তিনি বলিতেছেন, আগম-পুথি মনোগোচর সঙ্কল্প-বিকল্পজাল । 
বাকৃপথাতীত; সহজকে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই (৪৭) 
বস্ততঃ যাহ স্বসংবেগ্য, তাহা তো! শাস্ত্র ব্যাখ্যাগম্য নহে ; তাহা বাহিরের 


১. আগমবেঅপুরাণে পণ্ডিআ৷ মাঁণ বহস্তি। 
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেত্রিঅ ভমস্তি দোহা 


৯৪ চর্ধাগীতির তমিক 


কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টিও নহে । মহাস্বখের পথ মহারাগনয়__ শৃন্ততা ও 
করুণার মেলন ; স্বাধিষ্টান চিত্তকে প্রভাম্বরের সঙ্গে যুক্ত কর । 

(তবু সহজপাধনা ক্রিয়াহীন নহে । যোগ ও তন্ত্রের অনেক ক্রিয়াই ইহার 
অস্তভুক্তি। উহাতে দেহতত্বের জ্ঞান অত্যাবশ্টাক | দেহস্থ চিত্তের সাংবৃত 
স্পন্দকে স্থির করিয়! নিস্তরঙ্গভাবে উধ্বে” চালনা! করিতে হইলে নাভীর গতি- 
প্রকৃতি, চক্রের সংস্থান ও আনন্দস্পন্দকে অবশ্তই বুঝিতে হইবে 1) 


॥ নাড়ী-প্রসজ ॥ 
( চর্যাগীতিতে ব্হুস্থলে নাভির অধঃস্থ শুক্রনাড়ী এবং নাভির উধ্বে' ললনা- 
রসনা-অবধৃতীর প্রসঙ্গ আসিয়াছে । প্রসঙ্গগুলি আসিয়াছে দূপকের ভাষায় |; 
গানে বামগ। নাঁড়ী ললনার নাম--ধমণ (১), চন্দ্র (৪), আলি (৭), সোন1(৮), 
এ (৯), শৃন (১৩), গঙ্গা! (১৪), সংহার (-9), শশী (সসি ১৭). নির্বাণ 
(১১), অভাব (২৯), বিন্দু ৩২, ৪৪)। 
দক্ষিণা নাড়ী রসনার নাম-_চমণ (১), সুর্য (৪), কালি (৭), করুণ। (৮), 
বং (৯), যমুনা (১৪), সৃষ্টি (১৪), রবি (৩২), ভব (১৯), ভাব (২৯), ও নাদ 9৪)। 
ললনা-রসন1 নাম দুইটি কোন চর্ধাগানে পাওয়া] যায় ন।। চর্যাটাক1 হইতে 
এই নাষ ভইটি পাওয়া যায় । টীকা! হইতে বামগা নাঁড়ীই যে ললনা, প্রজ্ঞা, 
গ্রাহক. আলোকজ্ঞান, বাক্‌ ও রাত্রি__তাহা জানা যায়। এবং দক্ষিণ! নাড়ী__ 
রসনা, উপায়, গ্রাহা, আলোকাভাস, কায় ও দিবা । 
যুক্তভাবে চর্ধাগানে এই ছুই নাড়ীকে বলা হইয়াছে_ধমণ-চমণ (১), 
চক্র-ন্ত্যা (চান্দস্জ ৪, ১৪), আলিকালি ০). “এবং (৯), 'ছুআ' (১২) 
শ্ন-করুণ! ডে৪), ভব-নির্বাণ ৫১৯), ভাবাভাব (৩০), গঙ্গ1-যমুন। (১৪), স্যষ্টি- 
সংহার (১৪), বাঁমদাহিণ (১৪, ১৫), খাল-বিখল! (৩২), রবি-শশী (১১. ৩২), 
বিন্দুনাদ ( বিদুনাঁদ-9৪) ও সোণ-রুঅ (৪৯) । 
চর্যাটাকাঁয় ললনা-রসনার যুক্ত নাখ--আলোকজ্ঞান আলোকাভাস (৭া, 
কায়-বাকৃ, দিবা-রাত্রি, যোগ-ষোগিনী ৫৭), 'গ্রাস্থ-গ্রাহক, প্রজ্ঞা-উপায় (৪৪)। 
'টীকায় পাওয়। ষাইতেছে তঙ্রোক্ত পারিভাষিক নাম; গানে কোথায়ও - 
কোথায়ও পারিভাষিক নাম গৃহীত হইলেও অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হুইয়াছে 
কাব্যকল্পনায় উদ্ভাসিত নাম। 
চর্যার সাধক-কবিদ্ধের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকুষ্ট হুইগ্লাছে ললনা-রসনার 
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মধ্যবর্তী নাড়ী “মঝবেণী” (১৩) অবধৃতীর প্রতি । অবধৃতী সাধকের প্রে্ট 
প্রিয়তমা _তাহার নামকরণেও কাব্যালঙ্কার নিঃশেষিত। চর্যাগানে ইনি শৃন্ততা 
পক্ষ (স্বন্থপাথ ১) অবধৃতী মার্গ (“মাগে অবধূই”_-২৭ ), শৃন্ততা মার্গ 
(স্থনত মাঙ্গ__-১৩ ) বা শুধু মার্গ (মাজ--৯ ), গগন সমুদ্র গঅণ সমুদা--৩৫) ১ 
ইহাই রাজপথ (১৫), “উজুবাট: (১৫) অনাহত দাড়। । অণহ! দাণ্ডী কিঅত 
অবপৃতী--১৭)। মুদ্রা বা যোগিনীরূপে অবধৃতীই “কামিনী কোথাও 
বিয়াতী, বনুড়ী (২) শুপ্ডিণী (৩), কোথাও সাধকের প্রিয়। যোগিনী-_ 
জোইনি (৪), ভোশ্বী (১০, ১৪, ১৮, ১৯), বুড়িলী মাতঙ্গী (১৪), কমলিনী (২৭) 
ও গৃহিণী ( ঘরিণী ৪৯) অবধূতী “পুলিংদা” € নপুংসক ১৪ ), অতএব ইনিই 
মহাক্রুপচক্রের লী (২), বন্ধা। গাভী ( “গবিআবাবঝে”-৩৩ ), যোঁগিনী “নিরামণি"। 
'সহজন্ন্দরী” ও “শবরী” (২৮)। 


গানেও অবধতীর দুইটি রূপ 2 অপরিশুদ্ধা ও পরিশুদ্ধ। | নাভির অধোভাগে 
ক্র নাঁড়িকা৪ অবধৃতী, তাহা অপরিশ্ুদ্ধী। নাভির উধব ভাগে অবধৃতীও সম্পূর্ণ 
পরিশুদ্ধ৷ নহে ; নির্মাণ-সম্ভোগের মধ্যবতাঁ অবধূতী সাত প্রকার প্রকৃতি দোষের 
আকর। ধর্নকায়ের বিরমানন্দ অবধৃতী পরিশুদ্ব_উহাই প্রজ্ঞাসমুদ্র বা গগন । 
পাঁধকচিত্তের প্রধান লক্ষ্য অপরিশ্তুদ্ধা অবধৃতীকে বিনাশ বা বিশ্তুদ্ধ করিয়া 
এই প্রজ্ঞা-সমুদ্রে প্রবেশ করা । চর্ধাগানে অপরিশ্তুদ্ধা অবধৃতীকে কখনও বলা 
হইয়াছে “শুপ্ডিণী', সে মদ চোলাই করে, বারুণি বান্ধে (৩)। ২ সংখ্যক গানে 
$'নি দুশ্চরিত্র! বিয়াতি বনুড়ী, তিনি ঘর ছাড়িয়৷ বাহিরে আসেন! কাহপাদ 
বায়ুরূপা অপরিশ্দ্ধা ভোম্বীকে বলিয়াছেন “বিরুআ?' ( বিরূপ] ), “চ্ছিণালী” (১৮) 
মে সরোবর ভাঙ্গিয়া মুণাল ভক্ষণ করে-__-“সরবর ভাঞ্জীঅ খাঅ মোলাণ' ০১০), 
িন্ত এই অবধৃতীই আবার পরিশ্তুদ্ধা অবস্থায় শুদ্1 ফোগিনী-_“বুড়িলী মাতঙ্গী, 
১৪) কাঁমরূপের যাত্রী ( “কামর জাঅ? ২)। একই অবধৃতী দ্বিচারিণী-__-কখনও 
[দহ-ভোগে আসক্তী, কু-লীন (দেহমগ্ন) জনের পরিচারিণী--কখনও “কপালিনী: 
(১৮), অঙ্কপালী (৪) গুগুরীপারদ বলেন, যে যোঁগিনী মোহাবলিপ্তা, 
তিনিই আবার মহাজখপথের যাত্রী £--'মণিযুলে বহিঅ! ওড়িআপে সমাঅ |1--৪ 


॥ কায় বা চক্র ॥ 


( নিম্ণাণ, ধর্ম, সম্ভোগ প্রভৃতি পারিভাষিক নাম না থাকিলেও চর্যাগীতিতে 
কবিতার ভাষাস়্ চক্ত বা পদ্মগুলির কথাও বলা হইয়াছে। চর্ধাগান কবিতা, 


৯৬ চর্যাপীর্ঘির তূমিক। 


কাজেই শাস্ত্রীয় শব্খগুলি এখানে অলঙ্কত ও বূপিত। চৌবঠি দলগযুক্ত নিম্মাণ- 
কায় এখানে চৌবটি দলযুক্ত পন্প--“এক সো! পছুম! চৌসভী পাখুড়ী |”) 

৪ সংখ্যক গানে ইহাকে বল! হইয়াছে “মণিমূল” । এই নির্মাঁশচক্রেই 
অপরিশুদ্ধ সংবৃত সংসার-চিত্তের বিশোধন হয়, ভধ্ব যাজ্রাকস চিত্তের নব নির্মাণ 
টিয়া থাকে । আচার্য কাহুপাদ দাবা খেলার রূপকে তাই ইছাকে 
বলিক্কাছেন, “চউষট ঠি কোঠা” যুক্ত দাবাখেলার ছক বা পিঁড়া (করুণা 
পিহাঁডি'__-১২)। 

সভোগচক্রের স্থান ক । চরধাগীতিতে সবত্রই সম্ভোগচক্রের পরিবর্তে “ক; 
শব্দটিই ব্যবহার কর] হইয়াছে । সাধকের সময়মুদ্রা-সভ্ভোগ এই কণ্ঠে । কাহুপাদ 
ভোঙ্বীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, বিদ্বজ্জন তোমাকে ক হইতে পরিত্যাগ করে 
না (“বিজন লোঅ তোরে কঞ্জে ন মেলঈ”_-১৮)। টাকাকাঁর বলেন, এই 
কণ্ঠ সম্ভোগচক্র ('কঠে সভোগচক্রে” টীকা :৮)। ২৮ সংখ্যক গানে দেখা যায়, 
শবরী বালিক। প্রীবায় গুঞ্জামাঁল। ধারণ করিয়াছেন-__-গীবত গুঞ্জরি মালী'। 
টাকাকার বলেন এই 'গ্রীবা' সম্ভোগচক্র (“গ্রীবায়াং সম্ভোগচক্রে'__টীক। ২৮ )| 
এই চর্ধীতেই শবর শুন্য নিরামণিকে কণে ধারণ করিয়া মহাহুথে রাত্রি প্রভাত 
করিলেন (“সন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাক্গহে রাতি পোহাই'__২৮ )। 
টাকাকার বলেন. এই ক সম্ভোগচক্র । ৫* সংখ্যক গানেও “কঠে নৈরামপি 
বালি' অংশের ব্যাখ্যায় টাকাঁকার ককে সম্ভোগচক্র বলিয়াছেন । 

ধম কায “শব্দটি স্পষ্টতঃ চর্ধাগানে নাই ! বিরমানন্দ অবধূতী-মার্গই ধর্ম- 
কাকের স্থান। টাকাকার মুনিদত্ত এক্।ধিকবার “বিরমানন্দ অবধৃতী'র প্রস্গ 
উত্থাপন করিয়াছেন। এই কায়েই বজ্রচিত্ত গঠিত হয়। সাধকের মার্গাভ্যাস 
ব। প্রবাহাভ্যাসও এই কায়ে। বজ্রচিত্তেই সহজচিত্তের স্ফরণ ঘটে এবং বিরমানন্দে 
সহজানন্দ স্থরীকৃত হয়। এই বিরমানন্দের কথা চর্যাগানে আছে। 
সাধক ত্তুস্বক বলেন, “বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ। জো এথ, বুঝই সো 
এথ, বুধ 177৯৭ 

ধর্মকায় যেমন বিরমানন্দের স্থান, তেমনই তৃতীয় শূন্য মহাশুন্ডের স্থান । 
এই শূন্যের ( তৃতীয়শৃন্তের ) কথা আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে কঙ্কণপাদের 


চর্যায়-_ 
স্তনে স্বন মিলিত জ্বে। সঅল ধাম উইআ। ঘর্বে 11৪৪ 


পদধেহতত্ব ৯৯ 


টাকাকার বলেন, “হ্থনে ইত্যাদি তৃতীয় শ্বাধিষ্ঠান শৃন্ে”! €* সংখ্যক 
গানে স্পষ্টতঃ “তইল! বাঁড়ি'র প্রসঙ্গ আছে। টীকাকার বলেন, ইহা শৃন্যাঁতিশৃন্ত 
_-এই ছুই শবন্সের সংলগ্র তৃতীয় মহাশৃন্ হৃদয় (“তৃতীন্নং মহাশৃন্যঞ্চ হৃদয়েনেতি' )। 
এই তৃতীয় শৃন্তপার্থে 'জাহ্বাটিকেতিজ্ঞানেন্দুমগুল” ! গানে ধ্মকায় বূপিত 
হইয়াছে “বিরমানন্দ”, “হ্থন*ও “তইলা বাড়ি'র বূপণায় । 

চতুর্থানন্দ সহজ মহাস্থথের স্থান মহাস্থখচক্র বা উষ্ীষকমল। চর্ধায় এই চক্রের 
স্থান সর্বোচ্চে__উচ্চ পর্বত চুড়ায় (২৮) বা "টালে” (৩৩) । শাস্ত্রীয় ভাষায় এই চক্র 
কোথাও কামরূপ (“কামরু'--২), কোথায়ও “ওড়িআণ' (৪) বা জিনপুর | 
কাব্যের ভাষায় ইহাই (৭), চিত্তগজেজ্দরের “সহজ নলিনীবণ? (৯)। সাধকের যাবতীয় 
আয়োজন, যাবতীয় “চখা” এই মহান্থখস্থানে গমনের উদ্দেশ্তে । ইহা সর্বশূন্ততার 
আলয়, সাধক এখানে পৌছিয়া দশদিক শূন্য দেখেন, যাহা লইয়া থাকেন বা 
ছিলেন, সাহাও বিনষ্ট হয়--বিন্ হয় ইন্দ্রের এশর্য ( ইন্দি-বিষয় ), পঞ্চপাটন, 
চতুক্ষোটি ভাণ্ডার । এখানে শবরের মৃত্যুতে, তাহার 'দবরা'লি' ঘুচিয়। যায় ৫ফিটলি- 
সবরালী-_-৫* )। কিন্তু এই মৃত্যু মিষ্টিক ম্ৃতুযুণ, ইহা চেতন-বেদন রহিত 
মোঁগনিন্্রী। কারণ এইখানেই নৃতন করিয়া সাধকের পরিশুদ্ধ সম্ভোোগকায় 
স্কুরিত হয়, সেই কায়ে ঘটে অন্ুত্তর মহাস্থখের সম্ভোগ । বজধর তখন নৈরাত্ম্য- 
যষোগিনী সহজন্বন্দবীর সহিত মিলনে মহান্বখে বিহ্বল হন ( “মহান্থহে 
ভাল!” )। 

অনেকেই মনে করেন, চক্রের ক্রম তন্ত্রের তখা চর্ধায় বিপর্যস্ত । বুদ্ধের 
'অকাসের শাস্ত্রীয় কল্পনা অনুসারে চিত্তের ক্রযোধব” যাত্রায় ক্রম হওয়া উচিত 
নিমণণ-৯সভোগ-স্ধম। বজধানীর1 চতুর্থ সহজকায় স্বীকার করেন, উহা। 
ধর্ম কায়ের উপরে নিব্কিল্প মহাহ্থখঘন কায়। অতএব ধর্মকায়ের পরে সহজ- 
কায়ের স্থান। কিন্ত তন্ত্রে দেহম্ধ্যে চক্রের স্বানগুলি নিদি& হইয়াছে এই 
ক্রমে- নাভিতে নিমণণকায়, কণ্ে সম্ভোগকায়, হৃদয়ে ধর্কায় এবং উষ্ভীষে 
( মন্তকে ) সহজকায়। তাহা হইলে বোঁধিচিত্ত কি নাভি হইতে কে, তৎ্পরে 
নামিয়। হৃদয়ে, তৎপরে হৃদয় হইতে উষ্ভীষে যায়? ভঃ শশিতৃষণ দাশগুগ্ 
মনে করেন, চক্রের ক্রমসংস্থানে গেলমাল আছে। উহা হওয়! উচিত ছিল-_ 
নাভিতে নিমাণ, হৃদয়ে সম্ভোগ, কে ধর্ম ও উষ্ীষে সহজ । তাহা হইলে 


১. 'মরশং মোক্ষঃ । ভত্রৈব চিত্ত-চৈতসিক অবিগ্ভালক্ষপাঁনাম্‌ অন্তং গমনাৎ তদেব মরণং-_ষোগরত্বমাল। 
শ্‌ 


৯৮ চর্যাগীতির ভূমিকা - 


ক্রমোর্ধ ঠিক থাকে |” ডঃ 9051180০৮6৩ মনে করেন, 2,615 1৪. 90006 

207062:591061010, 10 676 50৮0.8] 2778,029]2 31১07--710620, 80 558 ]15, 
আমাদের মনে হয়, তন্বে কায বা চক্রের করমোত্কর্ষ বিচারে স্থান মুখ্য নহে, 

গুণই মুখ্য । চক্রের খান যেখানেই নিদিষ্ট হউক, উধব যাত্রায় আনন্দের বিশুদ্ধি, 


পরিমাণ ও স্বাদই প্রধানতভঃ বিচার্ধ। তাহাতে তর্তে ঘে ক্রম নিধিই হইয়াছে, 
তাহাই ষথাষথ । অভ্তোঃগর আনন্দ নির্মাণের ছ্িগুণ, ধর্ষকায়ের আনন্দ 
ততোধিক, সঃজকায়ে কোটিগুণিত নিবিকল্প আনন্দ (তেবজ্র )। তাহা ছাড়া 
হেরুক ওস্কে নাড়ী, তথ। আনন্দ-স্পন্দনের যে গতি 1নদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে 
নির্মাণকাহের স্রথম্দোত দক্ষিণা নাড়ীতে কে যায়, কঠ হইতে সেই আ্রোত 
বাম! না ঠীতে নিম্ন গতিতে নিরাণে আসে, তপরে বাম-দক্ষিণ নিরুদ্ধ হইলে 
চিত মধ্যমায় বিরমানন্দ অব্ধূতীতে আপে- সেখানে অবধৃতীর পথ রুদ্ধ হইলে 
ধর্মকায় অতিরুম করিয়া “সাজা সহজকায়ে মহা স্খস্বর্ূপ হয় । 

চর্ষ৷ বা চধাটীকাতেও চক্রের স্থান-বিন্তাসে দর্শন ও তন্ত্র ধারার সঙ্গে কোন 
বিরোধ নাই; এখানেও নাভিতে নির্মাণ কে সম্ভোগ, হৃদয়ে ধর্ম ও সর্বোচ্চ 
স্থানে সহজ | এখানে এ হদয়স্থ মধ্যম] অবধত্ীীর তৃতীয় চকুই- বিরমানন্দরূপ 
তৃতীয় আনন্দ এবং উচ্থাই “তল বাড়ি” তুতীর শুস্র স্থান (দ্রব্য চ্ষা, ২৭)। 
আর এই বিরমানন্দেই যে সহ্জানন্দের স্বরূপ দেখা যায়, তাহা আরও স্পষ্ট 
৩০ জংখ্যক চধা। ও চরধ। টীঙ্ষায়-_ 

উইত্তা গঅণ মাঝে অন্তু! 
পে*রে ভূস্ককু সহজ সরু || ৩০ 

টাকাকার ইহার ব্যাণ্যাম্স বলিয়াছেন “ভে ভূস্ককুপাদ...তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দ- 
স্বরূপং পশ্যা জানী হ), আর তৃতীয়ানন্দ ম্বে বিরমানন্দ, তাহা আরও স্পষ্ট, 
যখন টীবাকার বলেন, “বিরমানন্দে পরমানন্দমমবগম্য ছেন সহজানন্দচন্দ্রেণ 
মোহান্ধকারং নাশিতম্ঃ (টীক। ৩০ )। 


পিন শি শি এ পপি | পাপী 
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চধার সাধন-ক্রম ৯৯ 


তৃতীয় চক্র “তইল! বাড়ি” শুধু তৃতীয়ানন্দ বিরমাননের স্থান নহে, উহাই 
আবার 'তৃতীয়ং মহাশৃন্তঞ্চ হন্গয়ম্? (টীকা ৫০) ইহারই সহিত সংলগ্র চতুর্থ 
'জোত্ব। বাড়ি' জ্ঞানেন্দু মগুল। অতএব তৃতীয় ধশ্মকায়ের পরেই ঘে সহজকাক্, 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? 

একটু গোলযোগ স্ষ্টি হইতে পারে ২৮ সংখ্যক গানের শবরী-সম্তোগের 
ব্যাপারটি লইয়া! | শবরী বালিকার গ্রীবায় গুঞ্জামাল], এই গ্রীবা1 সম্ভোগচক্রেধ 
প্রতীক । শবরী আবার বাদ করেন পর্বতের উচ্চতম স্থানে অর্থাৎ মহাক্খচক্রে | 
তাহা হইলে সম্ভোগের পরেই কি মহান্গখচক্র ? কিন্ত এই প্রমঙ্গে মনে রাট্তে 
হইবে, মহাক্খচক্রের চতুদল- নির্মাণ-সংস্ভাগ ধর্ম-সহজের সমাজজরূপ, উহা 
চতুরানন্দ ও চতুঃশৃন্তের মিলন স্থল। সহজকায়েও সম্ভোগ আছে । নে সম্ভোগ 
বিশুদ্ধ সভোগ) ভাহ। অ-কার নেরাম্তা যোগিনীর সঙ্গে বজধরের মহা সখের 
সম্ভোগ । &৮ সংখ্যক গানে ষোগীন্দের শ্বকায় কঙ্কাস্মণ্ডের উন্নত শ্রমের 
শিখর গ্রে মহাক্থণ্চক্তে গুহিণী নৈরাত্মা শবর'র সঙ্গে যে সভোগ, তাহ। এই সম্ভোগ । 
তুতীয় বিরমানন্দে দদ্বিতায় প্রমান্দের স্বরূপ বুঝিয়া আনন্দবিরতি ছটিলে, চতুর্থ 
সহজানন্দের সংবেদন জাগে। ধর্মকায়ের পরেই সহজকায় স্ষুরিত হয়। 


॥ চধার সাধন-ক্রম ॥ 


নাড়ী-চক্রা্দির সন্নিবেশ বুঝিয়া এইবার সহজসাধনের ষে ক্রমটি চর্যাগীতিতে 
পাওয়া যাইতেছে, তাহ। বাখ্যা করা যাইতে পারে। পূর্বেই বল। হইয়াছে, 
সহজ সাধন দিব্য শুরের সাধন, উহ] উৎপন্ন বা নিশ্পশ্রক্রমের সাধন । 
উহার স্চনা উৎ্পতভ্ি-ক্রমের চতুর্থ সেক হইতে, যেখানে প্রজ্ঞোপায় যোগে 
“বাধিচিস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং সাধক স্বসংবেদনক্রমে নাভিতে সংবুত্তি সহজানন্দের 
স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। এখন মলাবৃত বোধিচিত্খকে বিশুদ্ধ ও স্থির করিয়া 
উধ্বনমার্গে শ্বস্থানে চালনার ক্রিয়া ।৯ ইহা পরাবৃত্তির সাধন, উজান বাওয়ায় 
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১০০ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


সাধন-__ইহা অন্ুত্তর ঘোগ। যেখানে ক্রিয়া-চর্যা-যোগ-তন্ত্রের শেষ, সেইখানে 
সহজ সাধন বা অন্ুত্তর যোগের স্চনা। এখানে গুরুর প্রথম আদেশ, “দিউ 
করিঅ মহা্থহ পরিমাণ ।' 


॥ প্রজ্ঞোপায় যোগ ও সপ্রপঞ্চ চর্ষ! ॥ (সহজ-সাধনার প্রধান, প্রথম ও 
শেষ কথা প্রজ্ঞোপায় যোগ 1১ অক্ষর মহান্থধ প্রজ্জোপায় বা কুলিশারবিন্দ 
স'যোগের যুগনদ্ধ ফল। যে-কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, প্রজ্ঞোপায় যোগ 
সবদা অব্যাহত রাখিতে হয় । (এই যোগে সংবৃত্ত বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়, এই 
যোগে দেহমল বিনষ্ট হয়, তথতা-বোধ স্দাজাগ্রত থাকে, দেবতা যোগ সম্পন্ধ 
হয় এবং অদ্ধয় সমরসে সাধকচিত্ত পূর্ণ থাকে 1) অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই যোগ 
অক্ষুপ্ন রাখিয়। অন্যান্য যাবতীয় চর্ধা পালন করিতে হয় । সঙ্গীতের সমঞ্চব পদের 
মত তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বাব আসিয়াছে এই যোগেব প্রসঙ্গ । “কমল 
কাঁলশ ঘান্টে করহু বিআলী" €৪),৫বাজণাব পাডা পউআ খালে বাহিউ” ৫৪৯) 
প্রভৃতি এই প্রজ্ঞোপা যোগেরই সঙ্কেত। সাধারণ ভাবে মনে হয়, ইহ! বাহিরের 
কর্মমূদ্রা বা কামিনীব সহিত সাধকের মিলন বা ছিইন্দ্রিয় সমাঁপত্তি কিংবা 
নব-নারীর “কুন্দুর; ৷ সাধকের! ইহাকে স্বচ্ছন্দচর্ষী ব। সপ্রপঞ্চ চর্যাও বলেন। ইহা! 
বিষয়-বিষ লইয়া খেলা । পঞ্চবর্ণ বিহাবে পঞ্চকামোপভোগ | 


1কন্ত উহার তাৎপর্য সম্পূণ পৃথক, আদৌ উহা পুদগল-শৃন্তত। ও ধর্ম-শৃন্যতার 
যোগ |! আধ্যাত্মিক অর্থে উহা বিশেষ প্রক্রিষায় দেহস্থ ছুই নাভী ললন।-রসনার 
(মলন-যোগ, শৃগ্যতা ও ককণার ণকীকবণ |) কা?জঈ নীতার্থে প্রজ্ঞোপাক়যোগেব 
লক্ষ্য নিশ্রপঞ্চ চর্যা। প্রথমতঃ বামগা ও দক্ষিণা নাভীর যোগ, ছ্বিতীয়তঃ উহা 
ক্ণারূপী সবৃত ১তেব সহিত মধ্যম? অবধূতী নাডার যোগ, তৃতীয়ত: উহ 
অব্ধতীগত স্বাধিষ্গান চিত্তে সহিত প্রভাম্বর চিত্তের যোগ, চহুর্থতঃ উহ! 
সহজকমলে নৈরাত্ম' যৌগিনীব সাঁহত মহাকরুণ। বজধরেব যোগ । এই যোগে 
'ছুলী' দোহন কর! হইলে পাত্র ভবিয়া যাঁষ !'ছুলি ছুহি পিটা ধরণ ন জাই'_-২), 
এই যোগে 'খমণ ভাবী” “বাসুডা” প্রসব করে (২০), প্রজ্ঞোপাঞ্ষে।গেই 
(“রুখের তেস্তলি কুম্তভীবে খাঅ; (২)% ভববল নিংশেষে জিত হয় (১২) প্রজোপার 
সমতা ঘোগেই চগ্ডালী জলিঘা উঠে(€ 'সমতা জোএ' জলিঅ চঞ্জালী”__৪৭), 
ধ্বংস হইয়। যায় মায়ার জগৎ ১ এই যোগেই সহজানন্দ মহাহুখ লাভ হস্ত ঃ 


চর্ধার লাধন-ক্রম ১৩১ 


ভুস্থকু ভণই মই বুঝিঅ মেলে । 
সহজানন্দ মহাহহ লীলে ||-__-২৭. 
( চর্যাগানে নান প্রসঙ্গে এই ষোগের উল্লেখ দেখা ঘায়।) 

॥ চিত্ত বিশোধন || (প্রজ্ছোপায় যোগে যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা 
শগাল চিত্ত বা সংসার চিত্ত। সে চিত্ত মলাবৃত, সংবৃত ও চঞ্চল) 
তাহা সংসার হ্ট্টি করে। চর্যায় একাধিক বার এই চিত্তকে বলা হইয়াছে 
'বলদ?'__ যাহা বল বা মাংসের পিগু। সেই বলদই বিয়ায় অর্থাৎ সংসার প্রসব 
করে, ফলে 'ব্যঙ্গ সংসার বভ্‌টিল জাঅ' (৩৩)। সরহ-পাদ বলেন, বরং শুন্য 
'গোহাল' (দেহ ) ভাল, দুষ্ট বলে প্রয়োজন নাই-_ 

বরস্থণ গোহালী কি মো ছুঠ্য বলন্দে ।-_-৩৯. 

কাজেই প্রয়োজন এই চিত্তের বিশোধন 7) কাহুপাদদ এই চিত্ত বা মনের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইয়াছেন, মন তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, 
আঁশা-তৃফ্া। তাহার ফুল-ফপ। “অনাদি ভব বাসন! এই মনের বিক্রিয়া | 
অতএব তিনি বলেন, তরুর যূল “বরগুরু বঅণে কুঠারে ছিজঅ? | (৪8) 

লুইপাদদ প্রথম গানেই সাবধান করিয়। দিয়াছেন “চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' | 
তুহ্থকুপার্দ এই চঞ্চল চিত্তের স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন হরিণ (৬) ও মুসার (২১)- 
বপকে । হরিণচিত্ত মৃত্যুমার বেষ্টিত, প্রজ্ঞা-হার। ১) আর যৃষক চিত্ত “খণঅ গাতি? 
-সে দেহের অমৃত ভক্ষণ করে, বহুন করিয়া আনে তির্ধক-নরকাদি ছুর্গতি | এই 
চিত্তকে নিঃশ্ঘভাবীকুত করিতে হইবে বিশুদ্ধ করিয়া । €তাই উপদেশ-_ 

মাররে জোইআ! মুসা পবণ1। 
জে ণ তুটঅ অবণা গবণা ॥--২১. 

সাধকের জানেন, ঘষে চিত্ত সংকৃত, বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই পরমার্থ। সংবৃত 
চিত্ত মলাবৃত, বাসনা-ভাড়িত-_বিশ্ুদ্ধ চিত্ত প্রকৃতিপ্রভান্বর । চিত্তকে বিনাশ 
করা মানে, সংকরেশারোপিত চিত্তকে ব্বপাস্তরিত করিয়! নির্বাণের উপযোগী 
করিয়! তোল! ।€গুরুর উপদেশে এই রূপান্তর সাধিত হয় । কাহুপাদ দাবাখেলার 
বপকে (১২) চিত-বিশোধনের একটি স্বন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন 1) চিত্তেই 
রহিয়াছে কাল-জ্ঞান, চিডেই আছে পঞ্চক্বন্ধের খেলা । দাব। খেলায় ধেমন 
খেলোয়াড় বড়েকে বিনাশ করেন, গজদিয়। পঞ্গুটিকে ঘায়েল করেন এবং মন্ত্ীদ্বারা 
রাজাকে মাত করেন-_-কাহপাদও তেমনই কল্যাণমিত্রের উপদেশে চিতের 


৭ চর্যাগীতির ভূমিক। 


প্রকৃতি দোষ খণ্ডন করিয়াছেন । চতু:ষ্তি দলযুক্ত নির্মাণকায়েই এই বিশোধন- 
ক্রিয়। চলে ; কাহুপাদের দাবার ছকেও “চউষঠ্‌ঠি কোঠা” । চিতের ষোহনাশ 
করাই এই বিশোধন-ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত । (এই বিশোপন-ক্রিয়া ষড় যোগের 
প্রত্যাহার ও ধ্যানের অঙ্গ। প্রত্যাহারে বিষয়ে অপ্রবুত্তি ও ধ্যানে বিতর্ক-বিচারের 
অবসান। এইরূপে যে চিত নিমিত হয়, তাহাতে মায়াজাল অপসারিত হওয়ায়, 
মাক্সা জাল-শৃন্ততা বোধ জন্মে এবং চিত্ত মধ্যমা মার্গে প্রবেশের উপযোগী হক্স | 
॥চজ্দ্রার্ক গতি ভঞ্জন ॥ (চিত্তকে মধ্যমায় প্রবিষ্ট করাইতে হইলে 
চত্দ-হূর্ষের গতি ভগ্ন করিতে হয়) নির্মাণকায়ে চিত্তের “কায়'অংশ 
পরিশুদ্ধ ও দু হয়। উধ্বযাত্রায় ততৎপরে চিত্তের 'বাক” অংশকে বজদু 
করিতে হয়। সম্ভোগচক্রে লল্নারসনার মিলনে বাগবজ্জ দৃঢ় হয়। 
চন্দন বা আলি-কালির গতি রুদ্ধ হইলে এই ক্রিয়া সাধিত হয়। 
চিত্তের উত্তরণে প্রচণ্ড বাঁধা কালজ্ঞাঁন £ চন্দ্র-হ্র্য সেই প্রতিবন্ধক | উহার। 
চিত্তকে সংসার-গতির দিকে টানে । সিদ্ধাচারধ চাটিলপাদ ধর্যার্থে সেতু 
গঠন করিতে গিয়া বলেন, ভবনদীর ছুই তীর প্কলিগু £ এই ছুই তীর বাম ও 
দক্ষিণের ললনা-রসন। 1৯ বিশেষ প্রক্রিয়ায় ললন।-রসনাঁকে যুক্ত করিয়া চত্দ- 


স্্ষের পক্ষগ্রহ খণ্ডন করিতে হয় : গুগুরী পাদ বলেন!চান্দস্তুজ বেণি পখা ফাল", 


(৪)-- চন্ত্ষক্থধের পক্ষগ্রহ খণ্ডন কর। তন্ত্রের সেই নির্দেশ, চন্দ্রার্কের গতিভঞ্তন 
করিয়া বজ্রকে €ভিভ্তকে ) উধ্বদিকে চালনা কর। নচেৎ অবধতীতে প্রাণ 
মারুত প্রবেশ করিবে ।২) 

বড়ঙ্গযোগের প্রাণায়ামে এই ক্রিয়। সাধিত হয়। চর্যাকারও বলেন, 'রুখের 
তেম্তশি কুম্ভীরে খাঅ; (২)। এই “কুভ্ভীর” কুভ্তকসমাঁধি-_-উহ! প্রাণায়ামের 
অঙ্গ । উহ দ্বার! চন্দ্র-স্ত্ধ নিঃম্বভাবীরুত হয়। কিন্তু এই ক্রিয়৷ অত্যস্ত জটিল ও 
গুহ্য। “গুহ"অভিষেক এই স্তরের । ইহা বিশেষ প্রক্রিয়ায় (99০-০৪1৫ 
7১:09988 ) প্রজ্ঞোপায় বা ললনা-রসনা €যাগ। . ইহাকে তন্ত্রের পরিভাষায় 
বলা হয় “বজ্রজাপ,। ইহাতে বহিমুখ মলাবলিঞ চিত্ত শুদ্ধ হইয়। অস্তসুখী হয় । 

চর্ধাগানে গুন্য প্রক্রিয়ার কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই! রূপকে-সঙ্কেতে 


'অন্তদ্ব যং পারাবারং বামদক্ষিণং চিখিলযিতি প্রকৃতিদৌধপন্কানুজিপ্ুম, _টীক। ২. 
বজোথখানং সদ কুষাৎ চক্দ্রাক গতি ভগ্রনাঞ্থ। 
অন্কথ! মবপৃত্যংশে বিশতি প্রাণসাঞ্তঃ 11 


পা 


চর্যার সাধন-ক্ষষম ১০৩ 


আভান দেওয়া হইয়াছে মাত্র । বিরূপাপাদ শুপ্ডিনীর মদ চোলাই করার রূপকে 
বলিয়াছেন, 'এক সে শুপ্ুণী ছুই ঘরে সান্ধঅ'_শুপ্ডিনী দুই বলবান্‌ উত্তেজক 
চন্দ্রনূর্যকে এক ঘরে (অবধূতিকার ছরে) সান্কায়।৯ বীপা-নির্যাণের 
রূপকে বীণাপাঞ্ও লাউন্প সুর্য এবং তত্ত্রীরূপ চন্দ্রকে এক করিয়। মধ্য দাড়ার 
সহিত যুক্ত করিস্বা দেন 

স্থজ লাউ সসি লাগেলি তান্তি। 

অপহ। দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী |1--১৭. 

কুষণচার্ষের মত্তচিভ্ত গজেন্দ্র “এবং কার দৃঢ় বাখোড়” মর্দন করেন। সমগ্র 

চেষ্টা ছুইকে এক করিয়া মধ্যমার সহিত যুক্ত কর । ললনা-রসন। স্থষ্টি ও সংহার* 
বিকল্প জ্ঞানের চরম, উহারাই আভাপ জ্ঞান, উহারাই বজ-মার্গের বামে-দক্ষিণে 
ভীষণ খদ। চন্দ্র-র্ষের গতিভঞ্জন এই আভাসঘ্য়ের নিরোধ । তাহাতে 
বাঁগ.বজ্ত স্বদূঢ হয় এবং মন হয় বিশিষ্ট মন। কৃষ্ণাচার্য বলেন,_আঁলি-কালির 
বর্ম রুদ্ধ হওয়াতে তিন “বিমন" ( বিশিষ্টমন ) হইয়াছেন ০) চর্যাগানে 
দেখা যাঁষ, সাধকেরা কেহ আলি-কালিকে আসন করিয়। বসেন, ধিমন চমণ 
বেণি পাণ্ডি বইঠা” (১), কেহ বা চন্্রস্র্ধকে পায়ের নুপুর ও কানের কুগুল 
করিয়া যো!গকালক্কার ধারণ করেন £ 


আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরশে। 
রবিসসি কুগ্ডল কিউ আভরণে 1।--১১ 


কপালচর্ষা বা নিরুংশুচর্বা : অবধৃতী প্রবেশের পূর্বে 'কপালচর্যা”ও 
আচরণীয়। ইহার উদ্দেশ্ত অবধৃতী যোগিনীর সহিত মিলিত হইবার জন্ত সাধকের 
প্রস্ততি । “কপাল' মানে অস্থি-আভরণ। উহা নগপ্নত। বা শৃস্ততার প্রতীক |)তন্ত্রের 
ভাষাক্প এই চর্ধাকে বল! হয় “নিরংশু চর্ধা” | অবধৃতী গ্রাহ্ৃ-গ্রাহক বজিতা শৃন্তত] | 
সাধককেও তাই শূন্ধ বা নগ্ন হইতে হয় ॥কাহুপার্দের ১* ও ১১ সংখ্যক গানে এই 
নিরংশু-চর্যা বা অস্থি-আভরণা্দি ধারণের বিবরণ পাওয়1 যায় 1) সাধক আলি- 
কালিকে করেন ঘণ্টানুপুর, চন্দ্ন্র্কে করেন কানের কুগুল। শুধু তাহাই 
নহে। ভোম্বী (অবধৃতিক1) আবরণরূপ অবিগ্ঠা ( তন্ত্র, চাঙ্গাঁড়ি ) বিক্রয় 
করে বা! পরিত্যাগ করে, সাধক ও তাহার জন্য সংসার-পেটক ত্যাগ করেন; 


রো চ্দ্রনুর্ষৌ বামদক্ষিণৌ প্রোটযোগী বলবন্তৌ ঘৌ সন্ধয়তি মধ্যমায়াং প্রবেশয়তি_-টীকা. 5 


১০৪ র্যাসীতির ভূমিকা 


তাস্তি বিকপঅ ভোম্বী অবরণ! চালড়া। 
তোহোর অস্তরে ছাড়ি নড়পেড়া ॥ 
তু লো ভোম্বী ইউ কপালী। 
তোহোর অস্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মাঁলী |--১০ 
ভোম্বী ঘ্বণা-লজ্জা-ভয়ের অতীত. কাহুও তাহার জন্ত নিত্বণ ও নগ্র_ 
“নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ |, 

॥ অবর্ধৃতী প্রবেশ |্রহ্জ সাধনার উৎপন্নক্রমে তৃতীয় স্তরের সকল সাধন 
অবধৃতী যার্গকে (ধর্মকায় ) কেন্দ্র করিয়া । এখানকার অভিষেক 'প্রজ্ঞা' 
অভিষেক । অবধৃতীই প্রজ্ঞ। ৷ কিন্ত প্রজ্ঞাও মায়] (প্রজ্ঞা মায়া চ ভণ্যতে'__ 
ষোগরতুমাল1)। বস্তত: ললনা-রসনা-অবধতী-_তিনটিই বন্ধন। সাধক বলেন, “চন্দ 
স্বজ্জ ছুই চকা সিঠি সংহাঁর পুলিন্দা' (১৪) চক্র, সূর্য, পুলিন্দা__তিনটিই সংসারের 
স্ব্টি-সংহার কারক ।১৯ কাজেই অবধৃতী পুলিন্দা (নপুংসক ) হইলেও, উহা 
বিশুদ্ধজ্ঞান বা সর্বশূন্ততা নহে । উহা তৃতীয় শৃন্য বা তৃতীয় স্তরের জ্ঞান মাত্র। 
উহাতেও সাতটি প্রকৃতি দোষ রহিয়াছে | অবধূতী মার্গে চিত্তের প্রবাহ-অভ্যাসের 
ফলে ওই দোষ ক্ষালিত হয়।) এই প্রবাহ-অভ্যাসে অবধূত্তী মার্গকেও 
দুচভাবে রুদ্ধ করিতে হয় “পান্থ ঘরে ঘালি কোঞ্চাতাল' (৪)_ শ্বানকেঅবধৃতীর 
ঘরে বন্দী করিয়া অবধৃতীর দুয়ারে দৃঢ় তালা-চাবি দিতে হয়। তখন চিত্তের 
অবধৃত্ীর বর ছাড়া অন্য আশ্রয় থাকে না। এই অবস্থাতেই কাহুপাদ বলেন, 
“কহি' গই করিব নিবাস” (৭)। কাঁহ্পার্দের চিত্ত-গজেন্দ্র যেমন 'এবং-কার 
স্ততদ্বয় চূর্ণ করে, তেমনই অবধূত্তীর ব্যাপক বন্ধনও ধ্বংস করে :* 

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ। 
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ || ৯ 

বীণাঁপাদ বীণা-নির্মাণের বূপকে ক্র্য ও চন্দরকে অবধৃতীর সহিত সংলগ্ন 
করেন ; অর্থাৎ বীণার লাউ ও তন্ত্রীকে ঈাড়ার সহিত ঘুক্ত করেন (১৭) |৭' 

১. চন্রং প্রজ্ঞাঙ্ঞানং বুর্ঘমুৎপাদাদদ্যজ্ঞানং পুলিন্দং সন্ধ্যাভীষয়। নপুংসকং। তরল এতে 
সংসারন্ত হুষ্টিসংহার কারকাঃ-_চর্যাটীক1! ১৪ 

* 'একারশ্চজ্লাভাসং বংকা রঃ সুর্ঘঃ উভয়ং দিবারাত্রি জঞানং বাখোড় শ্য্দ্ধয়ং মর্দযরিত্ব! নিরাভাসী- 
কৃত বজ্রজাপত্রমেণ । অপরং বিবিধ প্রকারানবধূতী বাাপক বন্ধনং তোঁড়িঅ' চর্ধাটীকা » 

1 তুমাভাসং তুংবিনাকারমুৎপ্রেক্ষ্য চন্দ্রীতাদেন তান্ত্রকাঁঞ্চ। বিষয়চক্রী অবধূতিকয়া সত 
একীকৃত্য- চর্যাটীকা, ১৭, 
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এই ভাবেই অবধূতী-বজবনিতার অভিঘঙ্গে জিতৃবন অর্থাৎ কায়-বাক-চিত্ের 
একশত যাট প্রকার দোষ (“যষ্এৃভ্তর শত প্রকৃতিদোষ”__কায়ের ৩৩ প্রকার 
দোষ, বাকের ৪০ প্রকার দোষ, এবং চিত্তের ৭ প্রকার দোষ-_একুনে ৮* প্রকার 
দোষ_দিবারাত্িতে দ্িপ্তণ অর্থাৎ ১৬০ প্রকার হয়। বস্ততঃ এ দোষগুলি 
ষথাক্রমে_ দক্ষিণা, বাম ও মধ্যা নাড়ীর দোষ) অপসারিত হয়। কাহুপাদ 
বলেন, “তিনি ভূবন মই বাহিঅ হেলে ।--১৮-আমি তিন ভুবনের বাধা, 
অর্থাৎ কায়-বাকৃ-চিত্তের দোষ অতিক্রম করিয়াছি । 

॥ প্রবাস্থাভ্যাস ।16অবধৃতী-মার্গের চিত্ত বজ্রচিত্ত। কিন্তু তাহাও স্বাধিষ্ঠান- 
চিত্ত ; প্রভাম্বর নহে । বিশোধিত অবধৃতী মাগেই এই চিত্তকে প্রভাম্বরের দিকে 
চালিত করিতে হয় ।& চর্ধাগীতিতে বনুস্থলে নৌ-বাহনের রূপকে বজ্রচিত্তকে 
সহজপুরীর দিকে লইয়! ধাইবার চিত্র আঙ্কত হইয়াছে। €এ চিত্ত শৃন্ততা ও 
করুণার মিলনে অর্থাৎ চন্্র-্র্যের একীকরণে গঠিত অবধূতী মার্গে প্রবিষ্ট চিত 1) 
কম্বলাঙ্গর-পাদ জন্ম-মৃত্যু নিরোধের উদ্দেশ্টে সোনায় ভরা এই করুশা-নৌকাকে 
গগনের উদ্দেশে বাহিয়। লইয়া ঘান, 

(সোনে ভরিতী করুণ নাবী । 
রূপা থোই নাহিক গাবী ॥ 
 বাহতু কামলি গঅণপ উবেসে।  - 
গেলী জাম বছুড়ই কইসে ॥--৮/ 
ভোস্বী পাদদের নৌবাহনের চিত্র আরও সুন্দর :£__ 
গঙ্গা জউনা মাঝোৌরে বহই নাঈ। 
তহি' বুঁড়িলী মাতজী জোইআ। লীলে পার করেই ||-_-১৪ 

[ এখানে গঙ্গী-যমুনা- ললনা-রসনা, মাঝে _ অবধৃতী মার্গে ; এখানে স্্ং 

অবধৃতী নৈরাত্মা যোগিনী নৌকার কর্ণধার্িণী ] 

€অবৃতী মার্গ বা ধর্মকায়েও চিত্তের পতনের ভয় খাঁকে। এখানেও সংসার- 
তরঙ্গ জাগিতে পারে) নৌকার ছিত্্রপথে বিষয়-বাসনা প্রবেশ করিতে পারে, 
বামে-দক্ষিণে চিত্ত হেলিতে পারে । তাই সাধকদের অশেষ সাবধানতা । ভোশ্বী 
পাদ ধলেন, “বাম দাহিণ ছুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দ1।১__-১৪ 

চাটিল পাদ বলেন, 
'_ ৮জাক্কষত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী-_ৎ২ 


১৩৩০ চর্ধাগীতির স্ুমিক! 


আর কম্ধলাহ্বর পারদ বলেন, 
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মালা 
বাটত মিলিল মহান্থখ সঙ্গ ।।-_-৮ . 

॥ অবধূতী মার্গের কল: পঞ্চাকার জন্বোধি ॥ (অবধৃতী মার্গে প্রবাহ- 
অভ্যনিসর ফলে ব্জচিত্ত সম্পূর্ণ নিবিকল্প ন। হইলেও প্রায় নিবিকল্প । এখানকার 
সম্বোধি পঞ্চাকার-সম্বোধি। অর্থাৎ যে পঞ্চশ্বন্ধ সংসার স্থষ্টি করে, সেই পঞ্চস্কন্ধের 
অধিদেবতা পঞ্চবুদ্ধ শৃন্ঠ, এই বোঁধ গন্মে 1/ তখন পঞ্চবুদ্ধ বোধিচিত্তের সম্পুর্ণ বশী- 
ভূত ।)তাই বহু গানেহ দেখা যায়, নৌকার (বোধিচিন্ডের) পঞ্চ কেড়,য়ালের পিঠে 
কাছি বাধা, তাহার সহজপথ যাএীর সহায়ক । !কাহৃপাদ বলেন, “পঞ্চতথাগত 
কিঅ কেড়,আল? (১৩); ভোন্বীপাদ বলেন, 'পাঞ্চ কেড়,আল পড়ভ্তে মাঙ্গে 
পিঠত কাচ্ছি বান্ধী” (১৪) । অবধূতী মার্গে 'প্রজ্ঞা' অভিষেকে পঞ্চতথাগতাত্মক 
বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবোধ জাগে |] অবধতী জ্ঞানমুদ্রা। এই জ্ঞানমুদ্রার সহিত 
মিলনে অঘয়-তথতা ও সমরস বোধ জন্মে । সাধকের বোঝেন, “তে তিনি 
তে তিনি তিনি অভিন্ন, (৭) অর্থাৎ কাঁয়-বাক্‌ চিত্ত, যোগ-যোগিনী-তন্ত্রত্বর্গমত্য 
পাতাল--সমস্ত কিছুই শৃন্য-সম্ভব পঞ্চতথাগতের স্ষ্টি। কাঁজেই "গন্ধ প্ররসরস 
জইসে! তইসৌ? (১৩)-_গন্ধ-স্পশ-রদ ষেমন, তেমনই; “পঞ্চ বিষয়ের নায়করে বিপথ 
কোবি ন দেখী” (১৬)-_-পঞ্চতথাগত কেহই আর বিপক্ষ নহে। পঞ্চাকার সঙ্বেধিতে 
পক্ষাপক্ষ, ভাবাঁভাব, ভব-নির্বাণ, স্পণা-লজ্ঞ1-ভয় সব একাকার 'হইয়। যায় । 


অভ্ভরাক্ভব বিভুভান 2_ মধ্যমামাগে বজচিত্তের নিরোধে সাধকের 
পেঞ্চতথাগতাত্মক অনুভব, প্ররুতপক্ষে বিজ্ঞানবাদ্দের অস্তরাভব বিজ্ঞানের 
অনুভব । মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রাণিদের যে শুন্যতা 
লক্ষণ ত্রিভৃবন দর্শন হয়, তাহ! আলয়বিজ্ঞানের মনোবিজ্ঞান বা অন্তরাভব 
বিজ্ঞানের ত্র ।) তাহা? একপ্রকার ক্ুষুপ্তির অবস্থা! সে অবস্থায় জন্ম হয় 
না, স্পষ্ট চেতন'ও থাকে নী, অথচ অবচেতন স্তরে, আমি জন্মিতেছি, আমি 
মরিভেছি--এই প্রকার হেত্বাভাদ জনিত একটি বোধ জন্মে। শৃন্যতালক্ষণ 
এই দর্শন সত।ও নহে, মিথযাও নহে-_উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছ1” (১৯)। 
এ ষেন স্বপ্রেকর শ্বপ্রতিভাস, কিংবা দর্পণের প্রতিবিষ্ব । জয়নন্দীপাদ বলেন, 

পেখু স্থঅণে অদশ জইনা । অন্তরালে মোহ তইসা |।---৪৬% 


সখা স্প্রে ন্বশ্রতিভীফং ঘা দশে প্রতিবিন্ব' ভাদশমন্তরাভিব বিজ্ঞানং পশ্য- টীকা ৪৬ 
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তিনি আরও বলেন, মনকে এ অবস্থা হইতেও মুক্ত করিতে হইবে 
মোহ বিমুক্কা জই মণা। তর্বে তুটই অবণা গমণ1|1---৪৬ 
নিমিত্ত দর্শন £ €অবধৃতী-মার্গে সাধকের যেমন বিচিত্র অন্ুতূতিব সহিত 
পরিচয় ঘটে + তেমনইরঅবধৃতী মার্গে নিশ্চল চিত্তের ধারণায় নানা নিমিত্ত দর্শন 
টিতে থাকে : প্রথমে মরীচিকাকার, দ্বিতীয়ে ধূমাকার, তৃতীয়ে খগ্যোতাকার, 
চতুর্থে উজ্জ্বল দীপ, পঞ্চমে নিরভ্র গগনের সদা অনির্বাণ আলো ।৯ ৩০ সংখ্যক 
চর্ধায় ভুম্থকুপাদ এই সহজ নিমিতোদ্গ্রহের স্ন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ।) 
ভাবাঁভাবের ছন্দ দলিত হুওয়াক় গুরুপ্রসাদে করুণামেঘ প্রন্মরিত হইল । ভুন্কু 
বলিতেছেন, তুস্থকু দেখ, গগনমাঝে সহজ স্বরূপের অদ্ভূত উদয় : 
করুণামেহ নিরস্তর ফরিআ। 
ভাবাভাব ছন্দল দলিআ1 || 
উইত্তা গঅপ-মাঝে অদতভুআ | 
পেখরে তুস্থকু সহজ সরুআ।।১ 
॥ চগ্ালী প্রজ্ঞ্বলন |।। কিন্তু এই যে পঞ্চাকার সন্বোধি, এই ষে অন্তরাভব 
বিজ্ঞান, এই যে নিমিভরূপে সহজন্বূপ দর্শন__এগুলিও মোহ, কারণ এগুলি 
আ'ভাসাত্মক টচন্দ্রস্্য ঘেমন আভাস,মধ্যম! অবধৃতী 'সন্ধ্যা” বা'নপুংসক” হইলেও, 
_তাহাও আভান। অবধৃতীর ক্যোতি স্বয়ংজ্যেতি (৪9169601696 ) নহে, 
তাহা প্রতিভাস মাত্র ; অবধৃতীর শৃন্যতা-সন্বোধি অস্তরাভব বিজ্ঞানের সন্বোধি। 
তাহ “মায়! শ্বপ্প সদৃশ” । অস্থভব বা দর্শনের প্রক।রভেদ আছে-_মাংস-চক্ষুর 


নিরোধ বগ্গতে চিছ্ছে নিমিন্তে।দূএহঃ প্রজাঁয়তে | 
প্ঞথ্চধা তন্নিশিত্ত তু বোখধিবজেণ ভাষিতম্‌।। 
প্রথমং নরীচচাকারং ধুআকার দ্বিতীয়কম্‌,।। 
তৃতীয়ং থগ্চোতাকারং চতুর্থ: দাপমুজ্দ্বলম্‌ ।। 
পঞ্চমং তু সদালোকং নিরশ্র গগনো'পমমূ,। 
স্থির তু বজ্রমার্গেণ স্কারয়েন স্বধাতুষু || (সেকোদ্দেশ টাকায় উদ্ধ.ত সমাজ্জোত্তরতত্ত্র বচন ) 
সেকোদেশ টাকায় ডুহুকুর নামে এই ধরনের আন্‌ একটা বজগীতি উদ্ধ,ত হইয়াছ্ছে £ 
| উই দুগে গঅণ সন্ধে। অদভূআ! । 
পেক্খুরে ভুহকু হন্ন সর্ুআ || 
হুঙ্ুকু ফুলিঙ্গ অনুপমফুললা 
লেছরে কুহুম অনগঘ বিমুল্লা ।। 


৩৮ চর্যাগীতির ভূষিকা। 


বর্শন ও দিব্য চক্ষুর দর্শন এক নহে, তেমনই তথাগতাত্মক চক্ষুর হর্শন ও 
সম্যক সম্বদ্ধের দর্শনেও পার্থক্য আছে। তথাগতের শৃম্তাদর্শনও একপ্রকার 
ংস-চক্ষুরই দর্শন । অবধৃতী মার্গে সেই দর্শন ও অনুভব ঘটে। কারণ 
পঞ্চতথাগত পঞ্চভূতেরই প্রতীক : বৈরোচন-_পুথিবী, অক্ষোভ্য-_-জল শুক্র), 
অমিতাভ- তেজ $ অমোঘসিদ্ধি__বায়ু, রত্বসম্ভব-_- আকাশ । ইহাদের যে মুদ্রা 
লোচন।, মামকী, পাগুরা, তারা ও নৈরাত্মা বজা।_সেগুলিও বূপ ও 
বেদনাদি স্কন্বের যোশিনী। দেহস্থ মগুল-চক্র ইহাদেরই বিক্রিয়া! মাত্র । 
'অবধৃতীতেও সেই ক্রিয়া চলে অতি স্স্ম আকারে । কিন্তু ।এই অবধৃতী মার্গে ই 
নিশ্চলীত্ৃত চিত্তের ধারণায় আর একটি অদ্ভূত কাণ্ড ঘটে। নাভিতে প্রচণ্ডা 
প্রজ্ঞ৷ “গুলী? প্রজ্বলিত হয় ।১ ইহার ফলে পঞ্চতথাগতও দগ্ধ হইয়। ধায়, সেই 
সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায় পঞ্চতথাগতের মুদ্রা €লাচনাধি” । তথন বোধিচিভ অবধৃতী- 
মার্গে মহাস্থথ চক্কে দ্রবীভূত হইয়া “হম্‌* ক্ষরণ করে! এই "হম, নাভিচক্রস্থ 
নৈরাত্ম! 'অ'-কারের সহিত মিলিত হইয়া! সাধকের চিশুকে সবশৃন্ততান্স প্রাবিত 
করে।১ তখন সাধক রূপান্তরিত 'অহম্‌ঃ ( 8:৪$:০৮৪7৪৫ “১? ) হইয়া যান ।) 
(ডাগানে এই “চগ্ডাপী? প্রজ্জলনের প্রমঙ্গ আসিয়াছে ছুইটি গানে। ৪৯ 
সংখ্যক গানে তুম্ছকুপার্দের বজরা (বজ্ঞা ) নৌকা পন্মাখালে (মধ্যমায় ) 
পঁড়িতেই অয় বঙ্গাল দেশ লুঃন করিল, "চগ্ডালে নিল গৃহিণীকে (যোগিনীকে)। 
সঙ্গে সঙ্গে দ্ধ হইল পঞ্চপাটন ( পঞ্চতথাগতের রাজ্য ) এন্‌ং ইন্দ্রিয় বিষয় । 
এই ভাবটি আরও স্পষ্টাক্ষরে বণিত হইয়াছে গুণুরীপাদের গানে-_ 
৬ কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মঅলী। 
সমতাজোএ জলিঅ চগ্ডালী ॥ 
ডাহ ভোম্বী ঘরে লাগেলি আগি। 
সসহর লই ধিঞ্ছ পাণী ॥ 
ফাটই হারহর বান্ধ ভরা। 
ফ)ট্রা হই ণবগুণ শাসন-পড়। |--৪৭ 


গ্রজ্ঞ “অংকার এবং বভ্রসত্ব 'হং-কার বিন্বুকূপে একরশীভূত হইজে মহারা- 


ধারপাস্তরং স্বরস্তঃ চণ্ডালী জ্বলত*া৩ গুরূপদেশং--স্কোদ্দেশ টীকা 
চণ্ডালী জ্বলিতা নাতে; দহততি পর্চতথাগতান্‌ । 
হত "লাচনাদীন্‌ দক্ধে হং অবতে শশী 11--হে বত ১1১৩১ 


চর্যার সাধন-জ্রম ১০৪ 


গানল জ্বলিয়া উঠিল । ইহাই চগ্ডালী (প্রচণ্ড প্রজ্ঞা )। ভোশ্বীর ঘরে আগুন 
লাগিল, ফলে দগ্ধ হইল নাভির অধোভাগে হরি (যুত্র নাড়ী), হর (শুক্রনাড়িকা), 
ব্রাহ্ম (বিট নাড়ী) এবং নাভির উধ্র্ধে ললনা-রসনার্দি নাড়ী, নবগুণ ( নক্ষ 
প্রকার বানু) এবং শাসন (চক্ষুরিজ্দ্িয়াদি বিষয় )1 ইন্দ্রিয় রাজ্যের “অহং? 
বিনষ্ট হইল, স্ষি হইল ইন্ড্রিয়াতীত পরাবুত্ত (0১9৮:০%৪:৪৭ বা [0০196801599 
“অহং” | ইহাই বজ্রচিত্তরূপী বোধিচিত্ত। ইহার পরে শ্বাধিষ্ঠান চিত্তের প্রভাম্বরে 
টলিয়া প্রবেশ করিবার কথা | এইখানেই স্বাধিষ্ঠানের 'ব্দায়, উদ্দিত প্রভাম্বর | 


॥ প্রভাস্বর গগন-সমুদ্র বা মহান্থথচক্র ॥ ভূগ্ডালী প্রজ্দছলনের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিষ্ঠান-চিত্ত টলিয়া (অসদ্রূপ মুক্ত হইয়া) প্রভান্বর 
গগন-সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই মুহ্র্তকে সাধকের! বলেন, “চতুর্থ সন্ধ্যা”, 
চর্যাকারের| বলেন, “অধরাতি” (অর্ধরাক্মি)। এখানকার অভিষেক “চতুর্থ? 
অভিষেক ।) এখানে গুরু “তথতা”, £ভূঁতকোটি” ও ধর্মধাতু'র উপদেশ দেন। সে 
উপদ্দেশের সারকথা__'নাস্তি রূপং ন দ্রষ্টা চ" প্রভৃতি ১ জ্ঞরেয় নাই, জ্ঞাত। নাঁই-- 
গ্রাহ নাই, গ্রাহক নাই--“ন চিতং নাপি চৈত্তিকং) €চিত্ং পরিনিষ্পন্ন বিজ্ঞানং 
চৈওকং পরতন্ত্রং কল্পিতম__এতৎ ভ্রয়্ং ম্ব্ূপেণ না্গি--যোগরত্বমালা ); 
সকল ধর্ম “আধি শাস্তাগ্যুৎপন্ন'-_-অভঙওএব রাগ-বিরাগ-মধ্যম] (তিনি? ), হীন- 
মধ্য-উত্কষ্ট সব সমান, সব সমরন। গুরু আরও বলেন, সকল তত্ব এক 
তত্বেরই প্রকাশ মাত্র_“একং পরং নান্তি'; এই এক শৃন্, বিজ্ঞান-লক্ষণ এবং 
মহত্স্থখ ১ আত্ম-অনুভব দ্বার ইহাকে অনুভব কারতে হয়_-“গ্সংবেগ্ং মহৎ 
ভখম্ঠ | গুরু এই উপণেশ দেন বটে, কিন্তু অনুভব সাধকের-_'আত্মনা জ্ঞায়তে 
প্রণ্যাদ্‌ গুরু পর্বোপনেবস্। ! সাক্ষাৎকার শ্বসংবেগ্য । 


বস্ততঃ চতুর্থস্তরে কোন ক্রিয়া নাই, আছে শুধু অন্ুস্থতি ও সমাধির 
সংবেদন। গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে যেন স্বাধিষ্টান মুহুর্তে প্রভাস্বরের 
সহিত এক হইয়। ষায়। (সংবৃত-পরমার্থের এক্য সাধন করিবার জন্য চাটিলপাদ 
'সাঙ্কম্‌' (সেতু ) গড়িয়াছেন__“ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই; (৫) 3 বস্ততঃ: গুরুর 
উপদ্দেশই এই স্বাধষ্ঠান-প্রভাম্বরের এক্যসেতু ৷ চাটিলপাদও তাহাই বলিয়াছেন, 
ষদি এই সীকোয় চড়িয়া পারগামী হইতে চাও-_'পুচ্ছতু অন্ুত্তর সামী; 
সদ্গুরুত্ন উপদেশেই ( সদ্গুরু বোহে ) ভাদেপাদের চিত্তবাক্‌ টলিয়! গগন-সমূত্রে 
প্রবেশ করিক়্াছে--'গঅণ সমুদ্দে টলিআ পইঠা” (৩৫)। অন্তর বলেন, 'ক্ষণাৎ 


১১০ চর্যাগীতির ভূমিকা 


সর্বে ন বাধস্তে” 'স্বর্গমর্তৈশ্পাঁতালৈরেকর্তিভবেৎ তৎক্ষণাৎ ( হেবজ্্র )। 
কঙ্কণপাণ বলেন, 'স্রনে হন মিলিভা জর্বে । সকলধাম উইআ. তর্বে |।+_৪৪% 
বীণাপাদও বলেন, যখন প্রভার বাহুক দ্বারা চাঁপিত হৃয়, তখন বত্রিশতস্বীর 
শৃন্ততাধ্বনি সকল ব্যাপ্ত করে _ 


জবে করহ। করহকলে চাপিউ | 
বৃতিন ভান্তিপনি সএল ব্যাশিউ ||--১৭৭ 
প্রভান্বর সমুদ্রে সাধক চিনে ঠহটি ব্যাপার ঘটে-_অনুম্থতি ও সমাধি । 

অনুস্থতিতে প্রভামগুল স্ফষরিত হম! চিত্ত তেজোময় ভাম্বর হইয়া উঠে, 
তাহাতে সবাজে উঞ্ণতাঁর অনুভব জাগে, দেহ হইতে জ্যোতির স্ষরণ ঘটিতে 
থাকতে । ১৭ সংখ্যক চর্ধাটাকায় ইহাকেই' বলা হইয়াছে “চিভৌষ্ঞা”। ৫০ সংখ্যক 
গানেও দেখা ষ্ায়, "তইলা” বাড়ীর পাশে “জোহা! বাড়ি” । উহ! 'জ্ঞানেন্দম গুল? 
ৰা প্রভামগুল। চতুর্থক্ষণে এই জ্ঞানেন্দুমগডল উদ্ভাসিত হয়, অন্ধকার বিদীর্ণ 
করিয়] 'আকাশফুল' বা শৃন্যতাঁফুল ফেটে ৰ 

তইল' বা।ডর পার্সের জোহা বাড়ি ভাএলা 

ফিটে'ল অন্ধারি রে আকাশ ফুলিল। |1-- ৫০ 


বস্ততঃ বিরমানন্দে বজ্রচত্ত নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্ভমধ্যে উৎ্পলশতপত্র 
ভেদ্দের টায় অত দ্রুত পরপর খটনাগুলি ঘটিয়া যায়। এবেন ধবন্তালোকের 
রসধ্বনির স'বেদনের মত- বাচ্যাথ মুহূর্তে ব্যঞ্জনার আভাম বহন করিয়া আনে । 
পর্মকায়ে চণ্ডাপী প্রজ্জলনের সঙ্গে সঙ্তে ক্বাধিষ্ঠান প্রভাম্বর-স্প্ট হয় সঙ্গে 
সঙ্গে কমল বিকাশত হয়, দগ্ধীভূত বত্রিশ যোগিনীর প্রভায় “অঙ্গ উহ্মিউ? 
( অজোহ্াস ঘটে , কম'লশী পঞ্চনালে ( 'পণ।লে” ) চিত্তকে মহাস্বথচক্রে বহন 
করিয়। দ্রবীভূত করে (২০); তখন “রঅণফু সহজে কেই? (২৭), (“করুণা 
ডমরুলি বাঁজঅ' (৩১)--চিভ্ডের 'বিকরণে (চিঅ বিকরণে" অর্থাৎ 'অমনসিকারে”) 


₹ তৃতীয় স্বাবিানশূন্ে। বগ্রগুরোনবিষ্টানাচ্চতুর্থং পদং শন্তং যদ! মীলতি স্বয়ং ত৪ তস্মিন্‌ 
সমযে সধধমন্মি ৯ যুগনদ্ধফলোদয়ে! ভবতি-- চর্যাটীকা. 5£ 

1? করহমিভি চিন্তয) [চিভ্তৌঙ্ং বোদ্ধব্যং। করহকলমিভি করুশীবহতং কলং প্রভান্গরং 
বোদ্ধব্য* | যল্রিন বিলক্ষণ সমষে তচ্চিত্্ীফ্যং তেন এভাম্বর বাহুকেন ঢাপিতং আক্রামিতং 
তন্মিন্‌ অসয়ে দ্বাত্রিংশন্নাওী। দেবতীঘরিগ্রহস্ত'''অনাহত নৈরাস্ম্জ্ঞানেন.''ভাবাভাধ ব্যাপিভমিতি 
-স্চম্াটীকা, ১৭ 
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_-চল্দরে চন্্রকাস্তির মত সবই যেন সমরসীভূত হইয়! সহজ মহাহুথে বিহবল 
হয়। সমাশির অবস্থা এই মহানুখ বিহবলতার অবস্থা | 


| মহাম্খের সংবেদন | (হা খের সংবেগন অচিস্ত্য, “বাকপথাতীত, | 
তখন চিত্ত সর্বশৃন্, চতুক্ষেটি বিনিমুক্ত (“চৌকোডিডবিমুকী-৩৭)।) সাধক 
বলেন, “০পেখমি দহদিহ সরবই শুন (৩৫), “ন জাণমি চিঅ মোর কহি' 
গই পইঠা” 0৪৯)। চিত তখন নিরালম্ব বটে, কিন্ঞ ব্রিলোকে 
পরিব্যাপ্ত--“ফরই অন্তদিন তৈলোএ পমাই” (২)। সেখানে অন্ধকার ' 
নাই, নিমিত্ত দর্শন নাই, প্রত্িভাল নাই, প্রাতিপেনা-দর্শন €মায়া-দর্শন ) 
নাই, আছে স্বয়ংপ্রভ প্রভান্বর জ্যোতির শ্বসংবেদন। এই জ্যোতির স্বসং- 
বেদনে নিষীলনই মহাস্থথ টি লুইপাদ বলেন, এ এক অপূর্ব বিজ্ঞান__ছুলক্ষ্য অথচ 
ত্িলোকখ্যাপ্ত, না সত্য না মিথ্যা -'উদ্‌্ক চান্দ জিম পাচ ন মিচ্ছ)” (২৯)। 
মহাস্থণের বর্ণ নাই, চিহ্ নাই, রূপ নাই-স্বল“বেদন স্বরূপত “অলকৃখ লকৃখণ 
ন জাই, (১৪৫) । স্বসবেদনের ক্ষেত্রে “গুরু বোল সে সীসা কাল'-__ইহ। 
“মৃকান্বাদনবৎ'। কাহুপাদ প্রশ্নোত্তির ছলে ঠিকই বলিয়াছেন, জিনরত্ব, যাহা অনস্ত 
রতি সুখ বিস্তার করে, তাহ! কেমন ?__না, সঙ্কেতে যুকের সংবোধনের মত ।১ 
€চতুথ সুর অ্নর্বচনীয়, বাচ্য-বাচক রহিত । অস্তরে স্ষুরিত তত্বকে বোঝানো 
ধায় না। তবে তাহার কিছুটা আশাস দেওয়। যায় বিকল্পত্তরের অনুভব 
দয়া । বচনাতীতের প্রকাশ বচন, অরূপ্র প্রতিমা রূপ, নিবিকল্পের ভাষা 
বিকল্প । 707. 27051167055 বলেন, 'হা09761) 15 28110. 106905089 ভ ০079 
3 00067860০0. 12 £6196100. 6০ 6৮৪ 6৮1৭- চতুর্থের উপলব্ধি তৃতীয়ের 
মাধ্যমে, তৃতীয়ানন্দ বিরমাননে'ই সহজানন্দের গ্যোতনা 1২/ 


গুরু প্রসঙ্গ 
মানব হৃদয়ে পরমতত্বের প্রকাশ অনেক সময় স্বত:স্ফুর্ত, অনেকটা! অকম্মাৎ 
আবির্ভাবের মত | সহসা যেন চোখ খুলিয়া যায়, কুয়াশ। মুছিয়] যায়, জীবনে 
বিপুল রূপান্তর ঘটে | জগৎ ও জীবন অন্ত একটি তাৎপর্ধে মণ্তিত হইয়া উঠে। 








১. তত্ুস্ত বাগগোচরাতীতত্বাৎ তন্বস্ত কথিতুং ন পাধতে, নাপি শ্রোতা প্রতিপদ্যতে-_- 
যোগরত্বমাল। । 
২, 'গুরুসম্প্রদারাৎ তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দস্বরূপং পগ্ঠ ভানীহি'-_চর্ধাটিকা, ৩* 


১১২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


কোথা হইতে আসে অঙ্গ আলোর বন্যা । মাহুষটিকে ডুবাইক়্া, মথিয়া, 
সঙ্কীণ গণ্ডার বন্ধন ছিন্ন করিয়। তাহাকে অন্য এক রূপ দেয় । 

বোদ্ধ থের ও থেরী গাথায় দেখা ষায়, অনেকের মধোই এই রূপাস্তর 
ঘটিয়াছে, কোন একটি ঘটনার জংঘাতে--কোথায়ও ব্যর্থতায় বা নৈরাশ্টে, 
কোথায়ও শোকে বা গভীর দুঃখে । পটচারা-উৎপলবর্ণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
জীবনের অবস্থা-বিপর্যয়ে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের জীবন-কাহিনী হইতেও দেখা 
যায়, কোন আকম্মিক ঘটনায় তাহারা সহজ-দৃষ্টি লাভ করিতেছেন । কথিত 
আছে, সরহপারদ্দের পরিবর্তন আসে একটি শরকারের কন্যাকে দেখিয়। | 

কিন্ত ধায় আচার্গণ মনে করেন, মহাসৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি অন্তরের 
প্রেরণায় তত্র সাক্ষাৎকার করিতে পারেন বটে, তবু এবপ ব্যক্তি “কোটিকে 
গ্রটিক হয়" । বৌদ্ধ তন্থ-ভাম্তেও স্বীকার কর। হইয়াছে, উত্তপ্ত বীর্য অধিমাত্রতর 
ব্যক্তি, “অস্তংস্ফুরৎ” তত্বকে সেক বাতীতও সাক্ষাৎ করিতে পারেন । তবু 
গঢ়তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজন সত্তার প্রস্ততি ।৯ গুরু ও অভিষেকের 
প্রয়োজন এইখানে । ভাদালক্ত দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানাভিমান এমনভাবে 
পুর্দগলসভ্ভাকে মলাবৃত করিয়া রাখে যে, সত্ত। যে স্বয়ং বুদ ( সতী। বুদ্ধ এব, 
'অবুছ্ধে। নাস্তি সত্বৈক£” )--এই সত্য ভুলিয়া যায়। অতএব আচার্য গুরুর 
উপদেেশে তন্বাবসোধের পথে অগ্রসর হইতে হয় । 

ভারতীয় ধর্মপথে, শুধু ভারতীয় ধর্ষে কেন, বিশ্বধর্মরাজ্যে গুরুর গুরুত্ব 
অপরিদ্ীম। বিশেষতঃ যে-সকল পর্ম ক্রিয়া-এধান এবং যাহার তত্ব গভার 
বহন্তে আবৃত, সোনে গুরু ব্যতীত গতি নাই। শ্রুতিপথে তত্বজ্ঞান হইতে 
পারে, ককন্থ প্রযুক্তি ব্যতীত প্রয়োগ-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা অসভভব। যেমন 
প্রয়োগ-ব্ঞ্ঞানের ক্ষেত্রে, তেমনই প্রয়োগযূলক ধর্মের ক্ষেত্রে, গুরু হাতে-কলমে 
শিক্ষা না দিলে শিক্ষা অসমাঞ্ধ এবং পিদ্ধিও ভুদূরপরাহত। এই 
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গুরু প্রপ ১১৬ 


বিশেষতঃ যোগ ও তন্ত্রসাধনায় গুরুকরণ ও দীক্ষার প্রসঙ্গ আসিয়াছে সর্বাগ্রে । 
বৌদ্ধতন্থ* তথ! সহজসাধন, ভারত-বর্ষের চিরাচরিত ঘোঁগ-তন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র 
নহে । ছন্দ+ বন্ধ, করণ, কপাটের যত নিন্দাই তাহারা করুন না কেন, বৌক্ধ 
তন্ত্রের তথা সহজপাধনের পথ, অভ্যাস প্রকর্ষের পথ। আর লে অভ্যাস- 
প্রকর্ষ শিক্ষা করিতে হয় গুরুর মূখে! সহজমার্গের সাধকের! বলেন-_গুরূক্ত 
মার্গ 'চিন্কামণিবৎ? ও 

“তং চিন্তামণিরঅং পণমহ ইচ্ছাফল দেই” 

[ জগদর্থাত্মিক! মহাঁকরুণাবপ বাগ্চাফল দাতা, সেই চিস্তামণিকে প্রণাম 
কর ।--সরহপাদ ] | 

সরোজবজ্র ( সরহুপাদের ) দোহাটাকার স্চচনায় অয় বজ্রপাদ বলিতেছেন, 
যড়দশন যে তত্ব জানে না, ব্রাহ্মণ যাহা লাভ করিতে না পারিস! ষড় গতিতে 
( নরক, তির্যক, প্রেত, অন্থরঃ দেব ও মানব ) আবত্তিত হয়, ষে সম্যগ. মার্গ না 
জানায় বাহা তীথিক ষোগীরা পাপমিত্রের সহিত সঙ্গত হয়, সাধু ব্যক্তিগণ 
প্রত্ত্যক্ষ-অনুমানের অতাঁত সেই তত্ব গুরুকে আরাধনা করিয়া অবগত হুইতে 
পারে। গুরু তুষ্ট হইলেই ইহলোকে ও পরত্র মুক্তি লাভ কর! ঘায়; সমাদৃত 
হইলে তিনিই “তথাগতো?ক্ত সন্ভাব দান করেন ।১ 

সরহপাদের দোহা এবং জদ্বয় বজ্পার্দীয় টাক হইতে গুরু সম্পর্কে আরও 
অনেক তথ্য জানা ঘায়। আাহাতে দুইটি বিষয় প্রধান__ 

(১) সহজতত্ব বা মহাক্বখতত্ব হ্বসংবেছ্য ; তাহা বাচ্য-বাচক সম্পর্ক রহিত । 
তাহা “কহিম্পি প জাই”, 'বচনগম্যং ন ভবতি” | সংবেদন নিজে নিজেই অহ্ুভব 
করিতে হয়-_“তৎ সর্বম্‌ আত্মনৈবাত্মনি জানীত"। তবু এই স্বা্ছভব "গুরূপদেশাৎ 
পশ্যতি অনুভবতি” । হেবভ্র বলেন, “আত্মন। জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্‌ গুরুপর্বোপসেবয়া ।” 
গুরু কেন? কারণ, শান্সগ্রস্থে সহজতত্ব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, 
তাহ] বিতথ, অতথ্য | গুরুবক্ত. সাম্ষাৎ “বুদ্ধবক্ত,, | স্হজতত্ব তাহার স্থান্থৃভৃত 
এবং হৃদ্গত | অতএব তাহার উপদেশ অভ্রাস্ত ও অবিতথ ।২ 


তস্তয তুষ্ট্য। ভবেন্মুক্তিরিহলোকে পরত্র চ ! 
দদ্াতি সবসন্ভাবং তথাগঞ্ডোক্জমাদরাৎ | 
আচার্য; পরমদেবাঃ পূজনীয়ং প্রযত্রতঃ | 
স্বয়ং বধরো! সাজ! সাক্ষাদ্রূপেণ সংস্থিভীঃ ||  চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ £ আর্দের 


১১৪ চর্ধাগীতির ভূমিক। 


(২) দ্বিতীয়তঃ এই সহজতত্ব লাভের যে পথ, তাহা হুর্তেছ্য, ছুগগম ও 
দুজ্েয়। মকুস্থলে পূর্ব সার্থবাহ পানীয়ের সন্ধান না দিলে, মরুপথিক যেমন 
মুগতফিকা। দেখিয়া! বিভ্রাপ্ত হয় এবং তৃষ্তায় মৃত্যু বরশ করে, তেমনই 
'গ্তরুপরম্পরায়ত+ € গুরুসম্প্রদায় _ গুরুপ্রদতত ) উপদ্দেশ রহিভ হইলে ভাবক 
যোঁগীর সর্বসত্ব বিনষ্ট হয়। | 

আর্ধদের পাদ বলেন, উদকমপি যেমন সমল জলকে শোধন কয়ে, তেমনই 
গুবপদেশের প্রতি শ্রন্ধামশিও অবিশুদ্ধ চিত্তরত্বের মল ক্ষালন করে। কায়শোধন 
বাকৃশোধন ও চিত্তশোধনের একমাজ উপায় গুরুমুখপঙ্কজ গ্রথিত বাক্য। 

সরহুপাদ বলেন, অজরামর হওয়া সহজপাধনের লক্ষ্য । কিন্তু এই দেহে 

কে না জরাগ্রন্ত হয়? কেনা মরণের কবলগ্রস্ত হয়? গুরুর উপদেশে ষিনি 
ধর্ম-সভ্ভোগ-নিমশীপ-মহাস্থখকায় চতুষ্টয় ভেদ্দে সর্ব আশ্রয়ের নিরোধ করেন, 
তিনিই সত্াকারের অজরামর। তিনি আরও বলেন, সহজ-প্রবেশের বিষঙ্গ 
সন্ধি গুহাতিগুহা। সে সম্ষিছেদের কৌশল আগম-তন্ত্রে সন্ধ্যাভাষায় আবৃত! 
মে সন্ধ্যাভাষার গৃঢার্থ “গুরুসম্প্রদ্রায়াদ্‌ বোদ্ধব্যঃ। অতএব “গুরু বজণে" দি 
ভক্তি করু'। উপরস্থ অভ্যাস ব্যতীত সহুজানন্দ লাভ করা যায় না। ন্বান্ভব 
সিদ্ধ হয় অভ্যাসে বা আয্মাসে। আক্াসে প্রয়োজন ইন্জ্রিয়বিষল্নগ্রাম । বিষয়কে 
শুদ্ধ করিয়। 'পঞ্চকামোপভোগ' গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অনেকট। বিষ দ্বার! 
বিষক্ষয়ের মত, কাটা দিয়! কাটা তোলার মত । গুরুর উপদেশ সেখানে 'তথত' 
খড়গ' ; “যো 'ভব সৈব নির্বাণ এই অন্ধয়বোধ বিষয়জ্ঞান-প্রহারী | এই 
নিষ্কেবল জ্ঞান বরগুরুপ্রবর পাদের উপদেশ সাপেক্ষ । তাই সরহপান্ বলেন, 

জই গুরু বুত্তবে! হিঅহি পইসই । 

নিচ্ছিঅ হুখ ঠবিঅ উদ্দীসই ॥ 

__ যদি গুরুর বচন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে নিশ্চিত স্খমপি হস্তে উদিত হয়। 

সহজ সাধনায় যে নানাবিধ সেকের উল্লেখ করণ হইয়াছে, তাহার 
প্রত্যেকটি শুরে গুরুর প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
সেক চারিপ্রকার-আচার্ষ, গুহা, প্রজ্ঞা ও চতুর্থ অভিষেক ! উৎপত্তি ও 
উৎপন্নত্রমে ইহা আবার আট প্রকার। উৎপতিক্রমে যে সেক, 
উৎপন্থ ক্রমেও সেই সেক-- এইজন্য চারিটি সেকের পরে উৎপক্গক্রমপক্ষে 
'তৎপুনত্তথা” বলা হইয়াছে । উৎপতিক্রষে আচার্য অভিষেকে গুরু ক্রিয়া- 


গুরু গস ১১৫ 


তগ্রাদ্দির উপদেশ প্রদান করেন, উহাতে যোগ-ষোগিনী-তন্ত্রা্দিতে অধিকার 
জন্মে। তৎপরে তিনি কর্মমুদ্রা দান করিয়া, কর্মমুদ্রী ভাবনার উদ্দেশ দেন। 
গুহ অভিষেকে গুরু গুহ্যস্থিত মণির সাহচর্ষে আনন্দ চতুষ্টয়ের বদন উপদেশ 
করেন এবং সময়-মুদ্রার সহিত অতি"গৃড় যোগের কথা বলেন । প্রপঞ্চভাবনায় 
অপ্রকাশ্ট বলিয়াই উহা গুহা । তৎপরে গ্রজ্ঞা অভিষেক । প্ররুষ্ট জ্ঞানই 
গ্রন্ঞ। | সর্বধর্ষ শ্বচিত্তেরই স্থষ্টি--এই জ্ঞানের প্রতিব্দনই প্রজ্ঞা-অভিষেকের 
যূল কথা । এই অভিষেকের মূদ্রা জ্ঞানমূ্।। চতুর্থ অভিষেকে তথতা৷ উপদেশ 
করা হয়, এই অভিষেকেই মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার ঘটে । গুরু এখানে উপদেষ্টা 
শাত্র, স্বান্ুভব শিষ্ের। যথাক্রমে উষ্ভতীষ-ধর্ম-সম্ভোগ কায অতিক্রম করিয়া 
এখানে বিজ্রমণিশিখরশুধিরে (নাভোৌ ) অর্থাৎ নির্ধাণকায়ের অধোদেশে 
নংনুতি স্থথের অনুভব জাগে । গুরু বলেন, এই সখ ধারণ কর ( “ধারণীয়ং 
মহাহ্খং )1 এই পরধস্তই উৎপতি ক্রমপক্ষের চারিটি অভিষেক । উহ 
'চত্তের অবরোহণক্রয । 


উৎপন্ন বা নিম্পন্্ ধা সম্পন্নক্রমে চিত্রের উধ্বায়ন বা ক্রমারোহণ | 
এখানেও ক্রিক্স! শিষ্কের, সঙ্কেতোপদেশ গুরুর | নির্মাণকায় হইতে সহজকায়ের 
দিকে চিন্বের অভিসার । শিক্যের ক্রিয়া! ষড়ঙগ যোগ | এই ক্রমেও নিমীণ- 
কাকে প্রত্যাহার ও ধ্যানের উপদেশ । তৎপরে বজোথানের নিমিত্ত ললনা- 
রসনা নাড়ীর গতিরো!ধের জন্ত গুহা উপদেশ £-_-বিজ্রোখানং সদ! কুর্যাৎ চন্দ্রার্ক- 
গতি ভগ্রনাৎ্ | এই চন্্রার্ক-গতিভঞ্জনের ক্রিয়া প্রপঞ্চভাবনায় অগপ্রকাশ্য 
বলিয়াই অতিশয় গোপনীয় । এই গতি ভগ্রনের ফলে চিত্তের মধ্যমায় গ্রবেশ। 
তখন গুরু মধ্যমা-নিরোধের প্রক্রিয়া উপদ্দেশে করেন। প্রবাহ-অভ্যাসের ফলে 
উত্ত মধ্যমাতেই বিধৃত হয়, ইহাই ধারণা (“দেশবন্ধ চিত্তন্ত ধারণা” )। 
ধারণায় নিমিতোদ্গ্রহ হয়, অর্থাৎ ধূম-মরীচিকার্দি জ্যোতি দর্শন ঘটে । এই 
অভিষেকেই চগ্ডালী জ্বলিয় উঠে, পঞ্চস্বদ্ধাত্যাক শুট দগ্ধ হইয়া যায়, সাধক-অঙ্গে 
জ্যোতি বিচ্ছ,রিত হইতে থাকে-_বিশ্ুদ্ধ নাড়ীগুলি চিত্তামৃত ক্ষরণ করিতে 
পাকে । এইখানেই অহুম্থতির সহিত দর্পণে শ্বচক্ষপ্রতিবিষ্বের মত গ্রাহ্া ও 
গাহক প্রায় এক হইয়া যায়। অধিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাধক জ্ঞানমুক্রার সহিত 
দুক্ত হুইয়৷ মায়োপম সমাধি লাভ করেন। ইহার পরে চতুর্থ স্তরের কথা। 
মষ্ীষ কমল তখন বিকশিত, নাভ়ীগুলির ষহিত সাধক-অঙ্গ 'উহ্নসিত'(উদ্মীভূত)। 


১১৬ চর্যাগীতির ভূষিক' 


এই অবস্থায় উৎ্পন্নক্রমপক্ষের চতুর্থ উপদেশ- সকল ধর্মই ধম"ধাঁতু, সবই অয়, 
সবই সমরস) ভবনির্বাণে ভেদ নাই, স্থখ-ছুঃখে ভেদ নাই। গুরু উপদেশ 
করেন, কিন্তু শিষ্য তখন শ্বাচভবে বিভোর, সহজানন্দে মুদিত | মহামুদ্রা- 
সাক্ষাৎকারই চতুর্থ অভিষেকের চরম প্রান্তি। ইহাতেই অন্তর যোগের সমাপ্তি । 
সাধকের “মজ্জন” ও বিশ্রাম মহাস্থখে “আনত ধামে"। কিন্তু গুরু দেখাইয়। 
না দিলে এই “মজ্জন” (€5599:910,) সম্ভব নহে। গুরু প্রদীপ, শিল্ত সেই 
সেই দীপ হইতে প্রজ্বালিত আর একটি দীপ (“দীপাৎ দরীপাস্তরমিব' )। গুরু 
যন্ত্রী, শিষ্য যন ঃ তাইতো! মরমিয়ারা বলেন, “আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী বাজাও 
আমারে” ; আর সহজ সাধক বলেন, “যথা যুয় মহত্মনে। মামপি কুরু তদ্‌বিভো।' 

€ চর্যাগানেও নানা প্রসঙ্গে গুরুর গৌরব ঘোষিত হইয়াছে । চর্যাটীকায় গুরুর 
প্রসঙ্গ পদে পদে । “গুরু সম্প্রদায়াৎ বোদ্ধব্যং _নির্মলগির। টাকার ইহা যেন 
একটি ঞ্বপদ 1) যে-সকল স্থলৈ মুল গানে গুরুর উল্লেখ নাই, সেখানেও 
টাকাকার মুনিদত্ত শ্্রীগুরুমুখলব" উপায় বা উপদেশের কথা বলিয়াছেন । (মেলে 
চর্যাগীতিতে তের বার স্পষ্টভাবে “গুরু” শবটি ব্যবহার করা হইয়াছে । 
৪৫ সংখ্যক গানে ছুইবার গুরুর উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া একটি গানে (১২) 
গুরুকে বল! হইয়াছে “উআরি' অর্থাৎ উপকারিক। সহজ-ম্বান্ুভবের প্রসঙ্গে 
কষ্ণাচার্ধ ক্বীয় গুরু জালম্ধরী পাদকে সাক্ষ্য মানিয়াছেন, 'শাখি করিব জালন্ধরী 
পাঁএ? (৬৬) | দারিকপাদ যে গুরুর কপাতেই দ্বাদশতুবনের রাজ (রাআ।) হইয়াছেন 
এবং গম্ভীর ধর্মে পারঙ্ম হইয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ত্বীকার করিয়াছেন £ 
'লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশতুবণে লধা” (৩৪)। আর একটি গানে পারগামী 
জনের জন্য শ্বাধিষ্ঠান-প্রভাব্বরের সেতু রচনাক্স সিদ্ধাচার্য চাটিল নিজেকেই 
অঙ্ুত্তর স্বামী বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন £-_১) | 


জই তুম্ছে লোঅ হে হোইব পারগামী । 
পুড্ছতু চাটিল অনুর সামী ॥__৫ 
প্রথম গানেই আদি সিছ্ছাচার্য লুইপাদ অশরণ-জনের উদ্দেশ্তে "মহাক্খ, 
পরিমাণের কথ বলিয়া, সদ্গুরুর আরাধনার কথা বলিয়াছেন, “গুরু পুচ্ছিঅ জাণ”। 
আমরণ পূর্বেই বলিয়াঁছি, চর্যার সাধন উৎপক্নক্রমের সাধন 1 প্রথম গানে 
মহাসখ পরিমাণের নির্দেশটিও উৎপর ন্ধষের | চরধাটাকায় এরই অংশের ব্যাখ্যায় 
বলা হইয়াছে, থা পারিপাট্য অভিষিক্ত ধোগিবর সদ্গুরুকে আরাধন। করিয়া 


গুরু গ্রসঙ্গ ১৯৭ 


অর্ধ রাত্রিতে ( চতুর্থী সন্ধ্যায় ) প্রজ্ঞা জ্ঞানাভিষেক লাভ করিয়া যেমন দৃঢ়চিত 
হন, সেইবূপ বজদুঢ় হুইয় চতুর্থানন্দ মহাস্থথ পরিমাণ কর। বজ্রপদ্মষোগে 
অক্ষর স্থখ লাভের উপাক্স শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরমানন্দে সর্বধর্ষ 
অন্গপলভ্তরূপ সহজানন্দকে জান।__ইহা লম্পন্নক্রমের “তৎপুন:, চতুর্থ 
স্তরের কথ।। 
টাকাকার এই উপলক্ষ্যে শ্রীপসমাজ ও হেবজ্ তন্ত্র এবং নাগাজুনপাদ ও 
সরহুপাদের প্রবন্ধ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়! সহজ-সাধনায় বজ্জগুরুর ভূমিকাও 
নির্দেশ করিয়াছেন £ 
শ্রীসমাজে বল! হইয়াছে, বজগ্ুরু ব্যতীত সর্বক্লেশপ্রহাণক, শাস্ত, অবৈবতিক 
( যাহার বিবর্তন ঘটে ন!) নির্বাণপদ্দ লাভ কর। যায় ন।। 
নাগাজুনপাদ বলেন, বজ্রগিরি শিখরে (মহান্থথ চক্রে ) আরোহণ করিয়া 
কেহ পতন ইচ্ছা করেন না, তবু কেহ কেহ পতিত হন, কারণ, তাহার! বজ্রগুরুর 
উপদেশ লাভ করেন নাই। আর ধিনি বজ্ঞগুরুর উপদেশ লাভ করিয়াছেন, 
তিনি মোক্ষলাভে অনিচ্ছুক হইলেও, গুরুরুপায় অবলীলাক্রমে মুক্তিলাভ 
করেন । অচ্যুত মহাসুখ গুরুরুপাগম্য | 
সরহপাদ বলেন, যে যোগিনী সংসারচক্র রচনা করেন, তিনিই আবার 
বজ্স্বামীর প্রভাবে সাধককে নিশ্রপঞ্চ স্বধাম প্রদর্শন করান । ষে স্দগুরুর 
প্রভাবে স্বসংবেগ্য স্থুখ উদদিত হয়, সবিনয়ে সেই সদ্গুরুর চরণ চিরকাল মস্তকে 
ধারণ করা উচিত। 
হেবজ তশ্ত্রে বল! হইয়াছে, মহাত্থখ স্বসংবেছ্চ বটে, কিন্তু সদ্গুরুকে সেবা 
করিয়াই সে স্থ নিজে আন্বাদন কর সম্ভব৷ 
(চর্ধাগানে- ৫১) বস্রঘোঁগে কায়রক্ষা ২) চিত্ত বিশোধন (৩) মধ্যমামার্গে 
গ্রবাহ-অভ্যাস ও চিত্ের বিকরণ (৪) প্রজ্ঞা-অভিবেক এবং (৫) চতুর্থ সরে 
সহজন্থখ অনুভবের ক্ষেত্রে গরুর ভূমিকা বিষয়ে গরুপ্রস্গ উল্লিখিত হইয়াছে ১) 
(্রেজোপা় যোগ (বন্্র-পন্ম যোগ ) অচ্ছিন্ন রাখিয়া পুনরায় কাপ, বাক্‌, 
'চত্তকে বজ্জদৃঢ় কর৷ উৎপক্নক্রমের প্রথম ক্রিয়!। কায়-বাক্‌-চিত্ত এক চিভেরই 
রে ভবজলধি মধ্যে এই কায়-রক্ষার প্রসঙ্গে গুরুর উপদ্দেশ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ | )সিদ্ধাচাখ ল সরহপাদ কায়কে নৌকার সঙ্গে ক্ষপিত করিয়। সাঙ্গরূপকে 
গুরুর ভূমিকা! নির্দেশ সা ্ 


১১৮ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


৫ 
কাঅণাবড়ি খাঁটি মণ কেড়আল। 
সদ্গুরু বঅণে ধর পতবাঁল || ০. 

_-কায় নৌক?, মন কেড়য়াল (দাড়), সদগুরুর বাক্য হাল। চিত্তকে 
দু করিয়! সদ্গুরুর উপদেশে কায়-নৌকাকে রক্ষা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত 
ভব-সমুদ্র তরণের অন্য উপায় নাই । 

সিদ্ধাচার্যদের গ্রধান লক্ষ্য চিত্ত। একই চিত্ত সংবৃত ও পরমার্থভেদে, 
দুইপ্রকার। যে সংবৃত চিত্ত বালযোগীকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই চিত্তই- 
পরমার্থরপে প্রৌঢ় যোগীকে স্থগত-পথের সন্ধান দরের ।৯ সংবৃত্ত চিত্ত ইন্দ্রির 
বাসনাদদি ১৬০ প্রকার গরারুতিদ্দোষের আকর । এই চিত্ত বিশোধিত না হইলে, 
সতার উধব “গত স্বদূরপরাহত | চর্ধাগীতিতে এসকল কষে বল। হইয়াছে সদ্গুরুর 
বচন কোথাও কুঠারক্বদপ, কোথায়ও ব। ধন্ছক । (কাহপাদ্দ বলেন, মন হইতেছে 
তরু, পঞ্চইন্ড্রিয় তাহার শাখা, আশা-তাহার পুষ্প-পন্র | বরগুরুর বচন-কুঠারে 
এই তরুকে সমূলে উতৎপাটিত কর । মন্নের “অমনিকার” ( অমনরূপে বূপাস্তর ) 
সহজ সাঁধকদের প্রধান লক্ষ্য । তাই তিনি বলেন, 

বরগুরু বজণে কঠারে ছিজঅ। 
কাহু ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ 
বাঢই সো তক স্থভাস্থভ পাণা। 
ছেবই বিছুজন গুরু পরমাঁণী |--৪৫ 

শবরপাদদের দৃষ্টিতে গুরুব্চন “পুঙ্খ” | এই পুঙ্ধে বাণ যোজনা করিয়া 
এমনভাবে মনকে বিদ্ধ করিতে হয়ঃ ফাঁহাভে সে. পরমনির্বাণ লাভ করে, 

700 গুরুবাক্‌ পুঙ্খঅ। বিদ্ধ ণিঅমণে বাণে-। 
একে শর সন্ধাণে" বিদ্বহ বিদ্ধহ পরমনিবাণে |--২৮ 
এখানে “বাণ: বলিতে বুঝাইতেছে সমরস বা একরণ (“একরপং বাণমিতি'-- 
টাকা)। বভ্রযোগের প্রারভে গুরু শিশ্ককে এই সমরস উপদেশ করিয়া ধাকেন 
( কারিতব্যং তু তত্রেব সমরসং শিশ্গোচরম্” _হেবজ )। 
বস্ততঃ গুরুর বচনাষ্বত লহরীই কায় বা চিত শুদ্ধির ডপায়। শুধু শুদ্ধি নহে 





পপ শা সাপ তা ০ পাপী শী তি শি পপ 


১. কে) ষেন চিত্তেন তে বালাঃ সংসারে বিলয়ং গতাঁঃ | 
যোগিনস্তেন চিত্তেন সুগতানাং গরতিং গতীঃ 17 ১২ চর্যাটীকায় উদ্ধৃত বচন । 
(খ) চিত্তমেব মহাবিজং ভবনিবাণয়োরপি । . 
সংবৃতে। সংবৃতিং যাতি নিধাণে নিঃস্বভাবতাম্‌।। ১৮ নং চর্ধাটাকার উদ্ভূত । 


গুরু গুসঙজ ১১৯ 


চিত্তের রূপাস্তরীকরণেও “গুরু অন্প্রদীয়” ( গুরুপরস্পরা প্রদত্ত উপদ্দেশ ) সম্ধল। 
সৃম্থকুপা্ বলেন, সংবৃত চিত্ত হইতেছে চঞ্চল মৃঘক, দেহের অমৃত সেই ভক্ষণ 
করে? দেহমধ্যে খনন করে সংসার গতিরূপ গর্ত। গুরুবাক্যব্ূপ যন্ত্র সন্নিধানে 
এট চঞ্চল মৃষক নিশ্চল বা নিঃম্বভাবীকৃত *য়। অতএব ভুম্থকুর নির্দেশ _ 

তব ষে মুষা উঞ্ধল পাঞ্চন। 

সদগুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল ॥|-২১ 


চঞ্চস “চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া বজযোগে কাঁয়বজকে দুঢ় করিতে হয়। 

কায়ধজ স্থির হইলে বজগুরুর উপখেশে বাগ.বজ দৃঁরূপে গঠন করিতে হয় । 
সাগবজ স্থিরীকৃত হুঈলে চিত্তবজ্রকে স্থির করিনার উদ্দেশ্যে চিত্তকে মধ্যম 
মার্গে চালন। করিতে হয়। িরমানন্দ-অবধৃতী মার্গে প্রবাহ-অভ্যাসেই দুন্বন্ধ 
অজিত হয়। সহজ-সাধনাঁর় এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ। অভ্যাস-ক্রিয়। 
মিও শিষ্তের, কন্ত নর্দেশ গুরুর । এখানকার চিত্তকে, বলা হয় 
স্বাধিষ্টান চিত্ত । এ চিভ্তেও সাতপ্রকার প্রকৃতিদোষ থাকে । চিত্ত অচিত্তে 
পরিণত হইবার পৃবে প্রতিমুহূতে সসার-গতির ভয় থাকে । কাজেই এ স্তরেও 
চিত্ত-বিশোধনের ক্রিয়া আছে। কাহুপাদ্দ দাবাখেলার বপকে এই স্বাধিষ্ঠান 
চিত্তের বিশোধনের ক্রিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। করুণা-কায় যেন দাবার ছক 
( পিহাড়ি*-পিড়ি)। এই কায়েও রহিয়াছে চন্দ্রন্র্ধের আভাস দোষ ( দুঅ1), 
বড়ে রূপে ১৬ প্রকার প্ররুতিদোষ, পঞ্চস্কন্ধের পঞ্চবিবয়াত্ক অহংকার- 
মমকারাদি জ্ঞান ( “পঞ্চজনা” )- এক কথায় রূপার্দি ভববল। চন্দ্রস্থর্যের গাতি 
রোধ করিয়া, গ্রকৃতির্দোষকে নিজিত করিয়া, পন্বস্কদ্ধের আবরণকে ধ্বংস করিয়া. 
প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি দ্বারা (“মতিএ”) সংক্রেশারাপিত চিত্তকে নির্বাণের 
উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। গুরুর উপর্দেশেই তাহা সম্ভব। কাহুপা? « 
তাহাই করিয়াছেন ; তাই তিনি বলেন্। 

করুণা পিহাড়ি খেলনু নঅবল। 

সদ.গুরু বোহে জিতেল ভববল ॥ 

ফীটউ ছুআ মাদেসি রে ঠাকুর। 

উআরি উএস্সে কাহু পিঅড় জিনউর |1--১২ 


চর্যাগানে মধ্যমামার্গে প্রবাহ-অভ্যাস প্রসঙ্গে বার বার গুরুর কথা বলা 
হইস্াছে। ১৪ সংখ্যক গানে দেখ! যায়, ভোশ্বীপাদের চিত্ত-নৌকা গঙ্গাবমূনার 


১২৪ চর্ষাগীতির ভূষিকা 


মাঝে (ললনা-রসনার মধ্যবর্তা অবধৃতী মার্গে ) বহিয়া চলিয়াছে । নৌকার 
কর্ণধারিণী “বুড়িলী মাতঙ্গী (অভিজ্ঞ মতঙ্গকন্তা _ সহজফানপ্রমতাঙী 
জ্ঞানমুন্দা )। শাহাঁকে উদ্দেশ্য করিয়। সাধক যোগী বলিতেছেন, 

বাহতু ভোম্বী বাহ লো ভোম্বী বাটত ভইল উছারা | 

সদ গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউর]। 

মধ্যমামার্গে প্রবাহ-অভ্যাসের কথা কম্বলাম্বরপাদও উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার 

করুণা-নৌকা! শৃম্ততায় ভরা । এই নৌকাকে গগনপথে বাহিয়া লইতে হইবে । 
উপায় বলিয়! দিবেন গুরু । তিনি বলেন, “বাহ তু কামলি পদ গুরু পুচ্ছি |।”-৮ 


(শত পথের আসল কাগ্ডারী গুরু। সে পথ সোজা ( “উজুবাট' ) বটে, কিন্ত 
তাহাও মায়ামোহের সমুদ্র । মধ্যমা নাড়ী প্রজ্ঞা, কিন্ত তাহাও মায়া ( “প্রজ্ঞা 
মায়া চ ভণ্যতে | তত্রাভিঘঙে। মোহঃ১ )। সে সমুব্ডের অস্ত নাই, সে সমুদ্র অথই | 
সেখানে পার হইবার জন্য অন্ত কোন নৌক] বা ভেলাও নাই | সেখানকার 
একমাত্র ভেলা, একমাত্র কাগারী গুর (নাহা-নাথ )। শাস্তিপাদ 
বলেন, শ্রীমুখে চতুর্থানন্দ লাভের উপায় জানিয়! মায়াসমুদ্রের অস্ত বুঝিতে 


চেষটাকহ১-ট 





৬০৯০ এরা, এব একশ ্ প্ ৪ 


মাআ মোছা সমুদ রে অস্ত ন বুঝসি থাহ] | 
'আগে নাব ন ভেল। দীসঅ ভাস্তি ন পুচ্ছসি নাহ। ||-_১৫ 

চিত্র বিকরণে গুরু-“সম্প্রদায়' ( গুরু পরম্পরাগত্ত উপদেশ ) একমাত্র সম্বল । 
চতুথী সন্ধ্যায় গুরু আবার সর্বশৃহ্ততার কথা স্মরণ করাইয়। দেন। জগৎ যে 
মারা, গন্ধর্নগরী, মরুমরীচিকা, দপণের প্রতিবিশ্ব, বদ্ধ্যা্ততের খেলা_এই 
পরমতত্ব উপদ্দেশ করেন । চিত্তের ভ্রান্তি নিরাকরণে বা ভাবপরিশুদ্ধির 
ব্যাপারে সর্দ গুরুর বচন অভ্রান্ত দিগদর্শন। তূস্থকুপাদ সংবৃতির দৃষ্টান্তাদি 
দিয়া বলেন, 'জই তো যুঢ়া অচ্ছসি ভাস্তি*পুচ্ছতু সদ.গুরু পাঁঅ? (৪১। 


বস্ততঃ চিত্তের “অমনপিকারে' গুরুবাক্যই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। গুরুর বচনেই চিত্ত 
টলিয়া" (সবপ্রকার দোষমুক্ত' হইয়া ) চতুর্থ শ্তরের গগনসমুদ্রে-_ জ্ঞান সমুদ্রে 
বা শৃন্তসমুত্রে প্রবেশ করে। ভার্দেপাদ বলেন, এতকাল আমি মোহগ্রন্ত 
ছিলাম ; এখন সদ.গুরর উপদেশে জ্ঞান লাভ করিলাম। “বাজ্জুল” বা 
বজ্গুরুই আমার মোহ ভাঙিয়। দ্রিলেন। আমার চিত টলিয়া গগন-সমৃত্রে 
প্রবেশ করিল : | নর 


গর গ্রুপ ১২১ 


এতকাল হাউ অচ্ছিলে' স্থমোহে । 
এর্বে মই বুঝিল সদ গুরু বোহে | 
এনে চিঅরাম মকু ণঠ। 
গঅণ সমুদে টলিআ। পইঠ। | _ ৩৫ 
চতুর্থ আনন্দ স্বপংবেছ্ঠ, উহা "অপর প্রতায়' ( অপরোক্ষানভূতি )। সে 
অনুভব বাঁ.সংবেদনের স্তরে গুরুর বস্ততঃ কোন ভূমিক নাই । ;গুরু উপদেশ 
দিয়াই ক্ষান্ত হন, স্বানভব শিষ্বোর নিজের । কিন্তু তাই বলিয়া সে ক্ষেত্রে গুরুর 
কোন প্রয়োজন নাই, তাহ! নচে । সেখানেও গুরু শির:সঞ্চালনে বা সঙ্কেতে 
শিষ্যেক্প ভিতর স্বান্ুভূত “রতিস্ব প্রভাব' সঞ্চার করিয়! দেন। এ যেন বধির কর্তৃক 
মুকের সংবোধন 1৯ সহঙ্গানন্দ-মুদিত কাহ্ুপাদ এই অবস্থার কথ! বণনা 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
ল গুরু উএসই সীস। 
বাঁকৃপথাতীত কাহিব কীস ॥। 
জেতই বোল তেতবি টাল । 
গুরু বোব সে সীসা কাল ॥-__9. 
কাহুপাদের এই চর্দাংশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক বলেন, সহজ সাধকদের 
ভিত্তর নাকি এমন এক সম্প্রদায় ছিলেন, ধাহার. সাধনার পথে গুরুকে দ্বীকার 
করিতেন না। এই মত সর্বেব ভ্রান্ত । (সহজ-সাধনায় কোথায়ও গুরুকে 
অস্বীকার কর হয় নাই। বজগুর সহজ সাধকদের নিকট স্বয়ং বুদ্ধ, গুরুর 
মুখপঙ্কজ সাক্ষাৎ বুদ্ধবক্ত,' |) সহজন্বানুভব গুরুমুখগম্য-- আত্মনা! জ্ঞায়তে 
পুণ্যাদ্‌ গুরুপর্বোপসেবয়1”__হেবজ )। চর্ধাগীতিতেও এই সত্যকে স্বীকার করা 
হইয়াছে । ডের পুচ্ছিঅ জাণ?' ইহা আদি সিদ্গাচার্ষের প্রথম অনুজ্ঞা, 
“গুরু পাঅপএ, ( "গুরুপাদপন্ম প্রসান্দাৎ”) জিনপুর অতি সম্গিকট _ ইহ] চর্যাধরদের 
অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে কোন ফাক নাই, দ্িধা নাই। এমন কি/€ষে 
কাহুপাদ বচনাতীত তথ্বের প্রসঙ্গে বলেন, 'আলে গুরু উএসই সীস' (৪০), 
তিনিই আবার বলেন, “উমারি উএস্সে কাহু ণিঅড় জিণউর' (১২), বচনাতীত 
সহজের অঙ্গভবে মুদিত “সহজনিদালু” সেই কাহুই অনির্বাচ্য অন্থভবের প্রমাণ 
্বপূপ স্বীদ্পগুরু জালম্ধরী পাদকে সাক্ষ্য মানেন (৩৯)) 


যথা বধিরঃ সংকেভার্দিনা মুকস্ত সংবোধনং করোতি তথ্বন্দ,রে 
- সদ্গুরু শিষে বতিস্থপ্রভাবেণ মতাহুথং তনোহি 1 চধাটীকা ৪* 


১২২ চর্যাগীতির ভূমিক। 


॥ কায়-সাধন ও দেহুসর্ধস্ববাদ ॥ 
তান্ত্রিক বৌদ্ধ, তথা সহজিয়! বৌদ্ধদের কায়া সাধনকে অনেকেই স্তন্কারজনক 
শেগের সাধন বলিয়া কটক্ষ করিয়াছেন । অনেকে ভহ্‌কে দেহগত ব্যভিচার 
এবং সামাজিক উচ্ছঙ্খলতার হেতু বলিয়। নিন্দা করিয়াছেন। কেহ কেহ 
আবার উহাকে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সমু*গত নৌ'তক আদর্শের পতন ও অবলুধ্ির 
কারণ বলিয় ঘোষণ| করিয়াছেন । 


একথ1! ঠিক, তঞ্ের, লোকোন্তর অভিষেকে বারবার যোগী এবং 
যোগিনার “কুন্ধুরঃ যোঁগ (ছ-ইান্্য় যোগ )-এর কথা বল! হইয়াছে । মগুলে 
ব্রাহ্মণা।দ কুলোদ্পনা মুদ্রা ( ভোশ্বা, নটা, রঞ্জকী, ব্রহ্ষণী ও চগ্ডালী ) গ্রহণের 
অগজ্ঞাও তেখানে আছে। মন্ামুপ্রানিদ্ধির লক্ষ্যে “পঞ্চবর্ণ বিহার' 
অবশ্ট করণীয় । আধকর্দের পক্ষে সশ্রপঞ্চচধা নিষিদ্ধ নহে, অবশ্যচ্ | 
তন্ত্রে এমন কথাও আছে, নর-নারীর মিলনে ঘে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাই 
বোখিচন্ত। এই বোধিচিত্ত লইয়াই আন্ত্রক বা সহঞসাধকর্দের সাধন। এই 
সাধন-মালায় শৃন্ততারূপ বিশ্ুদ্ধ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার ষে লক্ষ্যই থাকুন, 
ন। কেন, তআম্ত্রিক বা সহজ সাধকের প্রজ্ঞেপায়-যোগ থে নরনারীর শুল 
রাঁতিযোগ, তস্ত্রবাকা হইতে তাহ। 'প্রমাণ কর। ছুরূহ নহে ( “ষোবিৎ তাবদ, 
ভবেছ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ )। তন্ত্রেই বল! হুইয়াছে, ষে মহান্থখ চরম 
প্রাপ্তি, 'ততৎ৪খং কামিনী স্থৃতম্* ; ঘে মহারাগনয় প্রধান ক্রিয়া, তাহা “পরম! 
রতি । সেখানে আরও বলা হইয়াছে, “দেহাভাবে কুতঃ সৌধখ্যম্‌' | 

ব্জঘোগের সিদ্ধ আচার্যগণও বলিতেছেন, প্রাণিমাত্রই বজধর, আর জগৎ ব্দী- 
মান্্ই কপালবনিতা (“প্রাণী ব্জধরঃ কপাঁলবনিতাতুল্যো জগৎস্্রীজন:-_ 
দউড়ীপাদ )। অনঙ্গবজের প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্টয়সিদ্ধিতে বলা হইক়্াছে. - 
প্রজ্ঞাপারমিতা পরমাধতঃ শুদ্ধা, তিনি সংবৃতিতন্গ ধারণ করিয়া “ললন।” রূপে 
বিরাজ করিতেছেন ? মুক্তিকাজ্ষী সর্বপ্রকারে ইহার সেবা! করিবেন ।৯ সরহপাদ 
তাহার ফোহায় বলিয়াছেন, বিষয়াসক্তি বন্ধ করিও না_দেখ মীন, পতঙ্গ, করা, 
ভ্রমর ও হরিণ প্রকৃত রাগশ্রষ্ট হইয়াই প্রলয় (মৃত্যু) বরণ করে ।২ তিনি অন্ফঅ 


২ শী ১২ পি এপস ররর বা 


১, প্রজ্ঞাপারমিতা সেবা সব থা মুর্তিকাঙ্ক্িভিং | 
পরমার্থে স্থিত শুদ্ধা সংবৃত্যা রূপধারিণী ॥ 

২. বিশয়াসস্তি মা বন্ধ করু অরে বট সরহ বুত্ত। 
বীণ পয়গম করি ভমর পেক্খহ হরিণহ জুতত )। 


কায়-সাধন ও দেহসবন্যবাদ ১২৩ 


বলিয়াছেন, সুম্ত্ চিত্তাক্কুরকে ঘি বিষয়রস বারা সিক্ত ন। কর! হয়, তবে কিবূপে 
তাহা গগনবাপী ফলদ কল্পতরুত্ব লাভ করিবে? সিদ্ধ যোগী কাহ্পাদ বলেন, 
মন্তরজাপ ও তত্ত্রপাঠে কিছু হইবে না। নিজ গৃহিণীকে লইফা কেলিস্থখ ভোগ, 
কর। নিজ ঘরের গৃহিণীর সহিত যুক্ত হইয়াই পঞ্চবর্ণ বিহার করিতে হয় । জপ. 
হোম, মগুলকর্ম সবই নিক্ষল। হে তরুণি, তোমার সঙ্গে অনবচ্ছিম্ন রতিরাগ 
ব্যতীত কি এই দেহে বোধি লাভ করা যায় ?১ মেখল! টীকাকার বলেন, 
“মন্ুষ্যদেহং বিহায় দেহাস্তরেণ বোধি ন শ্যাৎ, আর কাঞ্চপাদ বলেন, নিজ 
গুহিণীকে লইয়া! ধিনি মহাক্গথ স্বানে বোধিচিস্তকে নিশ্চল করেন, তিনিই 
বজ্বী ব্জধর, তিনিই নাথ অথাৎ কায়-বাকৃচিত্তের গ্রভৃ।২ চর্ধাগীতিতেও এই 
মিলনের প্রসঙ্গ! এখানেও যোগিনী তিয়ড় চাপয়! যোগীকে আলিঙ্গন করে । 
যোগী যোগিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, তোমাকে ছাড়া মুহর্তও বাচি না। 
তোমার মুখচুন্বনে পন্মমপূ আশ্বাদনের স্থথ অনুভব করি। গুগুরীপাদ বলেন, 


ভণই গুভরী অভ মে কুন্দুরে বারা । 
নরঅনারী মাঝে উভিল চীরা |।-_-৪ 


কাহ্ধপাদ তো! ভোশ্বীর জন্য উন্মাদ । ভোদা চৌবট্রিদল পদন্মে নৃত্য করে, 
সাধকের চোখে নেশা লাগে-। হউক মে অস্পুশ্বা, হউক সে দ্বণ্য বুত্তিধারী 
'চ্ছিণালী'__সাধক বলেন, “আলে। ডোঘত্বি তোএ সম করিব মলাঙ্গ।” (১৭) 
সত্যই তিনি তাহাকে বিবাহ করেন, দেহনগরীতে একাকারে বিহার 
করেন, অহনিশ ভোগ করেন ক্বরত-_ 


অহনিশি স্রঅ পসংগে জাঁঅ। 
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ ||-_-১৯ 


শবরপাদ নিজগৃহিণীকে লইয়াই পাগল । কখনও গ্রঞ্ামাল।, শিখী-পিচ্ছে 
সাজসজ্জা করিয়া শবরী উচু” পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়, শবর তাহাকে পরকীয়া 
বলিয়া ভ্রম করেন । পরে ভ্রম ঘুচিয়া যায়, তিন ধাতুর খাট পাতিয়। তিনি 
প্রেমে রাত্র প্রভাত করেন ৫ঢি “ভাগ করেন শৃঙ্গার-উপচার তাশ্থুল-কর্ূুর-_ 


হছিএ তাবো লা মহাস্থহে কাপুর খাই । 
''স্বণ নিরামণি কে লইয়া মহাস্ছহে বাতি পোহাই ।।--২৮. 


১. এক ণ কিজ্জই মন্ত ণ তস্ত ১. জে কিঅ পিচ্চল মণরঅণ 
শিঅ ঘরণদি লই কেলি করম্ত | পিঅ ঘরণী লই এখো। 
শিঅ ঘর ঘরিণী জাব ৭ মজ্জই সো বাজির নাহ রে 


ভাব কি পঞ্চবঞ্জ বিহর্বিজ্জই || দোহা. ২৮ ময়ি বুত পরমণো! 11 দোহা. ৩১. 


১৯৪ চর্যাগীতির ভূমিকা! 


শবরপার্দের শবরী-বিলাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চৌতল! বাড়ীর চতুর্থতল 
জোক্রাবাড়ীতে তিনি নায়িকা-সম্তোগে বিহ্বল হন। শ্ঙ্গারের উদ্দীপন বিভাব 
বূপে কাপাস ফোটে, কন্দ্চিনা পাকে, ইন্দুমগ্ডল উছলিয়। পড়ে__“অভ্দিন শবরে। 
কিংপি ন চেবই মহ্ান্থহে ভোলা | (৫০) 

সহজ মহান্থখের পথে সমাধি, ছন্দ-বন্ধ-করণ-কপাটের প্রয়োজন নাই । 
তীব্র দুঃখকর দুর ব্রত মহাস্্থের প্রতিবদ্ধক | লুইপাদদ বলেন, এগুলি পরিহার 
করিয়। সহজন্বন্দরীর পাশে বদ্ধ হও (১)। তৎ্শিষ্য দারিকপাদ বলেন, 
ওরে, মন্ত্রে, তগ্ছে, ধ্যানে, ব্যাখ্যানে কি হইবে? অপ্রতিষ্ঠান মহাহ্ুখ 
লীলাতেই ঢুলক্ষ্য নির্বাণ স্থলভ (৩৪) । সরহপাদ বলেন, মিলনে মিলিত 
হইয়াই সহজ মহান্তখ লাভ করা যায়, অন্ত উপায়ে নহে_-“মেলি মেল সহজে' 
জ[উ ণ আণে' (৩৮)--সহজানন্দোপায়ৎ গৃহীত '**এহাস্থথদ্বীপং গচ্ছ” (টাকা )। 

বন্ততঃ সহজ সাধনের সপ্রপঞ্চ বা স্বচ্ছন্দ চর্ধ। সম্ভোগ ও ভোগের সঙ্কেতে পুণ । 
তাই প্রাচীন পাশ্চাত্য সমালোচকের৷ ইহাকে নিন্দার চোখেই দেখিয়াছেন। 
প্রাচ্য পণ্তিতগণও ইহাকে প্রশংসার চোখে দেখেন নাই। দর্শনশাস্্রবিদ_ 
আচার্য সাতকভি মুখোপাধ্যায় ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কেন বৌদ্ধ ধর্ম ইন্দ্র 
জাল ও ভোজবিদ্যার অধীন হইল? বজঘান ও সহজযান যৌন-উচ্ছলতা 
২ যথেচ্ছাচাঁরের প্রতীকে আচ্ছন্ন। তিনি আরও বলেন, কেহ কেহ ইচার 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। করিয়াছেন বটে, তবুও বাহিরের দিক হইতে ইহা সাধারণের 
নিকট শুটকী মাছের মতই ছুর্গন্ধ যুক্ত ।১ 

এমন কি, বৌদ্ধ তান্ত্রিক 'সাধনমালাঁর সম্পার্দক ডঃ বি তটাচাধ 
মহাশয়ও বলিয়াছেন, ব্জযানীর1] নৈতিক শাসন-নীতির সকল নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়াছেন এবং অবিবেচকের মত চরম ছুর্াঁতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন | 

কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের অভিমত এ বিষয়ে ভিন্নতর । পাশ্চাত্য 
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কায়-সাধন ও দেহস্বন্ববাঁদ ১২৫ 


পরুতগণ তন্ত্র ও সহজ সাধনার যৌন সঙ্কেতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াই, 
ইহার 1ভন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 0. লু 05:5৪ বলেন, সমগ্র 
তন্ত্রধানের পুি, চর্ধ। এবং পট ও মুতিশিল্প যৌন উপকরণে পূর্ণ ং তবু দর্শন 
ও ধর্মচর্যা ভালমন্দের অতীত । ধর্মরাজ্যে নর-নারীর যৌন মিলন, অন্টান্ত দশটি" 
উপায়ের মতই বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত করিবার একটি উপায় বিশেষ । 
কাম জীবস্বভাবে স্বতঃসিদ্ধ, উহার শক্তিও অপরিসীম এবং এই শক্তিকে 
চিত্তমুক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা ধাইতে পারে । উহা! বিপজ্জনক ও দ্বরূহ, কিন্তু 
তন্ত্রে সাধকের কামকে অবলম্বন করিয়াই কামের উন্নয়ন সাধন করেন ।২ 

হেব তন্ত্রের সম্পাদক 702. 906116709, তন্ত্রনাধনায় মিলন-যোগের 
রূপকত। ও আধ্যাত্মিক অর্থ স্বীকার করিয়াও ইহার স্থল তাত্পর্যকে অস্বীকার 
করেন নাই (৭6 ০০1৭ 709 8108879. 60 9.61977016 0৬ 10756901106 6056 619 
106808010, ৮৮59 ৪019] 92010011081. )১ বরং সতার পরাবৃত্তি ও ক্রমবিকাশের 
পথে উহার উপযোগিতা নির্দেশ করিয়াছেন । বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার বিরুদ্ধে 
অভিষোগও্ডল তিনি যুক্তি সহকারে খগ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, বিশেষ যোগে, দৈহিক শক্কি__তাঁহা শ্বাসই হউক বা শুক্র-শ্রোতই 
(96201008] 10079: ) হউ্ক--সংযমিত করিতে হয়। শ্বাস নিয়ন্ত্রণে ষে 
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহু| সর্বজন স্বীকৃত। শুক্র আ্োত নিয়মন (০০2,৪:০| ০1 
6059 892087)8] 1010 ) এই শ্বাস-সংঘমনের পর্যায়ে আর একটি বাড়তি স্তর । 

বস্ততঃ ব্জষোগীর। উচ্ছৃখল বা লম্পট ছিলেন না । রাজসভায় তাহাদের সমাদর 
ছিল। জনসমাজ তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় আনত হুইত। তাহার! মৃখও 
ছিলেন না। বজযোগের পূর্বে তাহারা শিষ্যকে পরীক্ষা । করিয়াই গ্রহণ 
করিতেন । মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র, অধিমাত্রতর ভেদে অভিষেকের নানাপ্রকার 
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১২৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 


বিধান ছিল। তাহাদের লক্ষ্য ছিল সভার উন্নয়ন । অশরণ দীনজনকে মভ্যতবপ্ের 
ভ্রান্তি হইতে মুক্ত কর! ছিল তাহাদের জীবনের ব্রত। 

তবে নিগ্বততর ভগ্র সাধনায় যে স্থল মিলন-যোগ না ছিল, তাহা! বোধ হয় 
নহে। ফলে বৌদ্ধসজ্বে ঘে ব্যভিচারের শ্রোত অনাবুত হইয়াছিল, শঙ্করাচার্ষের 
বৌছ-দল্গন তাহার কিংবদস্তীযুলক এঁতিহাসিক সাক্ষ্য । বৌগ্ষতজ্ত্রে উচ্চতর 
ভাঁবও ছিল। বালযোগীর। সে ভাব গ্রহণ করিতে পারিত না, ফলে অঘটনও 
খটিত | সগ্ধ্যাভাষার গৃঢ় তাত্পর্ধ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তীথিক বা বাল- 
যোগীর1 ভুলপথে পরিচালিত হইত । বৌদ্ধতস্ত্রে সে ইঙ্গিত আছে। 


আমাদের ধারণায়, সহজ-সাধন বা অনুঙরষোগ- তত্্রসাধনায় সত্যই 
“অন্তর” (যাহার পর নাই )। ইহ! হিন্দুতম্ত্রের দিব্যভাবের ত্র । ক্রিয়া- 
চর্যার স্তর অতিক্রম করিয়। যোগের স্ঞর, যোগের পরে অন্থলুরযোগের স্তর। 
যেখানে তন্ত্রের উৎ্পত্তিক্রম ও মুদ্রামন্ত্র মগুল-ক্রমের সমাপ্তি, সেইখানে অক্ৃত্তর 
(যাঁগের স্চনা । যেখানে নিম্বস্তরের যাত্রা! শেষ, সেইখান হইতে উচ্চস্তরের 
যাত্রা শুরু। ভোগ এখানে অনাভে।গ- ধূপ এখানে দগ্ধ হইয়। সৌরভ। 
এখানে সভ্তার পুনরাবৃত্তি নহে, পরাবুভ্ভি (092901989 79০)0100--7). 
386৫1 )-- এখানে সত্ভার বিভাঞ্জন বা বিঙ্জেষণ নহে, সংঙ্গেষণ € “৪ 
75-1009678610102, 102, 9911£056) আচাধ অসঙ্গ ঠিকই বলিয়াছেন, মৈথ,নের 
পরাবৃভিতেই পরম বিভুত্ব (“মৈথ.নস্ত পরারৃত্ৌ বিভ্তত্বং লভ্যতে পরম্‌।' 
মহাষান সুত্রালঙ্কার )। এই খিভুত্ব সহজ-িহ্ধাচার্ষের | 

কাঁজেই তত্ত্রের সঙ্কেত এখানে আধ্যাত্মিক অর্থে ই ধতব্য। যোধিৎ ও 
পুরুষ এখানে প্রজ্ঞা ও উপায় ; পদ্ম (ভগ) ও বজ্ব ( পুরুষবীধ ) এখানে শৃন্যত1 ও 
করুণা ; ললন! ও রসন? এখানে সত্যই দেহস্ব নাড়ী। অবধৃতিক ও মুদ্রা এখানে 
প্রজ্ঞাক্ষপিণী সহজন্ুন্দরী । মিলনের রূপক নাড়ী-যোগের রূপক । বৌদ্ধিতঙ্ছে 
অভিজ্ঞ ডঃ গবোধ চন্দ্র বাঁগচী মহাশয়ও বলেন, মিষ্টিসিজমের অনুভব মিঠিক 
শব্দেই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি মিহিক সম্প্রদায়ের গৃঢ় বক্তব্য "গুরু সম্প্রধায়াৎ 
বোদ্ধব্য'। ইহার আভিপ্রায়িক অর্থ গুরুর অধিকারে ।১ “গুরু সে অভিপ্রায় 
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কায়-সাধন ও দেহসর্বশ্ববাদ ১২৭ 


ঘোগ্য শিষ্ের কাছেই উদঘাটন করেন। উহার বাহিরের অর্থ বালযোগীদের 
ও বহিরঙ্গ জনের বুদ্ধির অগম্য। 

তিনিও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, 'ললনা' দেহস্ক বামগা নাড়ী, বাহিরের 
ধোষিৎ' নহে, “রসনা” দেহস্থ দক্ষিণ! নাড়ী, 'পুরুষ' নহে। “অব্ধৃতী” অধ্যম। 
নাড়ী প্রজ্ঞার প্রতীক । অন্তনিহিত বূপকার্ষেই এগুলির আভিপ্রায়িক অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইবে। দেহস্থ নাড়গুলি পঞ্চতথাগতের ও তত মুদ্রা বা 
ষোগিনীর প্রভীক। উৎপত্তিক্রমে দেহের মধ্যেই পঞ্চতথাগতের ( পঞ্চধ্যানী 
বৃদ্ধের ) অভিব্যক্তি রূপে বোধিচিত্তের উদয় ভাবন1 করিতে হয়। 


অবশ্য উ দত 'বোধিচিত্ত” সাংবুত স্পন্দরূপ শুক্রের প্রতীক (“বোধিচিত্তং 
স।ংবৃত স্পন্দরূপং শুরুং ...বজ্রপদ্পা যোগেন...তত বোধিচিত্তং জায়তে 
শুক্রমুৎপন্ভতে+__মেখলা টীকা )। বাল যোগীর পক্ষে এই বোধিচিত্ত নির্মাণে 
নরনারী যোগের প্রচ্গোজন হইতে পারে, অন্ুত্তর যোগী বা অধিমাজ্রতর় যোগীর 
পক্ষে উহ1 সবৈব ভাবন1 মাত্র । মুহ যোগ ও অনুত্রযোগে পার্থক্য আছে। 


মোটের উপর বোধিচিত্ত (শুক্র) লইয়া! সাধন হইলেও উহার প্রকার 
অধিকারী ভেদে ভিন্ন । সহজ যোগীদের প্রপঞ্চসভোগও ভিন্ন প্রকার । সহজ 
ঘোগীদের প্রপঞ্চভোগ শৃন্য দৃষ্টিতে । তাহারা ভোগ করেন বিশুদ্ধ প্রপঞ্চ। আর 
বিশুদ্ধির সারকথা তথভা-জ্ঞান ( 'সর্বেষাৎ খলু বস্তুনাং বিশুদ্ধিন্তথতা স্মৃতা? )। 
তাহারা বলেন, সম্ভোগ কায়টিই হইল ষটুরসরূপের ভোগন্থান ('সভোগং ভুগ্তনং 
প্রোক্তৎ ষঞ্জাং বৈ রসরূপিণম্ঠ )। এই কায়েই প্রপঞ্চভোগ | অবিশ্ুদ্ধ বিষয় 
বিষ ঃ বিশুদ্ধ বিষয় অমৃত (“অবিশুদ্ধং বিষস্তাং যাতি বিশ্ুদ্ধং পীযৃুষবদ ভবেছ? )। 
সহজ যোগীর? সম্ভোগচক্রে এই বিশুদ্ধ বিষয় ভোগ করেন। বহ্ছি সর্বশুদহ্ধ, অগ্নিশুহ 
বন্ধ নির্দোষ - সহজসাধকদের রাগ সেই অনল । রাগানলে দগ্ধ যে বিষয়, তাহা 
নিঃম্বভাব। তাই বিষয় ভোগ সম্পর্কেও তাহাদের তর্ক উপদেশ-_-চর্ষা ভোগের 
জন্ত নহে, ভোগ' ষা। ভীমরূপিণী, কর্মমুদ্রা বা সময়মুদ্রা-চর্যার উদ্দেস্ট চিত্তের 
গতিকে বোঝা চিত্ত স্থির, ন! চঞ্চল ।১. 

প্রত্যুত লজ সাধনায় বহিরঙ্গ নির্দেশগুলি অত্যান্ত গৃঢ়ার্থ বোধক। উন্মত্ত 
ত্রতে”র গুরুণনর্দেশ ও শিষ্য-চর্য। বহিরঙজজনের ছুর্বোধ্য । গুরু তখন বলেন, 


ন চর্যা ভোগতঃ প্রোগতণ ষা খ্যাত! ভীমবপিণী | 
স্বচিত্ত শ্রতাবেক্ষায় স্থিরং কিংবা চলং মনঃ |1-_হেবজ্জ দ্বিতীয়কল্প 1২1২২, 


১২৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


প্রাণিবধ করিও. মিথা। কথ। বলিও, অধত্ত গ্রহণ করিও ( চুরি করিও ), পরদার 
গেবন করিও যাহা পাও ( ভালমন্দ ) তাহাই খাইও, আন-শৌচ করিও না, 
গ্রাম্যধর্ম বর্জন করিও না. নিত্রাতাঁগ করিও না, ইদ্রিয়কেও নিবারণ করিও না, 
মদ-মাংস খাইও, পঞ্চবর্ণে বিহার করিও, মিন্রকে ত্বণা করিও ইত্যাদি ।১ 
বাহিরের (দক হইছে অর্থ করিলে বলিতে হয়, জুগুপ্িত সমাজ-বিরোধী আচরণ 
করাই সহজ সাধকর্দের জীবন-চর্ষ। | 

কিন্ত সহজসাধকদের চর্ধা স্বণ্য নহে, নির্দেশ বিসদৃশ হইলেও-_ প্রত্যেকটি 
নির্দেশ নিহিতার্থ বোধক | সহজ-সাধন। সম্ভার পরাবুন্তির সাধনা, জীবনকে 
হীনভাব হইতে মুক্ত কাঁরয়।, ভ্রান্তি হইতে মুক্ত কারয়।, এক অভ্রাস্ত সত্য বোধে 
প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা । সাধন ফলে যে সপ্তা গঠিত হয়, তাহ! মুক্ত, নিছন্দ 
__ প্রজ্ঞায় দু, করুণায় উচ্ছল । সহজ মা্ষ 'জ্ঞানানন্দ সুন্দর” অপরদিকে 


পরমকরুণানন্দ মুদিত হৃদয় |” 


চর্ধাগীতি 2 বাঙালীর দাবী 


চর্ধাগীতিগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইবার পরে, এগুলিকে কেহ হিন্দী, 
কেহ মৈথিলী, কেহ বা গুড়িয়। কিংবা অসমীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন । বিষয় 
এক, দাবীদার অনেক | দাবীর মূল কারণ ভাষা । চর্যার ভাষা যে প্রত্ব বাংলা, 
সে বিচার পরে কর! হইবে । অন্থান্ত প্রসঙ্গ বিচার করিলেও দেখা ষাইবে 
বাঙালীর দাবীই সর্বাগ্রগণা | 

(১) এই দাবী বিচারের প্রথমে মনে রাখিতে হইবে, যে যুগে চর্ধাগান গুলি 
রচিত হইয়াছিল, সে ষুগে “বঙ্গাজমগধ' বলিতে গৌডবঙ্গকেই বুঝাইত। 
তখন গৌডবঙ্গের আয়তন ছিল বুহত, সীমা বহুবিস্তুত। সে সীম! পশ্চিমোত্তরে 
দ্বারবঙ্গ মিথিল1 হইতে দক্ষিণে অনুপ প্রদেশ বঙ্গ, পশ্চিম-দক্ষিণে কলিঙ্গ হইতে 
পূর্বোন্তরে কামরূপ পর্যস্ত প্রসারিত ছিল। গৌড়েশ্বর পালরাজগণ ছিলেন 
তখনকার “উত্তরাপথের ইতিহাসে প্রধান নায়ক" (রাখালদাস )। তাহাদের 


সপ পট পাপ পপ অসম 


প্রাণনশ্চ বয় ঘাঁত্যা বক্তবাঞ্চ মুষ! ব্চঃ | 

অদভঞ্ধ ত্বয়া গ্রাহাং নেবনং পরযোধিতঃ 11. 

খান" পন; বথ। প্রাপ্তং গম্যাগম্যং ন বয়ে । 

ন্ানং শো৮" দৈব বরাত গাম্াধর্মং ন বজয়েছ 11. 

নিত্রাভা।গং ন কৃবাত শেন্দিয়াণ।ং নিবারণয। 

ভক্ষণীয়ং বলং সব পঞ্চনণং সমাচক্রেৎ 1! হেবজ দ্বিতীরকল্প তৃতীয় পটল, 


চর্যাগীতির উপর বাঙালীর দাবী ১২৯ 


একনার়কত্ধে বর্তমানের খণ্ডিত ভূভাগে এক অখণ্ড সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
হতিহাস হইতে জানা যায়ঃ সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী যাতশ্ত স্যানের অবসানে 
খ্রীষটন্ অষ্টষ শতকে গৌড়বঙ্গে প্রথম গণতান্ত্রিক অভ্যুত্ধান ঘটে । পালরাজারাই 
ছিলেন সেই গণতন্ত্রের ধারক । আর এই গণতান্ত্রিক চেতনার ফলস্বরূপ 
তাহার্দেরই পৃষ্ঠপোষকতায় জনাশ্রিত নৃতন ভাষা, লোকাদ্নত সহজধর্ম এবং নৃতন 
জাবন-চেতন! বিকশিত হইবার স্বষোগ লাভ করিয়্াছিল। চর্যাশীতি এই নব 
প্রেরণার স্যঙি। পাল রাজার! ছিলেন “পরম সৌগত' । গৌড়ের “বন্জাসন' ছিল 
মৈজ্রী ( করুণ। ) ও সম্যক সন্বোধির ( প্রজ্ঞ। ) যুক্তাসন এবং গৌড়েশ্বরগণ ছিলেন 
“কারুশ্যরত্ব প্রমু্দিত হৃদয় |, চধারও যুলতত্থ প্রজ্ঞ। ও করুণার যোগ । গৌড়ের 
বজ্বাসনের সমাশ্রয়েই বজ্র ষোগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ “অনুত্বর চর্যা'র বিকাশ ঘটিয়াছিল। 


(২) এই সময়ের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারগুলির অধিকাংশ প্রতিষিত ছিল 
গৌড়বঙ্গে- বরেন্দ্রতু্ষতে, বিক্রমপুর অঞ্চলে ও চট্টগ্রামে । সোমপুর (বঙমান 
পাহাড়পুর ), দেবীকোট (বঙমান পশ্চিম 1দনাজপুর ), বিক্রমপুরী বিহার, 
জগন্দল, চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার এবং রাচ়ের পাগুবিহার বৌদ্ধ ভাস্ত্রিকতার জন্য 
প্রসি্ছ ছিল । আর এই বিহারগুলির পোষ্টটা ছিল তৎকালীন গৌড়ের 
বজানন। এই কল কেন্দ্রে বু অন্ত্রগ্রস্থ সংগৃহীত, দংশোধিত ও পুনলিখিত 
হইয়াছে এবং তাহাদের উপর ভাস্য-টীকাও রচিত হইয়াছে । সেই শ্ত্রে বৌদ্ধ 
আত্মিক সহজিয়। সঙ্গীতগুলিও এই সকল স্থানে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। 


(৩) চর্যাগীতির সহজ সিছাচাধগণের যে জীবন-তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা ঘায়, সিদ্ধ সাধকগণ ষে দেশেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তাহাদের 
প্রপ্ণান কর্মকেন্দ্র ছিল গৌডবঙ্গ | তিব্বতী ইতিহান মতে আদি সিদ্ধাচার্খ লুইপাদ 
ছিলেন রাজা ধর্মপাঁলের করণিক । লুইপাদের শিষ্কা ছিলেন সিন্ধাচার্য দারিকপাদ 
(লুই পাঅপএ দারিক দ্বাদশ ভূঅণে লধা”_-৩৪ )। তারানাথের মতে শবরী- 
পাদ ছিলেন বঙ্গের এক নটাচার্ষ। তিনি আরও বলেন, ভোম্বীপাদ ( ভোম্বী 
হেরুক ) ছিলেন ত্রিপুরার রাজা । ডঃ স্কুমার সেন মনে করেন, ইনি রা দেশে 
বাস করিয়াছিলেন । টীকায় উল্লিখিত 'লাড়ী ভোঙ্াপাদ” সম্ভবতঃ এই 
ভোম্বীপাদ। জালম্ধরীপার্দের শিষ্য কাহুপাদ বঙদেশে প্রচলিত গোপীচন্দ্রের 
গানের বিশিই যোগী । তাহার গানগুলিতে বাংল! দেশে প্রচলিত সিজ্ধাচার্য- 
গীতিকার সাদৃশ্য লক্ষণীয় । চর্ধাকার ভাদে, ধাম, মছিল প্রভৃতি কাহুপাদের 


ও 


১৩০ চর্ধাগীতির তৃমিকা 


শিষ্য | তৃ্বকুপাদ ঘে অঞ্চলেবই লোক হউন না কেন, 'বঙ্গালী” হইয়া] গিগাছিলেন 
( আজি ভূম্বকু বঙ্গালী ভ্টলী'-_-৪৯)।1 তিৰ্বতী তালিকা অন্থলারে শাস্তিপাঃ 
ও রত্রাকর শাস্তি একই বা-ক্ত ; রঙ়াকর শাস্তি বাঙালী । রাহুলগ্চী মনে করেন, 
সরহ-াদ? ছিলেন 'পূর্'দশ।' অ11ৎ ভাগলপুরের অধিবাসী ( দ্রষ্টণ্য দোহাকোশ )। 
তৎ্কালে এই পৃদিশা” ছিল পুণগু.*রধনের অস্তুভূক্তি। উপরস্থ সরহ 'বঙ্গে জায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ( বঙ্গে জাআা নিলেমসি'--৩৯)। চর্যাগতির অধিকাংশ সিদ্ধ 
আচা আসিয়া মিলিতেছেন গৌড়বঙ্গে। অতএব মিদ্ধ সাধক সঙ্গতগুচে থে 
গৌড়বঙ্গেরই সাম চী, াহাছে সন্দেহ থাকে ন।। 

(৪) চর্ধাগীতির কঙকগ্চল আভ্যন্রীণ প্রমাণও সমর্থন রে যে, গানগুলি 
গোৌড়বঙ্গেরই সামগী । চধাগানে দেশনাম “বঙ্গ” (৩৯), জাতি নাম 'বঙ্গাল' 
(৪৯) এব" নপী নাষ 'পউআ' (পদ্মা )--৪৯ প্রভূত পাওয়৷ যাইতেছে । বঙ্গের 
পটগ্ভূ ম ব্যতীত এই নাম বাবহত হুইতে পারে না। এই দেশেরই অরণ্য- 
পর্বতপাসী আদ 'জন” শবর-শবরী | ছাদশ শতাব্দী পরস্তও যে শবরকনার দেহ- 
লাবণা এদুদশের জন সমাজকে, এমন কি রাজাকেও আকুষ্ট করিত, 'বল্লালচরিত' 
এব. গোব্ধন আচার্ষের 'আরাসপশতী"'র এবটি শ্োক €( যা শবরতরুণি 
প বরব-ক্ষারু' য়ৌরেণ ভজ গবম্”-আর্ধা ৪৪৬) হইতে তাহা সমধিত হয় । 
চর্যার ছুইটি গানে (২৮, ৫০) এই শনরীর সঙ্গ পাওয়] যায়। অহেরী ব্যাধ), 
ভোগ ও চগ্ডাল এই দেশেরই অস্ভেবাসী স্মাজনিন্দিত জনগোঠী। 
বঙ্গে উৎপঙ্গ দ্রবোর প্রসঙ্গও মিলিতেছে চর্ধাগানে ।  4* সংখ্যক 
গানে পাওয়! যায় '»পাস' (কার্পাস ) ও “কছুচিনার (কাগনি ) উল্লেখ! 
বলের স্ম্ম কার্পাস বস্্ (মপর্লিন ) একাঁদন বিশ্ববিখ্যাত ছিল। চিন। 
শশ্তের (গ্রামা ভাষাষ “চিন্নালী' ) চাষ এই দেশের ।১ ১৭ সংখ্যক গানে পাওয়। 
ষায় 'সার” গানর উল্লেখ । এই সার গান বজদেশের নিজন্ব | ভাটি অঞ্চাজে 
প্রচলত 'পাইছার সারি গান*। তাহা ছাড়া চর্যাগীতিতে উল্পখিত রাগ-রাগিণ 
গুদির ভিতর “গউড়া' গৌড়, (গড়া ২, , ১৬১৪০) এবং 'বঙ্গাল* (৪৩) 
অত্যন্ত তাৎপর্য বোধক ২ এগুপি গৌড় বঙ্গে উদ্ভূত নিজন্ব রাগ-মার্গ। 

(৫) চরধাগীতিতে নদীমাতৃক যে দেশের চিত্র অহ্কত হইয়াছে, তাহা 


খনার বচনে চিন।- কাউনের উল্লেখ পাওয়া বায় 
বি বধে কাঙ্ধনে 1 চিনাকাডন নগুনে 11 


বাডালীর দাবী ১৩১ 


চিরকালীন বঙ্গদেশের 1চত্র। মহাভারতে তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ প্রভৃতি দেশের 
অধিবাস'কে বলা হইয় ছে 'সাগরানৃপবাসিনঃ, (মহা, সভা. ২৯)। কালিঘামের 
রদুলংশে বঙ্গীয়দের বলা হইয়াছে “বঙ্গান্‌ - নে সাপনোদ্যতান্ ( রঘু. ৪. ৩৬ )1 
বঙ্দেশ আবহমান কাল হইতে অনৃপ ( জলবহুল ) ভূমি বলিয়া খ্যাত, আর 
এই € শের প্রধান অবলম্বন নৌ-বলস। “বার নাও তের পানশী", চৌদ্দভিঙ্গ, 
ভাওয়াল্যা, বজর], ভেলা_এই দেশের নৌকার বি:ভন্ন নাম । 

অষ্টম শতাব্দীর গৌঁড়বঙ্গের তাম্রপট্টলি,.পতে অমর অক্ষরে ক্ষোদদিত আছে-- 
ভাগ্মীরধী নদীর উপরে নিমিত নৌ-সেহুবদ্ধের কথ। ( “ভাগীরথী পথ প্রবতমান 
নানাবিধ নৌবাট সম্পাদিত নেতুবদ্ধ' )। বজ.র। নৌকার বহর ('বাজণাব 
পাডী'__৪৯) বাংলারই বিশিষ্ত নৌ-ব্হর। চরাগানগুলি এই অনুপ 
বঙ্গভূমির রসে সিক্ত ও স্্িষ্ধ। [বভন্ন চধ,য় বণিত হইয়াছে গহন-গভীর নদীর 
কূপ, নদী পারাশারের সঙ্কেত, নৌবাহনের বিভন্ন পদ্ধতি ; কেখায়ও বা বণিত 
হুইয় ছে “নাশীর রূপণয় বোধিাচতের কথা। সাধনতত্বের জটিলতা ও 
রহস্তময়তা রসনি্িড় হইদ্! উঠমাছে নদী ও নৌকার চিত্ু-প্রতীকে | 

(৬) তাহ ছাড়া একাধক চধায় (৯, ১২৯১৬) আ'সয়াছে গজের 
পুসক্ষ । হুস্তীবল গৌড়বঙ্গেরই একটি বিশিষ্ট বল (দ্রষ্টধ্য “প্রান বাংলার 
গৌরব শাঙ্সী )1। কামরূপ, উত্তরখঙ্গ ও চট্ট'াম প্রভৃতি অঞ্চলের তস্তী 
ভারতীয় যুদ্ধের চতুরঙ্গ বলের একটি প্রধান অঙ্গ । এদেশের ঘাম্পটে 
হনবলাধ্যক্ষেরও একটি বিশিষ্ট পদের গুরুতর স্বীকার কর। হইয়চে । খালিমপুর 
তবান্পট্রে করিবী-নিবন্ধন-মহ।স্তম১-এর উল্লেখ পাওয়া যায় । ১৬ সখ্যক চর্ধায় 
এই হন্ত/বন্ধন-স্তত্ত-_“থভাঠ।ণ।'র উ.ল্খ অ তস্প্ঘ। “হস্ত)াচর্বেদ” শাস্ও প্রণীত 
হইয়াছিল এই অঞ্চলে । চর্ধাগান বো'ধচিতের সাধারণ নাম “গঅরাঅ, 
(গজয়াজ)। আর এই গজের প্রসঙ্গে আসিয়াছে 'বাখোড়১ €(দোখোট 
স্ম্তভত্বয় ), মশ্গল (মদকল ৯), “তিনি পাটা (তে-পাটা), 'খন্ডা” (খানা 
নন্তভ, ১৬) প্রভৃতি শব্দ। গানগুলি গৌড়বঙ্গে রচিত বশিয়াই চর্যাস্ীঘিতে 
হল্পী- প্রতীকের এত প্রাধান্ত | 

(৭) সর্বোপরি সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়) থাকে একটি দেশের চিরাচরিত 
শাব। এই বিশিষ্ট ভাবমুড্রা দ্বার একটি বিশেষ অঞ্চলের ধর্ম ও সাহিত্যকে 
সহজেই অপর অঞ্চলের সাহিত্য হইতে পৃথকভাবে চিত করা যায়। 


১৩২ চর্ধাগীতির ভূষিক। 


প্রাচীনকাল হইতেই গৌঁড়ব্গ ছিল, তগ্র ও ঘোগ সাধনার বিশিষ্ট কেন্দ্র। কিন্ত 
বিহার-মিথিলাদি অঞ্চল ছিল আর্ধারার বাহক। প্রাচীন মিখিল ছিল 
ত্রহ্মজ্ঞানচর্ধার কেন্দ্র, পরবর্তাকালে সেখানে গ্কায়চ্ প্রাধান্ত পায়। কিন্ত 
গৌভবঙ্গ চিরকালই তন্ত্রের দেশ। রত্বাকরশাস্তি, প্রজ্ঞাকরমতি, অতাঁশ 
প্রভৃতি ভম্ত্রাচার্ধ বাঙালী । চিরকাণ্টীন লোকায়ত ষোগতস্ত্রের যে বীজ বঙ্জদেশের 
মাটিতে ছড়ানে। ছিল. এদেশের প্রায় প্রিটি ধর্ম সেই বীজের মিশ্রণে অন্কুরিত 
ও পল্পবিত। আর এই ম্রিশ্রণের বিচিন্ত্র প্রকাশ দেখা যায় বাঙালীর নিজস্ব 
ধ্মর্নয় ও লোকায়ত সাহিত্যে | বজীয় ভাবমুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য-_তাস্ত্রিকত। 
শাস্্বিধির বিরোধতা, প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশ, কায়সাধন, রাগতত্ব ও 
বস্তনিষ্ঠা। বাঙালীর প্রায় প্রতিটি ধর্ম ও জাতীয় সাহিত্য এই লক্ষণে 
লক্ষপান্থিত। এদেশে সহজ-সাধনার বিবর্তন-ইতিহাঁদ ইতিহাসের এই স্থল 
ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। বিচ্ছিন্ন নহে বলিয়াই, যে যুল ভাববস্ত নহয় 
চর্ধাগ্নগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহার অবিচ্ছিন্ন যোগ লম্ষ্য করা বায় পৃৰপর 
বাংল! সাহিত্যে ও বাঙালীর ধ্চেতনায়। বাংল! সাহিত্যের সেই গোত্র 
ঘ্বার। প্রমাণিত হয় ষে, চর্যাগীতি গৌড়বজের সামগ্রী । 


“পরম সৌগত পাল রাজারাই ছিলেন মহাধান, তথা তান্ত্রিক বৌছ পহজ- 
ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক । বর্ষ ও সেন রাজাদের আমলে শৈব, লৌর ও 
বৈষ্ণবাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুথান ঘটে । ফলে বৌদ্ধ তন্রসাধনার ধার] মন্দীতুত 
হইয়া! গেলেও এই সকল ধর্মে যে বৌদ্ধ তাস্ত্রিক ধার। অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, 
ভৈরবী চক্রান্রষ্ঠান ও হঠযোগাদি হইতে তাহা প্রম্মাণ করা ষায়। দ্বাদশ 
শতকেও বৌদ্ধতন্ত্রে্র তারাদেবাঁর প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া ধায় নাই, তাহার 
উল্লেখ পাওয়া যায় গোবর্ধন আচার্ষের আধাসগ্ুশতীর একটি ক্লোকে ।* 
হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুথানে প্রথমত বৌদ্ধ সহজ মত ও পথ আশ্রয় লাভ করে 
শৈব চন্্রস্র্য মিলন যোগ এবং শাক্ত চক্রান্ষ্ঠানের ভিতর । ক্রমে অবস্থ। 
বিপর্যয়ে বৌছশাক্তাচার স্থান করিয়! লয় সমাজের নিয়স্তরের লৌকিক লমাজের 
মধ্যে। দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে এদেশে তুর্ক-আফগান অভিযানে ক্ষীণপ্রভ 
বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগ্ড/ল ধৃলিসাৎ হইতে থাকে । প্রাঁপভয়ে 'বৌদ্ষেরা নেপাল- 


পপ | পিসি পপর এস অজ 


১ অতিপুজিত তারেয়ং দৃষ্টি শ্রভিলজ্বনক্ষমা৷ হৃতনু । 
জিনমিদ্ধান্ত স্িতিগিব সবাসনা কং ন মোহয়তি । আধা ২১ 


বে চর্ধার ভত্তরাধিকার ১৩৩ 


তিববতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষ মিশিয়। যান অপাংক্রেয় হিন্দু ও বৈশ্ঠ 
সমাজে (“বৈশ্থাস্ত বৌদ্ধ উব__চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ) ও আরও নিম্স্তরে | 
অনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতেও বাধ্য হন। একদিকে যোগ-তন্ত্র সাধন 
ধারার সঙ্গে বৌদ্ধ সহজদাধনার ধারা বাঙালীর লোকায়ত শৈব, শাক্ত ও 
বৈষ্ব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া! সংরক্ষিত হইতে থাকে, অপরদিকে বঙ্গদেশীয় 
পীর-ফকণীরী সাধন এবং স্ফী মতবাদের ভিতরেও সহজ যোগের ধার! যিশিকা 
সার। বাংলার নাথপস্থ, শৈব যোগী শাক্তাচার, মঙ্গলকাব্য, সহজিয়া বৈষ্ণব, 
ফকীরীসাধন এবং বাউল পদ্ধতির ভিতর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজসাধন পদ্ধতির 
চিহ্ু ছুলক্ষা নহে। 

কিন্ত এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে__কায়া সাধন ও রাগতত্বের 
সাধন য্লত হিন্দুরও নহে, বৌদ্ধেরও নহে, মুনলমানেও নহে; উহা। 
এদেশের ম্র্তিকাঁসম্ভব একটি অতি আদিম লৌকিক ধারা; এদেশের 
যাবতীয় সাধনপদ্ধতি সেই ধারার অধমর্ণ বলিয়াই প্রাক সমগোত্রজ এবং 
অক্টোন্ত সম্পর্কযুক্ত | বাঙালী ও বাংলার ধর্ম চির সহজিয়। চর্যাগীতিগুলিও 
সেই সহজমতের বাহুক | এই স্থত্রেই চর্যাগানের ভাবসাদৃশ্টয লক্ষা করা ধায় 
পরবতা বাংলা সাহিত্যে ও বাংলার ধর্মে। 

রঃ 
' *বাঙালীর ধর্ধে ও সাহিত্যে চর্ধাগীতির উত্তরাধিকার 


। নাখধর্ণ ও বৌদ্ধসহজ-সাধন : (উর্ধার ভাবান্যঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে 
গৌড়বঙ্গে প্রচলিত নাথধর্ম ও নাথসাহিত্যের কথ! 1) নাথধর্ম বৌদ্ধ, সহজধর্ষের 
সহযোগী । নাগ সিদ্ধাচার্ধ ও. বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধ _ বাংল! . নাথসাহছিত্যে অনেক 
ক্ষেত্রে সমীত্ৃত হইয়া গিয়াছেন 1) ভঃ প্রবোধ বাগচী মনে করেন, লুইপাদ ও 
মীননাথ অভিন্ন । ভারানাথ বলেন, গোরক্ষনাথ আদৌ ছিলেন বৌছ, নাষ 
ছিল অনঙগবন্র । পরে তিনি নাধধর্ম গ্রহণ করেন। পরমতত্ব, সাধনতত্ব ও 
চরষ প্রাপ্তির দিক হইতে নাথধর্ষে ও সহজিয়াং বৌদ্ধ ধর্মে মিল ছিল ; অবশ্য 
বৈশামৃশ্তও ছিল। মনে হয়, জৈনধর্ম কালক্রমে প্রাচীন সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত 
যুক্ত হইয়া নাথধর্মে পরিণত হয়। (জৈনধর্মের আচার্ষগণ “নাথ” উপাধিতে ভূষিত 
যথা আদিনাথ খবভ, নেমিনাথ, পার্খনাথ প্রভৃতি । অহিংস, ব্রহ্মচর্ধ পালন 
ও অলৌকিক সিদ্ধি লাভ কর] জৈনধর্ষের প্রধান লক্ষ্য । পরবর্তীকালে ইহার 


১৩৪ চর্যাগীতির ভূষিক। 


এক শাখা! রসনিদ্ধি, আসনবন্ধ, মুদ্রার্দী করণ প্রভৃতি যোগচর্যার প্রতি আক 
হয় এবং শৈব ধটের সহিত যুক্ত হইয়! নাথধর্মে রূপান্তরিত হম 1) 


নাথধর্মকে ভঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন 'নিরীখ্কর» কিন্তু অক্ষয় কুমার দত 
€ ভঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ইহাকে “সেশ্বর? শৈব বলিয়াই ঘোষণ! করিয়াছেন । 
নাথদের আদি “আদিনাথ” তিনি নৈরাকার নিরগ্ন। ক্রহ্ধী-বিষু-শিব 
শাদিনাথ 'হইতে উৎপন্ন । কিন্ত নাথসাহিত্যে আবার আদিনাথ ও শল্ভুকে 
এক করিয়া দেখানে। হইয়াছে (“ইতি মুদ্রা দশ প্রোক্তা আরদিনাথেন 
শভনা' )1 বস্ততঃ তত্বৃষ্টিতে আছ্যে ও অনাগ্যে কোন ভেদ নাই। একটি 
নৈরাকার, অপরটি সাকার । এইখানেই বৌদ্ধ সহজিয়া পরমতত্বের 
সঙ্গে নাথ-তত্বের সাদৃশ্য । সহজতত্বও শূন্য নিরঞ্তঁন। আবার তাহারই বিব্ত 
“কংবা পরিণাম পঞ্চতথাগত ও তথাগতাত্ক সংসার | সহজিয়্াদের লক্ষ্য 
যেমন নিরঞ্জনতত্বে পৌছানো, নাখ যোগীদেরও লক্ষ্য যোগঘ্ধারা এই 
নিরপ্রনতত্বে বিল!ন হওয়া । যোগপ্রক্রিয়ায় ঈশ্বরতত্ব গৌণ, ক্রিয়াংশই মুখ্য । 


ঈশ্বর প্রসঙ্গ গৌণ হইলেও যে-কোন যোগ-ক্রিয়ায় গরুর ভূমিকা অপরিহাধ । 
গুরই এখানে প্রকারান্তরে ঈশ্বর বা পরমতত্ব । সহজিয়৷ বৌছের।] বলেন, 
নত্যের গুরু স্বয় বুদ্ধ, গুরুবক্ত, সাক্ষাৎ বুদ্ধবক্ত,; সহজ সিদ্ধ সজ'তেও 
পদে পদে গুরুর প্রসঙ্গ_-“গুর প্ুচ্ছিঅ জাপ", “সদ গুরু পাঅপএ জাইব্‌ পুণু 
জিণউরা | নাথশাস্থও বলে, “গুরূপদিষ্ট মার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেৎ" | নাথেরা' 
বলেন, “গুরু সাচা পিণ্ডি কাঁচ।» “সদ গুকু ভজিলে তবে আত্মা পরিচয়” । 
গরুবাক্য ভুলিয়াই মীননাথের পতন-- “ভুলিল। গুরুর বাক্য কামে হইল 
ন্ুলা'॥ শিশ্ঠ গোর্থনাথ গুরুক্ধ চৈতস্য সম্পাদনে এই 'গুরুবচনই নৃতন করিয়া! 
স্বরণ কন্াইয়। দিক্াছিলেন,__ 


মনের কানে কহিলেক গুরুর বচন । 
ভ্রম দূর হইয়া যীন হইল চেতন ॥। 


নাথধর্মে শিবই আদগুরু-_“সভানের গুরু শিব” | শিবই নাথধর্ষেকস প্রবক্কা, 
যেষন সহজধর্ষের প্রবকা 'জ্বধর | চর্যাগীতিতে একস্কলে গুরুকে 'নাহা” (নাথ ) 
বল! হইয়্াছে-_ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহ” (১৫)। ইহাও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের 
মজে নাখধর্ষের এক্যের একটি দিক । 


বঙ্গে চর্যার উত্তরাধিকার ১৩৪৫ 


(নাথধর্ষের মূল লক্ষা মরদেহকে 'অজরামর” কর! 10. বাংলা নাথ সাঁহত্যের 
ক্চলাই শিকের প্রতি পাঁবতীর এই প্রশ্ন লইয়া__ 
তুমি কেনে তর গোসাহ আমি কেন মরি। 
সেই তত্ব কহ গোলাই যুগে যুগে তরি || 
€১ধাসাধকদেরও লক্ষ্য মরদেহের ভিতর সেই “অজরামর” দেহকে লাভ করা! 
বৌদ্ধ সহজসাধকের! ঘে “বারুণী বাদ্ধে” তাহারও উদ্দেশ্টয অজরামর দুচস্কন্ধ লাভ 
করা ( চর্বাঁ ৩)1 এই উদ্দেশ্টে যে সাধন-পদ্ধতি,. আহারও মূল ক্রিয়া উভয় 
ধমে এক-_কার সাধন, বিন্ঠু ধারণ এবং উল্টা ষোগ। নাথযোঁগীদের সাধন- 
পদ্ধতির একটি অতি পরিচিত নির্দেশ, “মন বাদ্ধ তন চিস্ত” 3; সংজ সাধকেরাও 
বলেন, 'চীঅ থির করি ধরভ্ররে নাই” (এখানে নাই--নৌক।-্ম্বকায় )। 
প্বেহত « বিচারে নাথষোগীর। হিশ্ুতন্কের অনুসারী | নাড়া ও চক্র নাঁমগুলিও 
হুন্দুতস্ত্রোক্ত নাম! তাক্জিক বৌদ্ধদের ললনা-রসনা-অবধূততী নাথপস্থে ইড়া- 
পিঙ্গল। ('ইজল। পিঙ্গল?” ) ও স্ুষুস্।। তবে বাম ও দক্ষিণা নাড়ীর ঞতীক 
হিসাবে চচন্দ্র-স্্যণ। “গঙ্গা-ষমুনা' নামগুলি নাথপন্থে ও বৌছতস্ত্রে এক | সহজ 
সাধকগণ চন্দ্রস্থধ নাড়ীদয়কে রাত ও 'দ্রবারূপ কালজ্ঞানের প্রতীক বলিয়। মনে 
করেন; চিন মধ/ম। অবধৃতী মাগে বাহিত হইলে এই কালজ্ঞান বিনষ্ট হয় । 
ভাই তাহারা বলেন “চান্দস্থজ €বাঁণ পখা ফাল" (৪)1 নাথমতে সহশ্রারস্থ 
ুরুবণণ শুক্রই চজ্র এবং নাভস্থিত রভ্তবর্ণ রজং স্সর্য। তাহারা বলেন, সুর্য ও 
চন্দ্র কাল প্রবাহকে ধারণ করিয়। আছে ; শ্রষুয়া এই কালজ্ঞানকে গ্রাদ করে ।১ 
বৌদ্ধ সহুজ ধর্মে ও নাধধর্ষে অবধূতী বা স্যুঘ্া! মার্গের গুরুত্ব সমভাবে 
স্বীকুত। মধ্যমা মার্গে পবনকে নিশ্চল করিয়া! মনকে “অমন' করা উভয়েরই 
লক্ষ্য | চর্যঠপাধক মন-ঘুপার বূপকে বলেন, 'মাররে (জা ইআ মুসা পবণা।' (২১), 
নাখসাধকেরা নির্দেশ দেন,__ 
আমনেতে মন কর চিন একাদশী । 
পর্ন নিচল কর চিন রবি-শশী ।। 
চর্যাগানে আসনবদ্ধ, মুদ্রাকরণ ও রদ-রসায়ণ সাধনের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে (চর্যা, ১,২২)। নাথপস্থে আসন-প্রাণায়াম ও রস€সদ্ধির ওর 


১, ুর্ধাচন্রদসৌ ধত্তঃ কালং রাত্রিন্দিবাজ্মকম। 
ভোজ্শি হুযুগ্রা কালন্ত গুহামেতছুদাহৃতম্‌ || (হঠযোগ প্রদীগিকা, ৪।৯ ) 


১৩৬ চর্যাগ্গীতির ভূষিকা 


স্বীকৃত হইয়াছে । রস (পারদ) ও মন নাথ-সাধনায় একার্ক 1১ নাঁথপন্থে 
কঠোর ব্রহ্মচর্য বিহিত; নারীসঙ্গ পরিতাজা এবং কঠোরভাবে সংঘমিভত। 
তবে নাথপন্থের বজোলী ও সহঙ্জোলী মুদ্রাকরপ ও সহজিয়া বৌদ্ধদের মুদ্রা 
গ্রহণ ভিন্ন নহে । মুদ্রাসাধন উভগনত্রই গৃঢার্থ-ব্যগুক | সহযোগীরা যেমন 
সহজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া! “ভূগুই ইন্দিজানী? বা কুল লই খর সোজ্ে উজাঅ+, 
নাথষোগীরাও' ভোগে অনাভোগের কথা স্বীকার করেন। গোরক্ষনাথ 
বলিয়াঁছিলেন, শিব “নারী লয়া করে কেলি”, “সর্বভোগী নিরস্তর”_-কিন্তু কখনও 
'তত্বেতে ন। রহে ভূলি+_-“সর্বভোগে না করে আভার | 


মহারস পাশের পদ্ধতি উভয়ধর্ষমে পথক হইলেও২ সমাধির অবস্থা নাথ- 
পস্থে ও সহজপন্থে এক | সহজিয়াদের মহান্রখের অবস্তা সহজ্ঞ, নিরালন্গ অয় ; 
সেখানে মন 'অমন”, সাধক মহারসপানে বিহ্বল £ সে অবস্থায় 'জীবঞ্ধে 
মঅলে নাহি বিসেসো' (২২, ৪৯) নাথপস্থ যোগীরাও সিদ্ধির অবস্থাকে বলেন 
'উন্মনী' “অমনক্ক” “সহজ” । চরম অবস্থায় সহজিয়াদদের *চিঅ শৃণ সম্পুর্ন1 (৪২); 
নাথেরাও বলেন, লয় যোগে মন একাধারে শুম্ত অথচ পূর্ণ ( আকাশে কৃত্ত শৃন্ত, 
সাগরে কুস্ত পু )।৩ সহজমতে সে মন "নৌ দাটউ নৌ তিমই ন চ্ছিজই, 
€ চর্ষা, ৪৬) : নাথযোগীরাও অনুরূপ স্বরে বলেন, 


অগ্রিয়ে না ধাবে পোড। পানিতে না হয় তল। 
লোহার অস্ত্র ন। ফুটিব শরীর কুশল '। ( গোগপীচন্দের গান) 


কুম্বকুপাদের একটি চর্যাংশ (চর্যা ২১)ব্যাখ্য/ করিতে গিয়া টীকাকার 
মুনিদত্ত পরদর্শনকার মীনন!থের “কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট' প্রমুখ পহক্তি 
চতুষ্টয় উদ্ধত করিয়াছেন ! বস্তত: নাখশান্সে ও সাহিত্যে সহজসাধকদের পারি- 
ভাযন্ক শব ও ভাবের সমাবেশ প্রচুর । চর্যার 'রিবিশশী ( চন্দস্ত্য ), 


পিসি 
০ 


রুসস্য মনসশ্চৈব চঞ্চলত্বং স্বভাবতঃ | 
বূম। বদ্ধে। মলে! বন্ধং কিন্ত দিধ্যতি ভূতলে 11 ; ভত্রেব, ৪1১২) 
নাথষোগীপ। শর্ের গতি নিম্মিত করিয়া জিহ্বীকে উলটাইয়। তালুষলে সংলগ্ন করিয়! 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় নহআর-ক্ষরিত চক্দ্রহ্ছধা পান করিয়া থাকেন, সহজিয়া কৌদ্ধেরা৷ উদ্টীষ-কমল্চ 
বস( কমলরস ) দ্বাগা দেহকে আপ্লাবিত করেন । 
৩, অন্তঃ শুঙ্ঠো বহিঃ শুন্ঃ শুন্তঃ কৃস্ত ইবান্বরে | 
অন্তঃ পূর্ণ! বহিঃ পর্ণহ পর্ণ: কুন্ত ইবার্ণবে 1! (হযোগ, প্র. ৪1১৯) 


বে চর্ধার উত্তরাধিকার ১৩৭ 
“গঙ্জাষমূনা”, 'দ্শমীছুআর” .'মহারস' “অষন”_-মনের বিপরীভ করণ ( ণচিঅ 
 বিকরণ'-৩১ ) প্রস্ভৃতি শব নাথ সাহিত্যে ছড়ানো! । চর্ধার 'অনাহত' নাথদের 
নাদ বা “সহজসঙগীত' চর্ধার “জোহা” (সহজ জ্ঞানেন্দু মগুল ) নাথদের “ফুতি 

! জ্যোতি )। চর্যাকার বলেন “ভিঅড্ড। চাঁপী জোইনি দে অস্কবালী' (৪), নাঁথ 
সিদ্ধা বলেন “চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া ধাউক ধৃয়া' ; চর্যাকার বলেন, “ছুলি 
ভি পিটা ধরণ ন জাই? (২) কিংব। “হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী” (৩৩)-- 
“নাথ গোরেক' বলেন, “পখরীতে পানি নাই পাড় কোন বোড়ে'। 

(বাংল! মঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধভাব £. মল দেব-দেবীর পরিকল্পনার ভিতর 
অনেকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর প্রভাব আছে বলিয় মনে করেন। বাংলার 
মঙ্জল দ্বেব-দেবী লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের মিশ্ররূপ, মূল ভিত্তি লৌকিক । 
বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা একদিন হিন্দু লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে মিশিয়া 
গিয়াছিলেন । সেই স্কত্রে বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার ক্ষীণ চিহ্ন মঙ্গল দেব-দেবতাদের 
ভিতর থাকা অসজ্ব নহে । মঙ্গল দেবদেবীর মন্ত্রসাধনে -পৌরাণিক পুজা- 
অর্চনার অংশ প্রাধান্ত পাইলেও, যোগ-তন্ত্রের সঙ্গে দৃরাম্ব় আবিষ্কার কর! ছুরহ 
নহে। দ্বিজমাধবের মুক্গলচণ্তীর. গীতে, শিব নীলাম্বরকে মৃত্যুঞ্তর জ্ঞানশিক্ষা 
দিয়াছেন । এই “অমর শিক্ষার মূল কথ! কায়সাধনের উল্টা যোগ, ( “ভাটি বন্দি 
করিয়া জোয়ারে দিবে টান” ), উদ্দেশ্ট অটল শরীর গঠন |) ৮” 

( যলসা-মজ্র সাধনে, নাথপন্থ, তথা বৌদ্ধ সহজযোগের সঙ্কেতটি বেশ স্পষ্ট । 
বাংলার মনল] ও ধর্মসম্প্রধায়ের লজে নাথপন্থের কোথায় ষেন যোগ আছে। 
গোরখপন্থী ষোগীদের ছড়ায়-_চন্দ্, সুর্য, ভ্রিবেণী,. নেত ধুবনী প্রভৃতির উল্লেখ 
দেখা যায়।১ মনসা-মঙ্গল কাব্যের চন্দ্রধর, ত্রিবেণী ও নেতধুবনী ষেন সেই 
যোগতত্বেরই রূপক । 'ধুবনী" নিশ্চিত বৌদি সহজিয়াদদের “অবধৃত”। 
সহজিয়াদের মধ্য নাড়ী অবধৃতী অবহেলায় মল ধোৌত করে, ধুবনী 
বস্থমল ধৌত করে। সম্কেতটি ইঙ্গিতগর্ভ। (বিজয়গুণ্ের মনসা-মঙলে পন্মার 
বিষ- -ঝাড়নের প্রক্রিয়ায় সহজ-যোগের স্বাক্ষর আছে। 'ধোপাঝির ষহাঞ্ান 
চারি যুপে জাগে, ক্ষীরসিন্থজলে আছে ভোমনীর ঘর'; ধোপাঁঝি কাপড় 
কাচে গাল্গে ভাটা থাকে'; 'গাঙ্গের কিনার! দিয়া বহিয়্া গেছে লতা । 


১. চন্দ করিলৈ খুট৷ হুরিজ কসিলে পাট । 
নিত ধোবী ধুবই ব্রিবেণাকে ঘাট ।। (গোরখপহী* ছড়া) 


১৩৮ চর্ধাগীতির ভূমিক: 


পল্মাবতী  মতস্ত মারে পাঁজে ..ধরে তা ১ প্রভৃতি উক্তিৎ চধার 
কায়-ভত্ব,  অবধৃতী মার্গ ও কৃাক্রঘোগের কথ! মনে করাইয়া দেয়।) 
বিএদ্দামের মনল! বিজয়ের মন্ু-সাধন সহজ খোগেরই বৈশল্প £ 

থঙ্গ ভোঁদ উঠে ভার গগন উপরে । 

কামবধপা চন্দ্র ক্্ব সমুদ্র ভিতরে 1। 

কেন 'এভুবন নাথ আপন। পাসর | 

মন-পবনেতে ৬]ব পরিচয় কর: 

চিন্ত স্সম্ম গৃখ্য সেই অচিশ্তা অম্ল 

নহে ছোট খড় ঘট নির্মল কোমল ।। 

অতনিশ খসে রস কিছু নাঁহি টিটে । 

কোমল নবন? হেন বজ্র নাহি ফুটে | 

দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট । 

আন্তক পবনহুংস ভমুক স্ববাট ।। 

পুনরপি নেউটিয়া জাউক স্বস্থান ! 

জথায়ে কমলে ভঙ্গ করে মধুপান || 

উজানে উপান্তে বারু বুলো৷ অকুঞ্চনে | 

১জ্দস্তধ স্মরস হউক এখনে ॥। 

এখানে 'ধোঁপানি €( অবধূতী 7, ভোমনী”, গগন”, “সমুদ্র “বড়দুঁড়? 

(বজ্র), “কমল মধু ( কমল-রস ১ “পমরস'. .প্রভৃতি শব সহজপস্থীদেরই 
পারিভাষিক শব্দ; বেভলা স্বর্গে গমনকালে জননীর সঙ্গে দেখা করিবার 
সময় “জঞোঁপীভেস” (যোগী ব1 যুগীর বেশ ) ধারণ করিয়াছিলেন ! নারায়ণ 
দেবের বর্ণনায় এই, 'ভগি” নাথ যোগীরই প্রতিরূপ 3; শৃঙজনাদে 'জতিগোখ” 
ফুকারও নাথপন্ছ যোগীর ধ্বনি । কিন্ত নাখযোগীর বেশ ও বৌদ্ধ কাপালী 
ঘোগীর বেশ প্রা একই প্রকার । নাথযোগীর চন্দ্রস্্য-রূপ কর্ণকুগুল, 
বিভৃতি-ভূষণ৪ প্রভৃতি ১১ সংখ্যক চর্ধাগীতির “নিরংশু চর্ধার কথ! স্মরণ 
করাইয়া দেয়; বপ্রদাস্রে বর্ণনাঁতেও বেন্ুলা-লখাইর জুগিবেশে কপাল- 
চর্ধার সাদস্ঠ লক্ষণীয় £ 


১, মৎশ্তা এখানে পপমতব, বাজ খা চিল সেই মৎস্তের ভোক্তা বলির! নেতা € ধুবপী বা 
অবধূতী ) 'ৰাজ' বা সেই যোগাবে অপসারণ ক্রেন । 
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লাউয়। লাঠি খাল ঝুলি দোয়াদুশ১ করে। 
শ্রবণেতে কুগুল বিভূতি কলেবরে। 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের সঙ্গেই সহজিয়া বৌদ্ধদের যোগ সমধিক। ধর্ম ঠাকুরের 
স্বরূপ এবং ধর্মপূজাপদ্ধতি বিষয়ে পত্ডিত মহলে বাদাবাদের অস্ত নাই । 
পুত হুরপ্রসাদ শান্সী ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৌদ্ধপর্মের অবশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন । 

: স্বকুমার সেন ধর্ষঠাকুরের ভিতর বৌদ্ধধর্মের গ্রতিফলনকে অস্বীকার 
করেন। কিব্ততিঠাকুরের. প্ররিকননায় কোথায় য্নে নাথ ও বৌদ্ধ মতের 
সাধুজ্য রহিয়াছে ৷ ) সহদ্দেব চক্রবতী ও লক্ষণের “অনিলপুরাণ, ধমমঙ্গলকান্য. 
এখানে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী বণিত হইয়াছে । সেই সুত্রে চর্যাঈীতির 
রহুস্ঞময় দেহতত্বের অনুরূপ কথাও সেখানে পাওয়া যায়।/ নাথ- 
মাহিত্যের তুলনায়. অনিলপুরাণোক্ত গোর ছড়ার সঙ্গে উর মিল 
বেশি । চর্যাগীতির “ছুলি দুহি পিটা। ধরণ ন জাই”-এর অবিকল প্রতিনূপ 
অনিল পুরাণের 'পুতকীর দু্ধে সিন্ধু উলিল পর্বত ভাসিয়! ঘায়” |) চর্যাগানের .. 
“বলদ কিমাএল গবিআ বাবঝে'-এর প্রতিধ্বনি “গাই বুড়াইল বর্শদ বিআইল 
এ বড় বচন অভ্ভুত।” অনিলপুরাণের “তাল গাছে শোলের পোন। শিল্পাল 
ধরিয়া খায়” (শিয়াল চর্যাটীকামতে সংবৃত্তি বোঁধিচিত্ত বা সংসারচিত্ ) 
চর্ধাগীতির “রুখের তৈস্তলি কুক্তীরে খাঅ' উক্তির রূপান্তর । 


ধর্মঠাকুর 'সঙ্কর' দেবতা । তাহার সহিত মহাষানী শৃন্যবাদ বা সহজিয়। 
শৃন্ততত্বের কোন সংশ্রব নাই-_-এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। (ধের্যঠাকুরের হ্ববূপ 
বর্ণনায় ধর্মমঙ্গলে ও ধর্মপূজাপদ্ধতি গুলিতে বহু নএ্থ-বা,ক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 1) 
ধর্মঠাক্ুর “নৈরাকার নিরঞ্জন" 'শৃন্তরূপ', 'নিরালঘ্” ও “নিবিকল্প'__শৃন্তনাথ 
শন্ক ষধ্যে জন্মাইল কারা”, 'তাহার প্রণাম মন্ত্র 


নাস্তি রূপং নান্তি দেহ নান্তি কায়ো নিনাদং। 
নাস্তি জন্ম নান্তি সৃতিজ্ঞশ্মৈ শীধর্মায় নমঃ || (ধর্ষপূজ। বিধান) 


এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বশৃন্ত “নিরাল' সহজেরই ম্বরপ। ভঃ শশিতৃষণ 


১৪০ চর্যাগীতির ভূষিকা 


মাশগুগু ইহাকে বৌদ্ধ প্রভাবজাত বলিষ! স্বীকার করিয়াছেন।১৯ ভ: দ্বাশগুপ্ত 
ধর্মপূজা বিধানে পঞ্চ পণ্ডিত, পঞ্চ কোটাল, আমিনী ( ঘটদাসী ) প্রভৃতির 
ভিতরও অবরকালীন বৌদ্ধ পঞ্চতথাগতের সুত্র "মাবিষ্ষার করিয়াছেন । কি্চ 
ধযপুজায় পৌরাণিক পুজাপদ্ধতির অন্তরালে এই যোগ নিতাস্ত অস্পষ্ট । 
ভ: পঞ্চানন মগ্ডল যাদুনাথের ধর্মপুরাণ গ্রন্থ সম্পাদনা কারয়াছেন এব" 'গ্রবেশক' 
ও "ভূমিকা" অংশে ধর্মপূজ। পদ্ধতিকে “বৈধিক ও তান্ত্রিক কায়সাধনা'র রূপক 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ধর্মঠাকরের ভিতর বৌদ্ধ প্রভাব অস্বীকার 
কবিলেও, ধর্মপূজী প্রসঙ্গে বৌ সহজিয়াদের কায়সাধনার সাধর্মযস্চক দৃষ্টাস্ত 
উদ্ধার করিয়াছেন এবং নবাবিষ্কূত ধর্ম পুজাপদ্ধতি সম্পর্কে সস্তব্য করিিষাছেন, 
“কাহুপাদের অস্তাজ “€োম্বীচর্ধ1, দারকের “বিপরীতকরণ' ইত্যাদি বিতিন 
চর্যাগীতের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ বহিয়াছে।” বস্ততঃ ধর্মপুজাপদ্ধতি যে 
আকারে বর্তমানে আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে উহার 
উপব বৌদ্ধ সহজতন্ত্রের যোগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


(ধমপুজ্জার টীক1-পাবনু, পুষ্প-পাব্ন, চনাপাবনাদির অংশ লৌকিক , কুচ্ছ 
সাধনার অংশ (ধর্মপন্্যাস, বাণফোভা, পাট-াডা, শালেভর ) জেন, বাহ 
পুজার অংশ (স্ধীর্ধ্, দেব-দেবীর পুজ।) পৌরাণিক | কিন্তু “ঘর ভব. 
গাজনে'র--সংযাত্রা, বৈতরণীপার, ঘরদেখ।, দ্বারভাও| প্রভূতি অংশ গৃঢ 
যোগ-তম্ত্রাচারের রূপক | এইখানেই পহভ যোগের সঙ্গে ধর্মপন্থদের £গ্াগভ 
ষোগ। ) ধর্মের একঘর বক [হিমসাগরের মধ্যবতাঁ দ্বীপে, যেখানে সাকার ধম 
উল,.কবাহুনে বিগ্রইবান. | ইহু। সাধকের দেহস্থ হৎপদ্ম । ধর্মের “নীত' মানদ়। 
কচ্ছসাধন। "+রিয়া ধমণসম্যাপী সে ঘরে পৌছিয়া লৌকিক সিদ্ধ অর্জন করিতে 
পারেন। কিন্তু ধমেয় আর এক ঘর 'হাকন্দ'। ড সেন ইহাকে “আক্রন্ 
শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াছেন, ভঃ পঞ্চানন মগ্ডজল ইহ্শীকে বলিয়াছেন 
“আনন্দপ্কন্ধ । মনে হয়, হাকশ্দ শকের অথ অ-যূল €( অনাদ ) বা শৃন্ত । হহার 
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স্থান উফীষ। হাকন্দ-সেবন শৃন্ততত্বে যুক্ত হইবার রূপক। হাকন্দে পশ্চিমোদয় 
সম্ভব হয়; ইহ! সূর্যের বিপরীত উদয়। ঘে পুর্যজ্ঞান €( বৌক্ধমতে দিবাজ্ঞান ) 
যূল তত্বাববোধের পক্ষে বাধা, হাকন্দে তাহা হুম্ন বিপরীত মুখী । এই মরদেহ 
মর্রিয়। না) গেলে (বৌদ্ধ সহজমতে মন “অমন না হুহলে ) বিপরীতকরণ 
( “বিকরণ+ ) সম্ভবপর নহে । লাউসেন ধমে র উদ্দেশ্তটে যে পদ্ম উৎসর্গ করিয়া 
পশ্চিমোদয় সম্ভব করিয়াছিলেন, তাহ! দেহপদ্ম-__-মর ইন্জ্রিয়াধীন দেহ । মাণিক 
পাজুলীর ধর্মমঙগলে সামুল্যার বাক্যে এই গৃঢার্থ পরিস্ফুট £ 
এক পন্ম গগনে উদয় নিতি নিতি। 
আর পদ্মে সমুদ্রে আছেন অন্ববতী ॥| 
ধরায় তৃতীয় পল্ম ধর্ম অবিসার। 
আদি পদ্ম তৃমি যে অপর নাই আর ॥ 
এই স্বদ্ধ-দেহের বিয়োগ বা ধ্বংস অজ্ঞানীর পক্ষে ক্লেশকর । লাউমেনও 
তাই এই দেহ উৎসর্গ করার প্রস্তাবে প্রথমে ক্ষুধ হইয়াছিলেন, কাদিপ়াছিলেন 
“ভকিতা-আমিনী' ; কিন্তু ধর্মের চিরব্রত্দাসী সামুল্যা ছিলেন স্থির, আর বেটা 
বলিয়াছিলেন, “তুমি মর নবথপণ্ডে এই আমি চাই। চচন্দ্স্তর্া বন্দী 
করিয়। শৃন্তত্বে বিলীন হওয়ার দিক হইতে ধমসাধনার সহিত সহজসাধনার 
মিল পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সঙ্গে ধমমঙ্গলেও চর্ধার “কান্ধ বিয়োগে মা হোহছি 
বিসন্না, “চিঅ বিকরণ' প্রভৃতি উক্তির প্রতিধ্বনি মিলে । ধর্মপূজাবিধানের 
দ্বারভেট প্রনঙ্গে “সাংস্্ব তক্তা' ও ধর্মাধিকারীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে শুধু বৈদিক 
ব্রঙ্গোদ্যের নহে, চর্যার প্রতিধ্বনি শোন! যায়। ধমপন্থীর দেউল্যার 
বাটের “সোল স্ধ দশ কপাট", ভক্ত্যার “আমিষ' (চর্যামতে মাংস ) 
ভক্ষণ (সহজ সাধকদের মতে তত্বশুদ্ধ আমিষ নিরামিষ ), “সমুদ্র উছলিল 
পর্থী ভাদিল' ( তত্বতঃ “সমুজ নাঞ্ উছ্াল পূথ্বী নাঞ্জি ভাসে' ) প্রভৃতি সহজ- 
পন্থীদেরও সিদ্ধান্ত । সহজ সাধকের! েখানে বলেন, "ীঅ সহজে শূন' কিন্ক 
এই শুন্ত হইতেই সংবৃত্তি স্ঠির উদ্ভব, ধ্মপন্থীরা সেখানে বলেন, 
. আন্যের পুষ্প গাছি নাঞ্ঞ তার পাত। 
আপনি নিরঞ্জন দিলেন পদ্মহাত | 
সহম্্ বাখড়ি পদ্ম হইল্য স্তর্দল। 
আপনি রহিল্য প্রভু কমল ভিতর ॥ ( ধম পূজা বধান ) 


তবে সহজ সাধনার রাগতত্ব ধর্মস'ধনে নাই; ধর্মপুঙ্গয় “শরীর বিচার' ও 
'কায়সভদে'র ষে কথা পাওয়া খায়, তাহার সহিত মিশিত হইয়া আছে 
(পৌরাণিক ও হিন্দতান্তিক ধোগ-তঙ্ছের ভাব। 

- বাংল!র.বৈষঃব ধর্ম ও বৌদ্ধ জহভায়্াঃ সহজ সাধনের ধার! যে অস্তঃ- 
সলিল] হুইয়! নিরবচ্ছিন্ন "ভাবে এ দেশের ধম-কমণকে প্রভাবিত করিয়াছে, 
তাহার আর এক দৃষ্টান্ত বাংলার সহগিয়া বৈষব ধম ।' ভঃ স্বকুষার সেন 
লহজিয়। বৈষবদদিগকে সহগিয়! বৌ+দের উত্তরাধিকারী" বলিয়াছেন; 
ভঃ শশিভৃষণ দাশগুগ্ত বলেন, 41003 ড81507055 981083155 29০92927৮০0 
136088] 087]09 60৪ 55091081090 01 6008 730001789% 98798]158 117 ও 01091 
80৮ 1)80105)5 ( 0. 00. 05৪10. ঘি). 

বৈষ্ণব সহজিয়াদদের তাত্বক সিদ্ধাস্ত ও পরিভাষ। পৃথক) কাজেই প্রত্যক্ষ 
বেছ্ধখণ ঠাহারা গ্রহণ করিয়াছলেন কিনা, এ বিষয়ে সংশয় জাগিতে পারে। 
বরং এইরূপ বলাই সঙ্গত যে, সহজিয়া পদ্ধতি এদেশের ধমে'র একটি সাধারণ 
পদ্ধতি । বৌদ্ধই হুউন, বৈঝুবইঈ হউন, শাঁকই হউন বা মুসলমানই হুউন, 
ধাহারাই এদেশে লালিত হইয়াছেন, তাহাদের ধমেইি সহজরাগের স্পর্শ 
লাগয়াছে। সমদেশজ বলিয়াই এই সাদৃশ্ঠ । 

্ কৃষধাস কবিরাজের চৈঠন্য-চরিতাম্বতের সিদ্ধান্তে কেহ কেহ বৌদ্ 
প্রভাব আবিষ্ার করিয়াছেন। তাহার। মনে করেন, 'পঞ্চ-তত্বাত্মক' 
কফ-টৈতন্যের কল্পনায় পঞ্চতথাগতায্ক বুদ্ধের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু 
পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চস্থদ্ধের প্রতীক। চরিতামৃত-ধুত 'পঞ্চতত্ব” ভকঞ্তবূপ. 
ভনস্বরূপ, ভক্তাবত'রা'র প্রতীক । কাজেই উভয়ের সাণৃশ্ট কষ্টকল্পনা প্রস্ত। 
তাবে গৌড়ীয় বৈষ্ব ধার্মর, তথ! কবিরাজ গোশ্বামীর শক্ি-বিশ্ষ রুষ্ণ-তত্ব এবং 
কামবীঁজ, কামগায়ন্ত্রী ছারা কৃষ্ণের উপাপনা ষে তহ্স্পরষ্ট, তাহা! ভঃ স্বশীল কুমার 
দে বং নীভার রগ্তন রায় প্রমুখ আশচার্যগণ স্ব'কার করেন 1) তের ভূমিতে 
সকল ধর্মই “সতাঙিক”। বূপগোম্বামী বলেন হলাদিনী যাশক্তির তত্বটি ভঙ্কে 
প্রতিষ্ঠিত।৯ বিব-বিলাসকার ও বলেন, “গোন্বামীর ধর কিন্ত সতাস্ত্িক হয় ।' 

এই শ্ুজেই বৌদ্গ সহজ সাধকদের সঙ্গে সহজিয়ার্দের মিল । চর্য'ধরদের সহজ 


হলাপিনী ষাঁ মহাশক্তি; সবশক্তি বরীয়সী | 
তমার ভাঁবজপেয়মিতি তন্দে গ্রতিষ্টিতা ।; (উজ্জ্বল দীলমন্, রাধাপ্রকরণ ? 


বজে চর্যার উত্তরাধিকার ১৪৩ 


তত্ব, শান্ম-বিরোধিতা, গুরুবা্দ, দেহ-সাপন, রাগ-সাধন এবং গৃঢতত্ব প্রকাশের 
রহস্কময় প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাদুশ্ঠট আছে। 


(বৌদ্ধদের পরমতত্ব "সহজ", সহজিয়া বৈষুবদেরও পরমতত্ব “সহঙ্ষানুষ' | 
এই সহজ “নিত্যস্বরূপ' ( 'জন্মমতা নাই তার অক্ষয় অব্যয়'--আগমসার )-এবং 
“নিত্যানন্দ, ( বৌদ্দমতে “মহান্থথ” )। তাঁজ্িক বৌছেরা যেষন বুদ্ধের চারটি কায 
€( নির্ষাণ, সম্ভোগ, ধর্ম ও সহজ ) কল্পনা করেন, বৈষ্বগণ গু সহজযাহ্ুষের তিনটি 
দেহ স্বীকার করেন, 'সহজ মাহুষ অধযো'নমানূষ সংস্কার] মানুষ দেহ'। সহজ 
মান্য নিত্যধায়ের কৃষ্ণ / অফোনি মানুষ ব্রদ্ধা-বিষূ-শিবাদি দেবতা এবং 
সণস্কারা মানুষ মর্ডের মানব । বৌদ্ধমতে সহজ একটি যামলতত্ব। প্রজ্ঞোপ'য়ের 
যুগনদ্ধ বজধর হেরুক | টবঙ্বহতেও সচজ একটি “মধুর যুগল” 'হাণাকুক 
এক দেহ" ); তাহা বূপ-রসের যুগল (বূপল্রাধা, রল-কুষ্ঃ ) ।) 

বৌছ্েরা মনে করেন, জগতের যাবতীয় নর-নারী বৃদ্দত্বের সন্ভাবনাধুক্ত। 
নর বজ্ত্রণর, নারী নৈরাজ্ম। (“প্রাণী বজ্রধরঃ কপালব.নতাতুলে1 জগং-স্বী জন:*-». 
দউড়পাঁণ )। জীবসত্তা এবং ভগবান হেরুক অভিন্ন । সহজিয়] টবঞ্গবমতেও 
গগতের নরনারীমাত্র স্বরূপত্ডঃ নিতা, “আরোপ” পদ্ধতিতে রূপজগত্ডের নারীপুরুষ 
( সংস্কার। মানুষ ) স্বরূপ ( সহজ মানুষ ) হইতে পারে। 


আদর্শ গৌড়ীয় বৈষওৰ ধর্মের জীবতত্ব হইতে সহজিম। বৈষ্বদের জীব চেতনার 
প্রভেদও এইখানে | মহাপ্রভু বলেন, “জীবে রুষ্েে প্রভেদ আছয়ে বিস্তর" ১ জীব 
চিৎ্রুণ, রুষণ চিদঘন | শ্রীবের পক্ষে রুফ্কোটিতে প্রবেশ কর] অসম্ভব | জীবের 
পক্ষে রাগাত্মিক ভঙ্নও সম্ভব নহে (“জীবে সম্ভব না হয়? )। সহজিয়া বৈষবগণ 
সেখানে জীবের অনম্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া বলেন, জীবের পক্ষে 
রাগাত্সিক ভঙ্গন সম্ভব, অন্থা ক্ষয়ং মহাপ্রভু এই পদ্ধত লোকমাঝে প্রকট 
করিবেন কেন? তাহাবা আরও বলেন, কাম স্থগ্রির মূল (“কামষেতে সবার 
জন্ম” )। জীব কামণভ্ভব ও কামস্বভাঁব । অতএব যে “কাম উপাসন। হয়” 
( 'হৃধীকেন হফীকেশ-সেবনং” ), তাহা জীবের স্বভাব-সঙ্গত | এই কাম সাধন 
করিয়া জীব কুষ্ণের সহিত মিলিত হুই'় কৃষ্কম্বন্ূপ € “নরবপু যাহার স্বরূপ? ) 
হইতে পারে । কৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধমানুষ | সহজিয়া ১ফব সাহিতো মানুষের শ্রেষ্ঠ 


পপ ২১৮ 





এরপর রশ এত 


১ অপ্রাকৃত বুন্দাবনে নবীন মদন 1 কামগারত্রী কামবীজে ধার উপাসন !| (ট$ চঃ মধা ৮) 





১৪৪ চর্যাগীতির ভূষিকা 


দশগ্ত ভাষায় ঘোধিত। চত্ীদাস বলেন, “নবার উপর মানুষ লত্য তাহার 
উপরে নাই | লোচন বলেন, “মাঙ্গষঘ দেবের সার | যার প্রেম জগতে প্রচার ;' 

সহজ-সাধনে পাগ্ডত্য ও শাস্বের স্বান তুচ্ছ। বাহ মালা-খুদ্রা 
ধারণ বৃথা, বৃথ। কুলের অভিমান । বৌদ্ধেরা বলেন, “আগমন বেজ পুরাণে 
পগ্ডিআ! ষাণ বহত্তি”, বৈষুবেরাও বলেন, “কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান' । 
অতএব প্জাতি বিগ্যা ভয় থাকিতে ভক্তি নয়। বৈষ্বদের গুরু-নিচাও 
বৌছদের মত.। তাহার] বলেন, *গ্তরু অগ্গত হয়ে সাধন করিয়ে ব্রজেতে করহু 
বাস? ( ভৃঃ “গুরুপাঅপএ জাই পুধু জিপউরা”_ চর্ধী, ১৪ )। 

(সর্বাপেক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সহজিয়া বৈষবদের 'রাগমতে লাধন'। বৌছ, 
সহজিয়াদেরও সাধনপদ্ধতি “মহারাগনয়” |) এই নয়ের মূল কথ! কমলকুলিশ'- 
যোগ (দ্বীনি যোগ )। এই যোগই তীহার্দে আসন, এই ষোপেই তাহাদের 
প্রাণায়াম, অবধূৃতী মার্গে প্রবেশ, চগ্ডালী প্রজ্লন, কালকে বিকালি করার 
ক্রিয়া (“কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহু বিআলী?---৪) এবং মহামুত্রা সিদ্ধিতে 
মহান্বথে স্থিতি | ষোগী ও যোগিনী এই ষোগের মূল আশ্রয্। সহজিয়া 
বৈষণবেরাও বলেন, “রাগমতে সাধন সাধিবে দপরতি' ( ভূঙ্গ রত্বাবলী )। এভ 
সাধনের বিভাব মত্যের পুরুষ-প্ররুতি, প্রধান আশ্রক্স প্রকৃতি ও বস্ত শক্তি 
("সাধন কারণ সাধক মানি প্ররুতিরে'-বিবর্তলাস )। রাগসাধনের রাগ 
স্থলতঃ সামান্স রতি ব। কাম, ষাহ!কে বল হয় জীব-রতি বা অঙ্গরতি। কিস্তু 
তাই বলিয়া বৈষ্ুব সহজ্জিয়। কামপস্থ নহেন, তাহারা প্রেমপন্থ । তাহাদের 
সাধন 'পিরীতি” তিন আখর লইয়! (পিরীতি তিনটি আঁখর এই যুল হয়? )। 
বৌছদদের সাঁধনীয় বস্তু চিভ বা শুক্র, বৈঞ্বর্দের সাধনীয় পিরীতি বা ০ম । 
সাধারণতঃ প্রেম ও কাম একার্থক 1 কিন্তু বৈষ্বেরা বলেন, কামে ও প্রেমে 
প্রভেদ আছে । ভাবের অঙ্গরতিকে বলে কাম, কিন্তু গোপীদের কৃষ্ণমেবা 
ইঞ্জিয়খারে হইলেও, তাহা প্রেম (কামৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যগমতৎ 
প্রথা” )। ভাই তাহারা বলেন. কাম প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে ছুই প্রকার । 
অপ্রাকৃত কামই €্রেম। কামের প্রকৃতি দেহ-ভোঁগ, আত্ম্খ ও থগুরতি , 
প্রমের প্রকৃতি অকাম, অথচ অখগ্ড রতি । প্রেমকে বলা যায় “মহাকাম' 
("কাম অকাঁষ হইলে মহকাম নাম”__বিবতবিলাস )। সামান্ত কাম বা! রতি 
সাধনক্রমে--রাগ, অন্থরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। জীবের ষে সাহজিক 


বঙ্গে চর্যার উত্তরাধিকার ১৪৫ 


ব৷ স্বাভাবিক রতি, তাহাই সহজপ্রেম বা সহজ রাগ। এই সহজপ্রেম রূপ 
কামই সর্বার্থ-সাধক-_“কাম সে কল্পতরু'-_-আর সেই কামেই "হয় উপাসন"৯ 

বৌদ্ধ সহজিয়াদের “মহারাগনয়ে'র সাধন অর্বথা যোগপন্থ, উহাতে ফোগের 
তবমিকাই মুখ্য । বৈষণবগণ সেখানে 'প্রেমপন্থ” বলিকাই, তাহাদের সাধন-প্রণালী 
সর্বেব প্রেমভূমক | লক্ষ্যের এই পার্থক্য হেতু, উভয় সম্প্রদায়ের কাক্স-বিচারও 
. পৃথক | বৌদ্ধ সহজিয়াদের শান্তে ও গানে দেহস্থ নাড়ী ও পবনের গতির বিচার £ 
তাহাদের ক্রিয়া নাড়ী-শোধন, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি (তুঃ “মাররে জোইআ 
মুস। পবণ।”__চর্া, ২১)। প্পেমপথের পথিক বৈষ্বসহজিয়ারাও বলেন, 
'জগতের তত্ব কর আপন কায়াতে"__- 

সকলের সার হয় আপন শরীর । 
নিজদেহ জানিতে আপনি হবে স্থির || (অস্কুতরত্বাঁবলী ) 

কিন্তু তাহাদের কামার চন্দ্র, পদ্ম, সরোবর-_দেহের বাহিরের ও ভিতরের 
রূপ-রতির উদ্দীপন কেন্দ্র। তাহাদের চন্দ্র _নখচন্দ্রঃ মুখচন্দ্র। গণ্চন্দ্র, গুধচন্দ্র 
('অবলার অর্ধ অঙ্গ গুগুচন্্র দেশ” )। তাহাদের মতে পদ্ম-_নাভিপদ্ন, উরুপন্ম, 
আবখিপন্ম প্রভৃতি । দেহের অভ্যন্তরস্থ সরোব্রগুলির কল্পনায় বৌদ্ধতান্ত্রিক 
চক্র কল্পনার মিল থাকিলেও, নামে ও স্বরূপে তাহ। স্বতন্ত। বৈষ্ণব সুহূজিয়ার! 
ইছার্দিগকে বলেম অক্ষয় সরোবর, প্রেম সরোবর ও কামসরোবর*। (প্রষ্ব্য 
অমৃতরসাবলী ও অশ্তরত্রাবলী )। তাহারা বলেন, যে দ্বেহ কামকুণ্ড, 
তাহাতেই আছে প্রেমসরোবর, তাহাতেই রূপের কমল ফোটে, রসের মধু 
ক্ষরিত হয়-_পেই রূপ-রসে আকৃষ্ট হয় রসিক ভ্রমর | কিন্ত দেহের রূপাস্তর 
না ্বটিলে, সে প্রেম, সে বূপ, সে রসের সন্ধান মিলে না। 

এই লক্ষ্যেই সহজিয়া বৈষ্বদের সাধন। দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারা বলেন, 
সর্পের মাখায় যে মাঁণ আছে, গরুর অঙ্গে আছে গো-রোচনা ও স্বগে ম্বগনাভি-_ 
তাহা তাহার! বুঝিতে পারে না। মান্ষের দেহেও তেমনই কাষ্ঠে অগ্নির মত, 
পুম্পমধ্যে গন্ধের মত আছে 'মহাধন' প্রেম। কামের সঙ্গে যুক্ত হইয়। তাহ! 
একত্র বাস করে, *বিষ ও অস্বত দোছে রহে এক ঠাই! বিশেষ “আরোপ” 

প্রান্কৃত অপ্রাকৃত ছুই হয় কাম। অপ্রাকৃত কাম ধরে প্রেম নাম | 


প্রাকৃত কহিয়ে কাম হয় দেহরতি | জন্মে জন্মে ভোগভুজয়ে যায় অধোগতি । 
অপ্রাকৃত কাম হয়-উপাসন | প্রকৃতি পুরুষ দোহার হরে মন ।। (€ আনন্দতৈরব ) 








১১৪ চর্যাগীতির সূষিক। 
পদ্ধতিতে বিষকে অযুতে পরিণত করিতে হয়ঃ “বিষেতে অম্বতে একুই হুক, 
বিষ জারি করে অম্ৃতময় |' বৈষ্ণব মতে “আরোপ মনেই করণ। সংস্কার 
দেহেই এই করণ করিতে হয়। দেহ পন ও অপক ভেদে দুই প্রকার। 
“অপক্-দেহেতে এ কাম সাধিলে ইকুল উকুল যায়| তাহা বামন হুইয়। চাদ 
ধরার মত বা নড়িহীন অন্ধের পথ চলার মত। যে-কামের চরিতি অকৈতৰ 
রীতি" তাহার সাধন-গীঠ প্রেমর্দেহ বা সিদ্ধ দেহ। সামান্ত করপই সিহ্ধদেহে 
বিশিষ্ট হয় গুণ ভেদে-__'সামান্ত করণ বটে বিশেষ হয় গুণে । ইহা বিষাক্ত 
সপ লইয়া খেলার মত। এ সাধনের পাঁচটি আশ্রয় বা সুর-_নামাশ্রস়, মন্ত্রাশ্র়, 
ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় । নামাশ্রয়ে গোত্রান্তর ঘটে, মন্তরাশ্রয্ে ঘটে 
দেহাত্তর | বৌছ্ধের। বলেন, সিদ্ধ অবস্থায় 'জীবস্তে মঅলে নাছি বিসেসো।' 
বৈষুবেরা বলেন, মন্ত্রাশ্রয়ে দেহাস্তর ঘটিলে ব৷ প্রাকৃত দ্বেহ মরিলেই প্রেমের 
সাধন।৯ চণ্তীদাস বলেন, “মর তন্থ ষর্দি কটয়ে রা। তবে সে লাগয়ে 
প্রেমের বা ।।ঃ নরহরি বলেন, 
সহজ মরণে মরিল যার! । 
পিরীত ভজন পাইল তারা ॥ 

প্রে্সধজ্্‌ সহজিয়ার সহজসিদ্ধি সহজরতি বণ প্ররেষের প্রতিষ্ঠায় । “সহজ 
বস্ত জগতের সার", তাহার সাধন-পদ্ধতি গুহ «গোপনীয়তত্ব। লে তত্ব 
প্রকাশের ব্যাপারে সহজিয়ামাত্রই কৃটার্ঘভাষী। বৌদছ্েরা বলেন, সহজতত্ববের 
অববোধ--'কালে বোব সম্ধোহিঅ জইস।' (৪*)। বৈষবেরাঁও বলেন, “ছাবার 
কথা কানা বুঝে' €চণ্তীদাস )। বৌদছ্ধেরা সন্ধ্যাভাষার আড়ালে সে তত্ব 
গোপন করিয়াছেন। বৈষব সহজিয়াদেরও_ গছ হে নাহিক, ফল সে ধরয়ে, 
2 বিষম ভায়” প্রভৃতি উক্তি সন্ধ্যাভাষার মতই সঙ্কেতময় | 


বুজে ইসলামী ধার! ও সৃহুজমত £ সহজ ধর্ম প্রাণের ধর্ম। তাহ 
পাদ ও ও নিয়মতন্ত্রের বিরোধী । বিধি-নিষেধের গঞ্ভী অতিক্রম করার 
দিকেই তাহার বোৌঁক। যুল ইসলাম সংরক্ষণশীল, নিয়মতান্িক ও আচার- 
বিচারের কঠিন নিগড়ে বীধা। কাজেই তাহাতে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের কোন 
চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক । ' ). 
১. ম্বাভাবিকী রতিধর্ম সাহজিকঃ ব্বভাষতঃ | 
রতিরাঙগ রসে যুন্তঃ কামানুগ! স্তরপরঃ ॥ বিরত 


বে হসলামা খারা ও লহজমত্ক ১৪৭ 


কিন্ত স্থান-কাল-পাত্র, লোকাচার ও দ্রেশাচারকে কোন ধর্মই উপেক্ষা 
ফ্রিতে পারে না। পরিষেশ অনুযায়ী সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কোন রঙ্ধপথে 
অন্ত ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে । বাহিরের আচার'আচরণে, ধর্মতত্বে ও সাধন- 
পদ্ধতিতে তখন রক্ষণশীলতার ভিতরেও কিছুটা রূপাস্তর দেখা দেয়। বজদেশে 
প্রচলিত মুষ্লিম মতবাদ এই রপাস্তরের শ্বাক্ষর বহন করে। ভারতীয়, তথা 
বঙ্গীয় ইস্লামী ধার! বেদাস্ত, বৌদ্ধ, বৈষুব ও যোগতস্ত্রের প্রভাব যুক্ত । 
“বৌদ্ধধর্মের স্জ্ে. ইসলামের যোগ যে স্দুর অতীতের, ভাহা এতিহাসিকগণ_ 
ক্বীকরি করিয়াঙ্গেন (ত্রষ্টব্য 'ভারত ও মধ্যএশিয়া” £ ডঃ প্রবোধ বাগচী )। 
ও: ভারাার্দ বলেন, পূর্ব এশিয়ায় পারদিক, হিন্দু ও মহাধানের প্রভাব. 
ছিল। অতএব এই অঞ্চলের মুঙ্লিম চিস্তাঁধারায় হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব 
থাকাই স্বাভাবিক ।১ বঙ্গের ইসলামী ধারাও এই সত্য হইতে বিচ্ছিম্ন নছে। 
বঙ্গে ঘখন তুর্ক-আফগানদের আবির্ভাব ঘটে, তখন তাস্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
প্রায় ভগ্রদশ।| হিন্দু সমাজে তাহার! পাংক্তেয় ছিলেন না। ব্রাঙ্গণ্য অহমিকা 
ও অবহেলার প্রতি একটি ধূমায়িত বিদ্বেষ তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল। 
ঝীটীয় ছাদশ-ভ্রয়োদশ শতকে বিহার-বঙ্গের বহু সঙ্ঘারাম নবাগত তুর্ক-আফগান 
কতৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্বতে পলায়ন 
করিয়াছিলেন, অনেকে হিন্দুধর্মের নিয়ত্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অনেকে আবার শ্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। হুমায়ুন কবির সাহেবের মতে বঙ্গের বহু, মুসলমান ধর্মাস্তারিত 
বৌদ্ধ।২ বঙ্গের সাহিত্য ও ইতিহাসও এই মতের পরিপোষক। রাঢ় 
অঞ্চলের “সন্ধমণী” সম্প্রদায় মূলে ছিলেন বৌছ্ধ। তাহাদের ধর্মতত্বে ও 
লাধন-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার প্রভাব ছিল। অবস্থা বিপর্যয়ে ত্রাহার! হিন্ধু 
সমাজের অস্ত্যজ স্তরে অবস্থান করিয়া ধর্মঠাকুরের সেবকরূপে পরিগণিত হুম । 
বঙ্গে তুর্ক-বিজয়ে তাহারা খুসীই হইয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য “নিরঞ্রনের রুচ্ম।? £ 
১,110 ৮255 17755105019 0)90 81051) 50505190010 51100101295 10667 
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১৪৮ চর্যাগীতির ভূমিক। 


ধর্মপূজা পদ্ধতি )। তাহারা ধর্মঠাকুরের যবনরূপ কর্পন৷ করিয়াছেন ('হুইয় 
জবনক্পী সিরে নিল কাল টুপি” )। অতএব ইহাদের এক অংশ যে. সুসলমান 
ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহাই শ্বাভাবিক । আরাকান-চটষ্টগ্রামেও 
বৌদ্ধ-মুসলমানযোঁগ দৃঢ়তর ' হইযক়্াছিল। আরাকানের রোসাজরাঁজগৎ 
বুদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (“তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার । নাম 
শ্ীহ্বধর্ম রাজা ধর্ম অবতার |।_দৌলতকাজী )। আর এই রোসাঙ 
রাজদরবারের প্রধান লস্কর ও পাত্রগণ ছিলেন মুসলমান । উভয়ের সঙ্গে 
বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব এই অঞ্চলে যে অবরকালীন 
বৌদ্ধ মতের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের মিশ্রণ ঘটিবে, ইহ শ্বভাবসঙ্গত | চাটিগী 
একদিকে “পীরের মোকাম" € “চাটিগ পীরের মোকাম” পলীগীতি ) অপরদিকে 
তাগ্রিক বৌদ্ধধর্য চর্চার কেন্দ্র। চট্রগ্রামের পণগ্ডিতবিহারে একদিন 
তিলোপ। ও নারোপার মত সিদ্ধাচার্য বর্তমান ছিলেন। ত্রিপুরার রাজবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভোশ্বীপাদ। এই অঞ্চলের দরিয়ার পাচপীরের 
অন্যতম 'ব্দর'-এর উপর মুসলমান ও বৌদ্ধদের সমান দাবী; বৌদ্ধ 
মতে বদর” বজ্-বজর-এর রূপান্তর, মুসলমান মতে “বদর” বিখ্যাত ওলী 
শাহবর্দরর বা "খাজাখিজির' | উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়ে, দেবীকোটে ও 
পাহাড়পুরে (লোমপুর বিহার) একদিন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিখ্যাত কেন 
গড়িয়া উঠিম্াছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধ্বংসম্তপের উপর 
'মাহীসওয়ার” প্রমুখ পীরের দরগা প্রতিষিত হইয়াছে । উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ- 
মুসলমান যোগের আর এক নিদর্শন মধ্যযুগের বাংলার যোগনিদ্ধ কাহিনী | এই 
কাহিনী রচনায় সমভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন হিন্দু ও মুসলমান । উত্তরবজ 
হইতে সংগৃহীত ষোগীর গানে ইসলামী চিহ্ন স্থম্পষ্ট। একটি গানে মুরিদ-মুশদ 
সংবাদে “দমের স্বমার” করা হইয়াছে ।১ ভ্রিবেণী-পাতুয়া-সপ্তগ্রামেও বৌদ্ধ- 
মুসলমান যোগ সম্ভব হইয়াছিল । এককালে এই অঞ্চল ছিল বাণিজ্যের 
প্রধান কেন্দ্র এবং ইহ! ছিল বঙ্গীয় বৈশ্যদ্দের বাসভূমি । চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের 
সাক্ষ্য মতে বৈশ্টেরা! ছিলেন বৌদ্ধ_-বৈশ্বাত্ত বৌদ্ধা ইব+। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 
ইহাদিগকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন। তৎ্পূর্বে এই জ্রিবেণী-পেঁড়ো ছিল 


মুরিদ আরজ করে শাহজি আমার । রাত্রি দিনে দম বহে কৃত যে বান্দার 
ইহার হুমার মোরে বতাইবে আপ । তবেত দেলের যায় সব মনম্তাপ | 


বঙ্গে ইসলামী ধারা ও সহজমত ১৪৯ 


স্বরাপ খন বা জাফর খ'? প্রভৃতি গাজী-পীরদের আস্তানা । এই স্থত্রে এইসকল 
স্থানে ইসলামী ধারার সঙ্গে বৌদ্ধ ধারার যোগ সংঘটিত হওয়] খুবই ম্বাভাঁবিক। 
বিক্রমপুর, ভাওয়াল ও বজের “আঠারে! ভাটি' অঞ্চলেও একদিন 'ব্জাল' ধর্মী 
বৌদ্ধ সহজমত ছড়ানো ছিল। কালক্রমে এই সমস্ত অঞ্চল শ।হ আলি 
প্রমুখ গাজী-পীরদের বিখ্যাত আস্তানায় পরিণত হয়। এই ভাবেই বঙ্গের 
স্বত্র অবরকালীন বৌদ্ধধর্ম মিশ্রিত হইয়া যায় পীর-ফকীরদের ধর্ম পদ্ধাঁতর 
ঘুঙ্দে। অস্তঃসলিলা ফন্তধারার মত এদেশের ইসলামী ধারার এক অংশকে 
স্পর্শ করিয়া আছে সহজ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধারা। 

বঙ্গে প্রর্চলিত ইসলামী ধারার তিনটি রূপ সহজেই দৃষ্টি আকর্ধণ করে : 


1১) শরীয়ত-শানিত গোড়া মুসলিম ধারা, €২) স্থফী মতাবলম্বীদের ধাঁরা 
এবং (৩) বেসর ফকিরী ধারা । | 


শরীয়তী ধারার ধারক মস্জিদের মোল্লা-মৌলানা, মান্রাসার মৌলভী 
এবং মধ্যযুগের বিচারালযম্মের কাজী । তাহাদের কঠিন নিয়মতাস্ত্রিকতা, 
শরমত অসহিষ্ণুতা এবং বিধর্মীর প্রতি জেহাদদী ও জিম্মী মনোভাব চিরকালই 
হন্দু-বৌদ্ধদের ভীতি সধ্শার করিয়াছে। হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয়েই তাহাদের 
ষ্টিতে কাফের । অপর ধর্মের প্রতি ইহাদের বিদ্বেষ ও জবরদম্ডি বাংলাসাহিত্যে 
কলক্ক-রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে (জষ্টব্য বিপ্রদ্দাস-বিজয়-গুপ্চের যনসা মজজ, 


বন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত ও জয়ানদ্দের ঠতন্তামঙ্গল )। ইসলামের 
দীতি-মস্্বলে তাহারা পরধঙ্জীকে নিকটে টানিতে পারেন নাই । 


ক্বফী ধার] অনেকটাই ইহার বিপরীত | স্থফীদের উদ্দার দাশনিক মত, 
লীভ্রাজ্জ ও মানবপ্রেষের বাণী সহজেই মননশীল সমাজকে হি করিয়াছে। 
£ইফীদের একদল ছিলেন চিস্তানায়ক জ্ঞানী, দার্শনিক, মরমী কবি ও সভাপগ্ডিত 
-আর একদল অলৌকিক সিদ্ধিদম্প্ন পীর, গাজী, অলী ও ফকীর। এই 
কার “বসর” ফকীর ; তাহাদের' অনেকেই চিন্তী, স্রাবার্ণ, কাদেরী ও মাদারী 
ফী খান্দানের অন্তর্গত।,. তাহারা সম্পূর্ণ নিয়মতাস্ত্রিকতার অধীন না. 
ইলেও মুল মুসলমানী কলেমা, নামাজ, রোজা জাকাত ও জেকের প্রভৃতি 
[নিয়া চলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, হিন্দুবৌদ্ধের অন্তরকে জয় করিয়াছেন 
হারাই।৯ পণ্ডিত গবেষক আহমদ শরীফ বলেন, “বাংলাদেশে ইসলাম 
১.1 0800, 2৮85. 61008815৩25 02 15190 159115 £0080 & [০০112 


৮ ১০70৮40 চ/101 23170053570 2,790. 52 05006 82002005 00 ঃটরেত। 29 2 
৯1) ঠা 15019, 80 10810156250 00807 ৮6: 2, খু [1209 ) 


১৫০ | চর্যাগীতিয সৃমিকা 


, প্রচারিত হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সুফী সাধকদের মাধ্যমে | ( আলাঁগল, 
বিরচিত “তোহ.ফা"র ভূমিকা সাহিত্যপত্রিক1, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় )। 

এই স্থফী বা ফকীরর্দের লোকায়ত প্রতীক €বসর ফকীরসম্প্রদায 
তাহারাই এদেশে তৃতীয় ধারার ইসলামের বাহক । বেসর ফকীরগণ খানদানী 
স্থফী নহেন। তাহাদের ভিতর নিয়ম অত্যন্ত শিখিল। তাহাদের অনেকেরই 
শান্ত্রজ্ঞান অধ্যয়ন-প্রশ্ছত নহে, লোকশ্রুত | তীাহার। ছারে দ্বারে ভিক্ষ! করেন, 
কোন আস্তানায় থাকেন, অলৌকিক সিদ্ধির নামে 'ঝারা ফুয়া' দেন, পানপড়া 
তেলপড়া-জলপড়া দেন, তাবিজ-তাগা-শিকড় বাঁধেন ( ভ্রষ্টব্য 'নছর মালুম, 
_ পূর্ববঙ্গগীতকা )। লোকের বিশ্বাস বনের বাঘ তাহাদের বশ মানে, 
সাগরের ছুর্দেব তাহার্দের নামে কাটিয়া যায় (দ্রষ্টব্য “রায় মঙগল'_ -কৃষ্রাম ; 
'মুকুটরায়' পালা__ পূর্ববঙ্গ গীতিকা)। তাহারা আরও নানাপ্রকার কেরামতী 
দেখাইয়। থাকেন। আবার এই ফকীরদেের ভিতর উচ্চস্তরের সাধকেরও অভাব 
ছিল না। 13755 এ 1605 বলেন, 001521০0510 1000,910098 ৬, 7 
15789 201616505.; পণ্ডিতপ্রবর আহমদ শরীফও বলেন, “দেশীয় প্রাক 
জন শরীয়তী ইসলামের শিক্ষ1-সৌন্দর্ধ-মুগ্ধতায় নয়, কেরামতীর আকর্ষণে € 
প্রভাবেই প্রধানতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল ।” 

এই ত্রিধারার ভিতর সুফী এবং “বেসর” ফকীরদের ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতি; 
সঙ্গে মহাযাঁন বৌদ্ধ, তথ! সহজিয়া সিদ্ধাঁচার্যদের তত্ব ও সাধন-পদ্ধতির সাদৃত 
লক্ষিত হয় । অবশ্ঠ যূল 'বৌদ্ধ ধর্মেব সঙ্গে মূল ইসলামের কয়েকটি দিক হইছে 
সাদৃশ্ট পূর্বেই ছিল। থেরবাদী বৌদ্ধদের “তিসরণ" (বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘ) এবং আদ 
ইসলামের আল্লাহ, রহ্থল এবং কোরাণের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠ। প্রায় এক 
বৌদ্ধধর্ম যেমন জোর দিয়াছে নৈতিক জীব্ত্ুগঠনের উপর, ইসলাষেরও লক্ষ 
মানব-জীবনবাদ 1১ তবে পার্থক্য ও ছিল গুরুতর £ বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর, ইসলাম সেশ্বর 
বৌদ্ধগণ কর্মের জন্মান্তরে বিশ্বাসী, মুসলমানগণ জল্মাস্তরে অবিশ্বাসী । 
হৃদপ্স-ধর্ম, গুরুবাদ এবং সাধন পদ্ধতির দিক হুইতে স্থফাঁমতের সঙ্গে অনেকা 
মহাযান বৌদ্ধমতের মিল আছে। কতকগুলি বিশ্বাস ও কুতোর দিক হই 
সফীগণ মূল ইসলামকে হ্বীকার করিলেও, হাদয়-ধর্মের দিক হইতে তাহা 
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অঙ্গে ইসলামী ধারা ও সহজমত ১৫১ 
ছিলেন নিয়ম-তাস্ত্িকতার বিরোধী [৭৮ (93880 ) 1৪ 25629 5 2560781 


95018 01 61706 1)07087) 1১980 5£51096 602 ৫017 0000৯]1লাতে 069, হট০0০- 
1960 75116102.--8, ছু, পৃঘচি5৪ 1-মহাযান তাস্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মও 
হদ-বৃত্তি প্রধান (47091151070 01 6093 1798৮'-70. ন02010165৪ ) তাহার) 
হীনযানী জীবন-বিবিক্তত1] ও কঠোর নিয়ম-শাসনের প্রতিবাদী । মিস্তিক 
উপলব্ধি সহজিয়া ও স্থফী--উভয় ধর্মের প্রাণ । 

দৌলতকাজী, আলাওল,.সৈয়দ স্থলতান প্রমূখ স্থৃফী কবি এবং প্রেমপস্থ ও 
যোগপস্থ মুসলমান কবিদের রচনা হইতে বঙ্গে প্রচলিত ন্বফীমতের কিছুটা 
পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গের মুসলমান কবিগণ আল্লার বন্দনায় পরমতত্বকে 
বলিয়াছেন “আলা! নিরগ্রন' । আলাঁওল বলেন, তিনি “বূপরেখ। বহিস্ূ্ত' । 
দৌলত কাজী বলেন, 


অন্ছপাম নীরূপ নীরেখ নিরাকার । 
ত্রিভিবনে নাহি কেহ সমান তাহার || ( লোর-চন্দ্রানী ) 


মুল ইসলামের ঈশ্বর-কল্পনার সঙ্গে এই সুফী-কল্পনার কোন পার্থকা নাই। 
মহাঁধান শৃন্বাদী বৌদ্ধদের শৃন্যতত্বের কল্পনাও ইহা হইতে পৃথক নহে। বোক্ধ 
পিদ্ধাচার্যদের সহজতত্বও বর্ণচিহ্ছদূপ বিবজিত, 'জাহের বাণ-চিহ্ু-রূব ৭ জাণী" 
€ চর্ষা ২৯); তাহা “অলকৃথ লকৃখণ ৭ জাই' ( চর্যা ১৫ )। 

স্থফী মুসলমানগণ অদ্বয়তত্ব সম্পর্কে অপর ষে মতটি পোষণ করেন, তাহা 
বুল ইসলামে নাই। কুরাণের আল্লাহ. সর্বত্র্টা, সর্বশক্তিমান, সর্ব প্রভু-_তিনি 
নিরাকার, নিরঞ্লন--তিনি পর্বব্যাপক | সর্বব্যাপক হইলেও স্থির মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ 
নহেন। ন্বফীগণ কিন্তু মনে করেন, আল্লাহই. “বিশ্বলীন'। মূল ইসলামে 
কোন ছবতারবাদ নাই, বজের স্থফী কবিগণ রস্থল মহম্মদকে মনে করেন 'পূর্ণ 
'অবতার'। দৌলত কাজী বলেন, ধিনি “আহাদ', তিনিই “মিম যোগে অবতার 
"আহামঘ' € মহম্মদরূপী সথা' ) £৯ 

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক 
যে মিমেতে জগৎ মোহন । 


_. নিজ সখা অবতার মহন্ম? অলঙ্কার 
মিমে কৈল প্রকটি ভূবন ॥ ( লোর চশ্তানী ) 


১. প্হজরত মুহদ্রঘ (দঃ )-এর অন্য নাম 'আহমদ' | খোদার নিরানববই নাষ মধো “আহাদ” 


একর্টি। আরবীতে আহমদ লিখিতে আলিফ, হে, মিম ও দাল অক্ষর লার্গে। আহমদ হইতে 
ধম অক্ষর বাদ খিলে আহাদ হয় ।” পাদটীক। হারামণি. প্রথম সংস্করণ £হ যহস্ম্ মনু উদ্দীন | 


১৫২ চর্যাগীতির ভূমিকা 
একেশ্বরের এই থে বিশ্বলীনতা, ইহা ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল কথা। 
বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরও মূল তত্ব বিজ্ঞানের বিশ্বাত্মকতা।৯ হাতি? এই মতের 
প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় £ 
লুই ভণই বট ছুলকৃখ বিণাঁণা । 
তিঅ ধাঁএ বিলসই উহ ন জাণা ॥ চর্ধা ২৯. 

(ত্রফী ও গুরুব!দের সঙে_ সহজিয়! বৌদ্ধদের গুরুবারদের আশ্চর্য মিল রঃ _ সহজ 
বৌদ্ধেরা বলেন, গুরু হইলেন “চিস্তামণি', তিনি ইচ্ছাফল প্রদান করেন, 
তাহাকে প্রণাম কর (তং চিস্তামণিং পণমহ ইচ্ছাফল দেই+'-_সরহপাদদের দোহা)। 
বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানেও পদে পদ্দে নির্দেশ “গরু পুচ্ছিঅ জাণ' | স্ফীদদেরও 
প্রধান নির্ভর শেখ, পীর বা মুশর্দ ।২ )দৌলত কাজি বলেন, 

গুরুভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি | 
তাহাকে দেয়ন্ত স্বর্গ কপাময় পতি || ( লোরচন্্রানী ) 
আল্লার সহিত মিলনের পথে পীর-মুশিদই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। গুরুর 
প্রতি প্রেম-নিষ্ঠাতেই মুরিদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেমের ঝলক জাগে। স্থফীগপ 
মনে করেন, গুরুপ্রেমলীনতা ( “ফানাফিশ্বেখ' ) ঈশ্বরপ্রেম-লীনতার :( 'ফানা 
ফিল্পা' ) সোপান ।. পল্ীকবিরা এমন কথাও বলেন, “ঘেহি মোরশেদ সেহি 
খোদা'"_অতএব তাহাদের নির্দেশ-_“দিন থাকিতে ধর ভাইরে মুশিদের চরণ ।' 
বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, স্থৃফীধর্মে পীরের প্রতি এই আহ্গগত্য, পীরের দরগায় 
সিল্লী মান! ও প্রদীপ দেওয়। প্রভৃতি কৃত্য হিন্দু-বৌদ্ধদ্দের অন্করণজাত-- 
মুশিদ-মুরিদের অস্তরঙ্গ সম্পর্কটিও ভারতীয় “গুরুচেলা'র অন্তকরণে গঠিত। 
স্থধীদের প্রেমতত্ব আর এক ভাবের সামগ্রী । তাহারা মনে করেন, খোদঃ 
'নূর' (জ্যোতি বা রূপ) হইতে রূপময় নর স্যটি করিয়াছেন। খোদাদোন্ত 
মহম্মদ হুর-নবী--“আদি অস্ত রূপে ভোর, রূপে রূপে নবীর বড়াই' (দৌলত 
কাজী)। রূপের প্রতি রূপের আকর্ষণই প্রেম। স্থফীগণ এই রূপ ও প্রেমে 


১. নিশ্রপঞ্চে নিগাভাঁসো ধর্মকায়ে! মহানুনেঃ | 
রূপকায়ে। ত্ছুস্ভুতৌ পৃষ্ঠে মায়ৈব তিষ্তে ॥ (তন্থরত্বীবলী £ অদ্ব়বজ বংগ্রহ ) 
২৮ 1116 টি 1€01107061)0 101: 016 06577118 10 10110৬701১6 21 ৫ 2 300 15 
৮০১ 7১1905. 117205016 91506 5 88178. 1015 621150 2 517199100, 01 ক, 0০02 


৭0705151997 2১051061702 ৪ 2৮111257010 1, ]159.0761.---85 1079) 11165 সোডে 
8120 91771170952 100 ৯১ 0210995, 


বজে ইসলামী ধারা ও সহজমত ১৫৩ 


উন্মাদ। পরম রূপ ও প্রেমের সঙ্গে মিলিত হওয়াই তাহাদের জীবনের 
চরম লক্ষ্য । তাহার! প্রেষমপস্থ । আলাওল বলেন, 

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস। 

ভ্িভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥ 

ধার হাদে জন্মিলেক প্রেষের অঙ্কুর | 

মুক্তি পদ পাইল সে সবার ঠাকুর । 

পাথিব প্রেম হইতে প্রেমের দীপ জ্বালাইয়! লইয়া তাই স্ুফীগণ পরম 
প্রেমের অভিসারে যাত্রা করেন। তাহাদের -মতে প্রেম দুই প্রকার__ইস্‌কে 
মজাজী (পাথিব প্রেম) ও ইস্কে হকিকী (এ্রশ্বরিক প্রেম)। আল্লা 
তাহাদের দৃষ্টিতে 'মাশ্তক” (8৩1০%98 ), মানুষ 'আপিক' (প্রেমিক )। ইস্কে 
মজাজী ইস্কে হকিকী লাভের সোপান।১ এইজন্ত দেখা যায়, অধিকাংশ স্থফী 
কাব্য পাথিব প্রেমের কাব্য । বঙ্গের মুসলমান কবিগণ যে রাধারু্ণ ৫প্রম কথা, 
বিদ্যা্ন্দর কাহিনী ও পল্লী-প্রেম-গীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার প্রধান 
কারণ “ইস্কে মজাজী” পশ্চাতে রহিয়াছে স্থফী সংস্কার--'বূপ দেখি রূপের 
স্মরণ” (দৌলত কাজী )। এম্বরিক প্রেমলাভে পাথিব প্রেমের এই ভূমিক৷ 
আপাততঃ বৈষুব সহঙ্জিয়। ৫প্রমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্ত ইহার 
পূর্বপট বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের মহারাগনয় বা কর্মযুদ্রাসহ কমল-কুদিশ যোগ। 
যোগিনীকে উদ্দেশ্তয করিয়া বৌদ্ধ সহজিয়াও বলেন,_'তো মুহ চুম্বী কমলরস 
পীবমি' (চর্যাঃ ৪)। 
বিশেষজগণ মনে করেন, দেহ-সাধন ব্যাপারে ভারতীয় স্থফীবাদ যোগপন্ধতিয 

সঙ্গে যুক্ত 175015 6058 তি 020978. 810170050258650, 60 60094702005 
17080616098 491 5০৪৪" (10৮. গু05520 ) : দৌলতকাজী ও আলাওলের 
রচনা পাঠ করিলেও দেখ। যায়, তাহার! হিন্দু ষোগপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন। ফয়জুল্লা, স্ুকুর মামুদ প্রভৃতি মুনলনান কবিগণ “যোগাস্ত পুথি' ও 
যোগীর গান রচন! করিয়াছেন । তাহাতে 'অনাহত', 'অধোমুথে চন্দ্র তথা 


১. ১০৪৪ 507781851 65507501555 2,519. 2710. 000.172,5170, 151710৮9৮ 
1১৬৪ 15 5810. 00 705 ০06 (০ 10705, 0১6 006 75 02.1150 85106 179,001 200. 1075 
91106 15106 1252195228৭ রি 0290, 1067005 151305 719,070 15 10৮০0 * 
(৮00. »..151005 009.19.21 15 10৮ 0৫6 ৮0019 005165 0] 25225 75151500 11785182115 
15 2. 50510108778 51056 60 151706 112010$-05151950 11090510050 75001 2 20018 
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১৫৪ চর্যাগীতির ভূমিকা ' 


অমিয়া বরষে', 'কঠিন স্্ধ সাধন" প্রভৃতি প্রসঙ্গ বৌদ্ধ সহজিয়াদের যোগের কথাও 
স্বরণ করাইয়া দেয়। মূল ইসলামে 'ধিকির জপের' বিধান আছে-__“কোরাণে 
কহিছে প্রভূ জপ মোর নাম" (তোহফা, আঁলাওল ): দেহের শ্বাসের সঙে 
সত্বরে ঘিকির' (আলার নাম শ্মরণ ) করিতে হয়। সুফী সাধকগণ বলেন, 
প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈশ্বরের নাম জপ হইতেছে ( 'প্রতি প্রশ্বাসে "লা ইলাহ' এবং 
প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'ইলালা' জপ চলে'--বাংলার বাউল £ উপেক্্রনাথ 
ভট্টাচার্য )। ইহা অনেকট! হিন্দৃতান্ত্রিক “'অজপা' জপের অন্থরূপ। স্থফীদের 
“ঘিকির' সত্যই বনুবিচিত্র ৷ তাহারা স্থম্বরকে 'প্রাণের আহার' বলিয়া মনে করেন। 
বৌদ্ধ বভ্রগীতি মগুল-উদ্বোধনের কাজ করে, আর স্ধীদের 'সামা' (গান) ঈশ্বর- 
প্রেমের আবেগ স্যটি করে। স্থফীদেরও দেহ-বিচার আছে, আত্মোন্নতির বিভিন্ন 
স্বর আছে । তাহাতে কোন কোন স্থলে সহজধোগের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য কর 
যার । স্থফীগণ দেহের ভিতর “ছয় লতিফা'র কল্পনা করেন : নফ. ( জৈববুদ্ধি ), 
কল্ব (957 ], রুহ, (5০01), ছের (আত্মজ্ঞান ), খফী ( গুহ্যজ্ঞান ) এবং 
আখ.ফা (পরমজ্ঞান )। নাভির নিযে নফ, নাভির ।উধ্র্বে বামে কল্ব, দক্ষিণে 
রুহ্ব এবং এতছৃভয়ের মধ্যে ছের। খফার স্থান ভ্রমধ্যে, আখ.ফার শীর্দেশে । 
( জষ্টব্য 395 9817768 100. 97777759520. 17018 2 4 93501280, ) 1 স্থফীর। মনে 
করেন, জীবসতায় রহিয়াছে ৭০,০** আবরণ। দেহের চারিটি মোকামে 
আবরণ-মুক্তির চারিটি স্বর-নাছুত, মালকুত, জাবরূুত ও লাহুত; নাছুত্ত 
মানব-শুর ( 1705080265 ), মালকুত দেব্দৃতের জ্তর ( মিছ৪:৩ 01 508918 ), 
জাবরুত এশ্বরিক শক্তির স্তর ( 15958888207) 01 7০৮৪: ) এবং লাহুত ঈশ্বরত্বের 
ক্তর (10151165 )। আবরণ মোচন করিতে করিতে সাধক এই চারি স্তরের 
অস্রভূতি লাভ করেন। এশ্বরিক ভৃমিতে যাত্রার পথ চারিটি__শরীয়তত 
(কোরাণ-হাদ্দিসের পথ ), তরিকত (স্ফী-নির্দেশিত পথ ), মারফত (ধ্যান ), 
হকীকত (সমাধি )। সহজিম়্াদেরণড কাক়ভেদের চারিটি স্তর; চারিপ্রকার 
অন্নভূতি। বৌদ্ধ সহজিক্ারা বলেন, পুদগল সম্ভা একশত ষাট প্রকার 
প্ররৃতিদধোষের আকর। আবরণগুলি যুক্ত হুইলে ক্রমে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার 
ঘটে__তাহা। একপ্রকার মত্তদ্ষশা। উহাই ক্ৃফী, সাধকদের “হাল'। 

এদেশে খান্দানী স্থফী অপেক্ষা বেনর কুফীন্দের এ্ভাব অধিক । খ্াদর্শ 
্ব্ষীবাদের লক্ষে সহধর্মের সাদৃশ্ঠ আছে, কিন্তু বেদরা ফকীরঘের উপর 


বঙ্গে ইসলামী ধার! ও সহজষত ১৪ 


সহজ ধর্মের প্রভাব বতিগ্নাছে । বেসর সুফী আদর্শ স্থফীর লৌকিক সংস্করণ 
এদেশের ফকীর, স্লাই, দরবেশ তাহাদের প্রতিনিধি । মনীষী অক্ষয় কুমার 
তাহার বিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়” গ্রন্থে ইহাদের কিছু পরিচ 
উদঘ।টন করিয়াছেন । ইহারা প্রাণের সহজ ধর্মে অবলীলাক্রমে এদেশে: 
নিষন্তরের হিন্দুধারার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। এদেশে প্রচলিত সহজমত * 
সহজ লাধন-পদ্ধতিও সেই শুত্রে সই-ফকীর-দরবেশী ধারার লঙ্গে যুদ্ধ 
হইয়াছে। বন্ধুবর ভঃ চোপর! সাহেব এই সম্প্রদ্দায়কে বর্িয়াছেন “দু 
19017015 51500] 0£ 61)8 ৪0.59+, “তিনি আরও বলেন, 159 ৪9:08 ০0: 6111 
81১00] 1780 1166]9 ০070 800861017, 7186 0011699৫ 19০ 19911611 
8100. ৪799786163005 01017579700 1816109 8100. 0069900590. 00. 0506196€ 
610905% (305905 ১ 10271 0017915] 000071৮-770005 05160] 17571658 
01791. ০] ড় ). 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই সম্প্রদায়ের শান্ত্রজ্ঞান অধ্যয়ন 
প্রস্থত না হইলেও গুরুপরম্পরায় লোকশ্রুতির মাধ/মে তাহার] যে জ্ঞানেঃ 
পরিচয় দেন, তাহার মূল্য অল্প নহে। তাহাদের শান্রজ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতি- 
লব্ধ । তাহার! অনেকে স্বভাব কবিত্বেরও উত্তরাধিকারী । বালা নাহিতো 
যে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সন্ধান পাওয়। ধায়, তাহাদের অধিকাংশই 
সাই-ফকীরদের মুরিদ, অনেকে নিজেরাও ফকীর অভিধায় অভিহিত। 
ইহাদেক ভিতর অনেকে নাথপন্থী 'ষোঁগান্তপুথি' রচনা করিয়াছেন। অনেকে 
রাধাকফণ প্রণয়-লীলাত্মক গান রচন! করিয়াছেন। তাহাদের সংস্কারে 
মুঙ্সিম হৃফীধারার সঙ্গে এদেশে প্রচলিত সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, 
'শৈব প্রভৃতি ধারার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বঙ্গের মুসলমান পল্লী কবিরাও 
অধিকাংশ এই মিশ্র-সংস্কারে লালিত । ইহাদের মাধ্যমেই এদেশে হিন্দুবৌদ্ছ- 
মুসলমান যোগ সার্থক হইয়াছে । প্রাণের সহজ ধর্মের প্রেরণায় ইহারাই 
হিন্দু মুসলমানের এক্য ঘোষণ! করিয়া বলিতে পারিম্াছেন, 
হেঁছু আর মুসলমান একই পিগ্ডের দড়ি । 
কেহ বলে আল্লারনূল কেহ বলে হরি ॥ 

বাংল! লাহিত্যে ফকীরী-দরবেশী সাধন সংক্রান্ত পুথি নাই বলিগেও চজে। 

এ বিষয়ে আঁলীরাজা-কুত 'ক্ঞানসাগর' গ্রন্থথানি একটি অনন্ত নিষর্শন । 


১৫৬ ... চর্যাগীতির তৃষিকা 


সম্পাদক আব, করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবও বলেন, “ইহা! একখানি 
বরবেশী গ্রন্থ ।-*'ব্গ সাহিত্যে এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর নাই বলিলেই অতুযুক্তি 
হয় না। (ভুমিকা, জ্ঞানসাগর )। লেখক আলীরাজা নিজেও “কানু 
ফকীর” নামে পরিচিত। গ্রন্থমধ্যে তিনি ফকীরের আচার-আচরণ ও 
ধর্মকৃত্যের ঘে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লৌকিক স্থফী মতের 
সহিত বৈষ্ণব মত, যোগ-তগ্ত্রাচার এবং বৌদ্ধ সহজিয়া! মতের সমন্বয় সাঁধিত 
হইয়াছে। ফকীর একদিকে প্রেমপস্থ অন্যদিকে যোগপন্থ। তিনি.ফকীরকে 
প্রেমরসে পূর্ণ “যোগী” বলিয়াছেন। গ্রস্থের ভিতর বৌদ্ধ সহজিয়াদের শৃম্তত্ব, 
সমরস, গুরুবাদ, কায়সাধন ও রাগতত্বের প্রতিফলন স্হজ-লক্ষ্া । তিনি 
বলেন, শুন্ততার সঙ্গেই ফকীরের পিরীতি £ | 
নাম শূন্ত কাম শৃন্ শৃন্তে যার স্থিতি। 
সে শৃন্টের সঙ্গে করে ফকীর পিরীতি ॥ 
এই শৃন্য তত্ব হইতেই রূপজগতের উৎপত্তি ঃ 'শৃন্যা সিন্ধু হস্তে বাক রূপের 
সাগর” । এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সহজিয়াদের শৃন্ত-বিজ্ঞানবাদ হইতে ভিন্ন 
নহে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, শূন্ততারূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইতে রূপ- 
কায়ের আবির্ভাব । রূপকায়ের মধ্যেও গুপ্ত রহিয়েছে শৃন্ত বিজ্ঞান । আলীরাজাও 
বলেন স্ম্ম তন গোঞ্ কায়ারূপের বেকতে-__ 
মৃভিকার ঘটরূপে জগতে প্রচার । 
মৃত্তিকার ভাগুমুলে শুন্ত তনু সার || 
এই ষে “তনু -ইহাতেই রহিয়াছে ব্রদ্মাণ্ডের সকল বস্ব। এই দেহ- 
মধ্যেই ষট ত্র, ষটপদ্দু, ষষ্ঠ তুর গতি : সগ্তম পুরী মহাসরোব্র সদৃশ, 
'শত দল পদ্ম তথা কমল-ভ্রমর' | হিন্দুতত্ত্রেরে কল্পনার স্দে বৌদছ্তস্ত্রের 
তত্বও ইহাতে জড়ানো রহিয়াছে । সহজিয়া বৌদ্ধদের “জিনপুর'_-গগন- 
সরোবর ; সেইথানেই উষ্জীষ কমল, সেইখানেই “কমল-ভ্রমর” স্বয়ং বজ্ধর | 
সহজিয়া বৌদ্ধদের সমগ্র কাস্সাধনের মূলে রহিয়াছে বজ্ত-পল্প বা কমল- 
কুলিশ ষোগ। আলীরাজাও বলেন, ফকীরের একমান্জ সাধন যুগল যোগ-_ 
“যুগভিনে কোন কর্ম নিছিপন্থ নাই।১ স্ষাপ্টি যুগলেরই লীলা । এক নিরঞ্জন, 
প্রেমরসে যুগল হইয়াছেন। আল্লা-রস্থলপ দেই যুগলেরই প্রতিরূপ। ন্বর্গ-মর্ত্য, 
বহ্ি-পবন, জজ-মাটি, তন্-মন্--সবই যুগ্ল। যুগ ছাড়া সৃষ্টি অচল। 


বঙ্গে ইসলামী ধার! ও.সহজমত ১৪শ. 


প্রেষপস্থ যোগী' ফকীরেরও সাধ ও সাধন এই যুগল। যুগল-ভাবনা করেন 
বলিয়াই ফকীরের নাম যোগী : 


এ যুগল ঠৈতে নাম ধরে ঘোঁগীকুল । 
প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ব যূল | পু 
 ফকীরী মতে এই যোগকে বল! হয় “কাকর-মকর' যোগ । কাকরের 
( কর্কট ) “কা” এবং মকর-এর 'ম'-অর্থাৎ 'কাম' এই যোগের গুহা রহস্য | 
গুহা অর্থে কাকর ও মকর যথাক্রমে সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের প্রতীক । 
দক্ষিণায়নে চন্দ্রের আধিপত্য, উ্তরারণে কুর্যের-_দক্ষিণায়নের খতুরাণী হেমস্ত, 
উত্তরায়ণের খতুরাজ বসস্ত। হেমস্ত স্থল কামলোক বা কামিনী-তত্ব, 
বসস্ত খতুরাজ পুরুষ তত্ব ('“বসস্ত পুরুষ হএ হেমন্ত কামিনী । বসন্ত ভাবক হুএ 
হেমস্ত ভাবিনী ।”) দেহমধ্যে এই দুয়ের লীল! চলিতেছে বারমাস, ছয় খত । 
এই ছুইয়ের স্রুসমঞ্জস যোগ সাধন করিয়] খতুরাঁজকে দেহমধ্য প্রতিষ্ঠা করাই 
এই যোগের লক্ষ্য । খতুর ম্বাভাবিক গতিভঞ্জন করিয়া বিপরীত খতুগতি 
আনয়ন করাও .ইহার উদ্দেস্টে | ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত পূরক-রেচক- 
কুস্তকাদি প্প্রাণায়াম_-উদ্দেশ্ঠ তনের সহিত মনকে যুক্ত করা, চন্দরকে ( মহারস )' 
শোষণ কর! এবং সর্বতোভাবে সাধকদেহের স্থিরত্ব আনয়ন করা । এই যোগেই 
ফকীরের সিদ্ধি। একটু মিলাইয়। 0খিলেই দেখা যাইবে, এদেশের চিরাঁগত সহজ 
সাধনার ধার। কেমন সহজে ফকিরী ধারার অঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। 
ফকীরের “কাকর মকর” ধোগ প্রকারাজ্তরে বৌদ্ধদের “কমল কুলিশ' বা চক্্র-স্র্য- 
মেলন , লক্ষ্য “চন্দ্রার্ক গতি ভঞ্জন' । 
এই সাধনে ফকীরদের যে আচার-আচরণ, তাহা বৌদ্ধ 'উন্মত” ঘোগীদের 
“বিসদৃশ নয়? হইতে পৃথক নহে। সহজিয়া বৌদ্ধদের উন্মত্ত আচরণে থে 
বিপরীত ধারার নির্দেশ রহিয়াছে ফকীরের জীবন-যাপনেও সেই বৈপরীত্য । 
“উল্টা রীতি" বা পলট ঘযোগই ফকীরের চর্যা। ফবীরের ভাষাও তাই 
উলটা] £ তাহারা স্খফে বলেন হুঃখ, ছুহখকে স্থখ--'মরারে অমর! বলি অয্বরা 
মরস্ত।” সম্মুখ তীহাঁদের কাছে বিমুখ, বিষুখ সম্মুখ ) তাহার্ধের তো 
সংসারীর ভোপপখ হইতে ভিন্ন । তাহার। বলেন, 
সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া । 
পলটি বিমুখ পন্থে জাইব চলিয়া | 


১৫৮ ০ব।ব্য1৩% সুর 


ভাই শান্বপথ, পাণ্তিত্য তাহাদের দৃষ্টিতে অসার-_শান্ত্রযূলে কঘ।।০ 
ন! হয় ফকিরী।” পড়িয়। পণ্ডিত হওয়। যায়, সিদ্ধ! হওয়া বায় না। নিছির 
পথ ব)ক্ত ('বেকত' ) নহে, গুঞ্চ (“গোপত' )$ সে পথের সন্ধান জানেন গুরু । 
তাই ফকীরের একমাত্র অবলম্বন গুরু--“গুরু সম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে ।” 
ঘউল্টা যোগ”, শুষ্ক পাগ্তিত্যর প্রতি কটাক্ষ, গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, 
কায়-সাধন ও রাগতত্বের দিক হইতে ফকিরী সাধনের সঙ্গে সহজধোগের এই মিল 
অস্তঃসলিল! ফন্তধারার মত বৌদ্ধ সহজিয়া ভাবের কথাই মনে করাইয়া দেয়। 
এই ধার মিশিয়! গিয়াছে বা'লার বাউল সম্প্রদায়ে। 
» বাংলার বাউল ও সহজজিয। ধারা! £. সহজ মত ও.সহজ লাধন পদ্ধতির 
সার্থক দায়ভাগ্ী বাংলার বাউল। প্রচলিত বাউল গান গুলিতে প্রেমপন্থ স্থফী 
ও সহুপ্জিয়া ফেব ভাবধারার প্রতিবিষ্ব লক্ষ্য করিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, বাংলার বাউল ফকীর-বৈষবের মিলিত রূপ। সত্য বটে, ইহাদের 
কেহ ফকীর, সাই, দরবেশ- কেহ বা সহজিয়। বৈষ্ব্ধের অপভ্রংশ ল্হজী, 
স্তাড়া, করতাভঙগ। প্রভৃতি । কিন্ত বাউল সাধন পদ্ধতির সহিত তান্ত্রিক ষোগ 
অবিনাভাবে যুক্ত। বাউল যেমন প্রেমপম্থ,খ তেমনই ষোগপন্থ-_বাউল 
প্রেমপন্থ যোগী । যে লোকায়ত যোগ এদেশের জনলাধারণের মধ্যে জাতিবর্ণ 
নিবিশেষে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত, বাউল সাধনায় তাহাকে অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই । এইদিক হইতে বাউল ভ্রাম্যমান নাথষোগী, শৈবষোগী 
ও উৈরবীচক্রের সাধক তাস্ত্রিকদেরও সগোত্র। বাউল গানে লহজিয়া 
বৌদ্ধমতের প্রতিফলনকেও অস্বীকার কর] যায় না। আচার্য হুরপ্রসা্দ শাক্তী 
বাংলার লোকায়ত সকল ধর্মেই অস্তঃসলিলা বৌদ্ধধারার মিশ্রণ লক্ষ্য 
করিয়াছেন। ভঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন বাউলের উৎপত্তি বৌদ্ধ 
সহজঘানে (বাউলের ধর্য £ ডঃ বাগচী )। প্রখ্যাত এঁতিহামসিক ভঃ রমেশচন্্ 
মজুমদার মহাঁশয্ও বলেন, “এই সহজিয়াদের (বৌদ্ধ সহজিয়া ) একটি প্রকুষ্ 
নিদর্শন__বাউল সম্প্রদায় (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : ভঃ মুষঘার )। 

আমল কথা, বাউলের স্বতন্ত্র কোন জাতি নাই, সম্প্রদায়গত ম্বতঙ্জ কোন 
ধর্ম নাই। মানবধর্মই তাহাদের ধর্ম। এই সহজ মানবধর্ষের প্রেরণায় 
পরিচালিত বলিয়াই বাউলমাত্রই একজাতি, ।একবশ, একাভিপ্রায়ী। হিন্দু 
হুউন, বৌদ্ধ হউন, মুসলমান হুউন কিংব। শৈব-শাক্ত-বৈফব-রামায়ত ছউন-_ 


বাংলার সাউল ও সহজিয়া ধারা ১৫৯ 


বিনি সহজ প্রাণের সহজ ধর্ষকে জীবনে স্বীকার করেন, তিনিই বাউন। 
সংস্কারবশে তাহাদের গানে জাতিগভ ধর্মসংস্বারের কিছু চিন থাকিতে পারে, 
তাহা বহিরাগত' কোন রঙ. মাত ; আসলে তাহার! শুদ্বস্ষটিকরূপী ঈশ্বর-গ্েসী 
মানব । লালন বলেন, 
ভক্তের ছারে বাধা আছেন সাই। 
হিন্দু কি ঘবন বলে জাতের বিচার নাই ॥ 

ৰাউলিয়া মত আধুনিকও নহে । শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, বাউলিস্বা। 
মহজমত অনাদিকালের--'ষতকাল মানব, ততকাল এই বাউল সহজিয়া! মত।' 
( বাংলার বাউল, 'লীল।, বক্তৃতা, ১৯৫৪, কঃ বিশ্ববিষ্ঞালয় )। তিনি আরও 
বলেন, বাউলের “মনের মানুষ" তাহার "শাস্থভারমুক্ত' জীবনবাদ, 'রাগতত্ব' 
'দেহতত্ব" 'আভাস রহস্ত' (5৪697:5), "ভাবের ইজিতময়তা। *(১ড০০১০)1৪০০) 
এবং 'মরমী সংকেত' €৬5৪610 7206955855) প্রভৃতির ছায়! বেদ্ে-উপনিবকে 
আছে। বৌন্ধ সিচ্ছাচার্ধদের গানে ইহারই শ্রতিবিষ্ব। এই ক্গুক্জেই বৌ্ধ 
সহজিয়া ও বাউল সগোত্র | 

'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বাসুগ্রন্ত', বাতুল ব] পাগল ( তুঃ হিন্দী 
বাউর1 )1% স্থয়ী হেমচন্দ্র দেশী নামমালায় বাউল, শব্টির অর্থ করিয়াছেন 
'প্রলপনশীল' (বাউল্লো “পলৰিরএ' ৯,৫৬ ) ইহার সহিত 'আউল' কথাটিও, 
সমার্থে ব্যবহৃত হয়| পরমতত্বের জন্ত যাহারা আকুল, ব্যাকুল, পাগল 
( প্রলপনশীল ) 'এবং সংসারে উদ্দাসীন-__তাহারাই বাউল । কাজেই 
অনেকের যে ধারণা, বাংলায় সহজিয়া বৈষফবধর্মের সঙ্গে মুসলমান সথফী- 
ফকীরদের মিশ্রণে বঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের উৎপতি হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। 
কারণ, চৈতন্য-চরিতান্বত গ্রস্থে একাধিকবার বাউল শব্দটির উল্লেখ পাওয়। 
যায়। শুধু তাহাই নুছে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গালে একই অর্থে *বাসুড়া' 
শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে £ 


পহিল বি্াণ মোর. বাসন? পুড়া । 
নরড়ি বিআরম্তে সে ব বামুড়া ॥ ( চধা.২*) 
এখানে 'বামুড়া' শব্দটি বাসনাহীন, উদ্দাসীন শৃক্ততার প্রতীক রূপেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে (তুং 'বাসনাবরাকী- ন বিদ্ভতে'__টাক! )। অন্ত একটি গানে (চর্ধা. 
১* ) এই অর্থে ই ভোম্বীকে বৰা! হইয়াছে 'বাপুড়ী; (.বাউলী 1) 'বাপুড়ী' 


১৬৪ চধাগ্গাতগ্স কা'মকা 
নৈরাত্মা (শৃন্ত ), দ্বপ!-লজ্জাদি দোঁষরছিতা--নগর-বাছিয়ে তাহার বাস। 
এগুলি বাঁউলেরই ধর্ম । এই দিক হইতে স্মরণীয়কালে বৌদ্ধ সহজ সাধকেরাই 
বাংলার আদি বাউিল। পরব্ত্কালের বাংলার বাউল ইহাদেরই সজাতি। 

অবশ্ঠ প্রচলিত বাঁউলগাঁনে 'সহজ”, “ন্ব াব “ম্বরূপ', চন্দ্র-স্থ্য', “ভ্রিবেণী? 
( তিরপিণী ), “উজান বাওয়া” প্রভৃতি শব্ধ বান্দে বৌদ্ধ পারিভাষিক শবাবলী 
পাওয়। ঘায় না । . কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের বিরোধিতা, জীবন-চেতনা, 
“্বচ্ছন্দ চর্ধ1'ঃ গুরুবাদ, কায়'সাধন এবং রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর দ্দিক হইতে 
বাউলগানে ও চর্যাগানে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে! এই মিল অন্তরের, বাহিরের 
নহে । এ ষেন 'জননাস্তর সৌহৃদ' । 

বাউলের সাধ্যবস্ত “মনের মানুষ", 'স্হজ মাহুষ'--তিনি “কামখেশ্গ', 'কল্পতর' 
'অযূল্য রতন'-_-তিনি 'নিত্য', রূপের ঘরে 'ম্বরূপ'।৯ জীব সভায় এই নিত্য 
স্বূপকে উপলব্ধি কর! সহজধর্ম ও বাউল সাধনার মর্মকথ। | বাউলের৷ বলেন, 
এই মানুষ “অধরা', 'আলেক মানুষ" বৌদ্ধেরা বলেন, ম্বদূপতঃ সহজ" 
“অলকৃখ লকৃখণ পণ জাই ।' কিন্তু অধরা, অলক্ষ্য হইলেও বৌদ্ধদের মত 
বাউলেরাও বলেন, তিনি আছেন এই দেহেই-__'সকজ জীবের ঘটে আছে মানুষ 
বন্ত একজন'' (হারামপি. ১ম1৪ )। উভয় মতেই দেহেই সাধন, কারণ 'ভাগ্ই 
বক্ষাণ্' । এই লক্ষ্যেই তাহাদের কায়-বিচার।) তবে দেহস্থ চক্র-পন্মের 
কল্পনায় বাউলের! হিন্দুতস্ত্রের অনুসারী | বাউল ও বৌদ্ধ সহজিয়। উভয়েই 
জানেন, ব্দে-পুরাণ-পাঠে অধরাকে ধরা যাক না, ধর! যায় গুহা ক্রিয়াঘোগে। 
দেহই সাধ্যপীঠ। এই সাধনে প্রয়োজন প্রকতি-পুরুষ, নর ও নারী। এই 
উদ্দেশ্যে সহজিয়া বৌদ্ধদের মুদ্রা-গ্রহণ, বাউলদের প্রকৃতি-সাধন। উভয়ের 
সংযোগে যে বিন্দুর উৎপত্তি, তাহাকে ধারণ কর! এবং গুহ যৌন-যোগ-প্রক্িয়ায় 
তাহাকে দেহের উজানে লইঙ্কা যাওয়াই যুল ক্রিয়া। বৌদ্ধরা ইহাকে বলেন, 
কমলকুলিশযোগ,__বাঁউলের! বলেন রস-রতি যোগ। এই যোগ অত্যন্ত 
গোপনীয় বলিয়াই উভয়েরই পথের দিশারু গুরু “সমর্থ বাউল? বা 'বস্রধর 
সদৃশ নাথ'। বাউল কমল বজেন, “আগে মুশিদ ধররে জেনে গুনে' | লালন, 
বলেন, "গুরুরূপে নিরূপ মান্থব. ফেরে ।' 


১০. প্রষ্টব্য এই লেখকের “প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার সিহত তন্ত্র) 
এবং বাংঙ্ার বাউল ও বাউলগান'-_-উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । র 


চর্ধাগীতির ভাষা ১৬১ 


রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর দিক হুইতেও বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল সমধর্ী | 
বৌদ্ধদের সময়-সঙ্কেতের ভাষা 'সন্ধ্যাভাষা', তত্বের ভাষাও আভিপ্রাযিক। 
সহজিয়া বৌদ্ধদের 'মদন', 'কর্পুর", “নৌকা।' প্রভৃতি শব্ধ গৃঢার্থ বোধক, তেমনই 
বাউলদের “মশি', 'রস' (শুক্র ), অজর ( -মল ), রামরস ( --মৃত্র ) প্রভৃতি 
শব্দ | বাউলদের 'অমাবস্তা”, জোয়ার” 'মীন' প্রভৃতি শব্দও সাঙ্কেতিক। 
চর্ধার বিপরীত-ভাষণ বা হেয়ালী ভাষার সঙ্গেও বাউল-বাণীর মিল লক্ষণীয়__ 
১. গাই বিয়াল মধ্য গাচঙ্গ কুমীর বিয়াল চরে । 
দীরক1র পোনা মাছ সেই কুমীর ধরে |। 
২. একট] কথা শরন্যা আইলাম তিরপিরনীর ঘাটে । 
একটা ছেলে জন্ম নিল তিন পোয়াতির প্যাটে | 

€ এইভাবেই দেখা যায়, বঙ্দের একটি চিরকালীন সাধনার ধার! সকল ধারার 
সহিত এক হইয়া মিশিয়। গিয়াছে । একই মুত্তিকার রসে সপ্ধীবিত বলিয়াই 
এই মিল | বৌদ্ধ চর্ষাগানগুলি বাংলার চিরকালীন সেই বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়। 
আছে উহা বাঙালীর নিজস্ব সামগ্রী | 

্ চর্ধাগীতির ভ্ভাষা 2 প্রত্ব বাংল। 

/ চর্ধাগানের 'ভাষ। প্রাচীন লা মধ্যভারতীয় কোন আর্ধ ভাষা নহে। উহা 
ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ' অপত্রংশ ভাষার কঞ্চুকমুক্ত একটি নব্য ভারতীয় 
ভাষা ॥ ষেন প্রাচ্য অপভ্রংশবৃন্তে স্ স্কটনোন্মুখ ভাষার একটি কুস্ম-কোরক। 
এইজন্ত ; পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ইহাকে স্ব-স্ব ভাষার আদি ববপ 
বালিয়। দাপী করিয়াছেন । কিন্তু সুক্ম বিল্লেষণে প্রমাণিত হয়, চর্যার ভাষায় প্রচুর 
অপত্রংশ উপাদান থাকিলে ও, উহা! বাংলা ভাষারই আদি রূপ বা' প্রত্ববাংলা। 1 

(আবিকারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার আবিষ্কৃত দেৌঁহ!, গাঁন এবং ভাকার্ণবের 
দুর্বোধ্য গাথা-_সবগুলিকেই "বাঙ্গালা" বলিয়াছেন । তিনি বলেন, “আমার 
বিশ্বাস, ধারা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তার! বাঙ্গালী ও তক্সিকটবন্তণা দেশের 
লোঁক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে |, 
যদিও অনেকের ভাষায় একটু-একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তখাপি সমন্তই' 
বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়।” কীর্তনের গানগুলি যে বাংলা, তাহা তিনি গানের 
শব্ব-সম্ভার বিজ্েষণ করিয়া! দেখাইয়াছেন। কেবল ২ সংখ্যক চর্ধার পদকর্তা 
কুকুরীপাদ্দ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, “একজন পদক্তার বাড়ী উড়িস্যা দেশে । 


৯১ 
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সাহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাজালায় যেখানে ক্রিয়ার 
শেষে “ল' থাক্কে, তাহাতে সেখানে “ড় আছে ; যেমন “গাহিল' “গাহিড়' । সে 
পদটিকে আমি উড়িয়। ভাষার পদ বলিয়! স্থির করিয়াছি”। 

(বস্ততঃ গানগুলি প্রকাশিত হইবার পরে, উহার্দের ভাষা লইয়। পণ্ডিতমহলে 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মনে করেন, চার ভাষায় বাংলা, 
গড়িয়া ও মৈথিলী ভাষ।র প্রভাব থাকিলেও উহ। যুলতঃ হিন্দী ভাষা | পণ্ডিত- 
প্রবর রাহুল সাংকরুত্যাঞ়নও অনুরূপ মত পোষণ করেন (পুরাতত্ব নিবন্ধাবলী )। 
আবার কেহ কেহ ওই ভাষাকে ওড়িয়া, অসমীয় ও মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম 
রূপ বলিয়। দাবা করেন । ! চর্যাগীতিতে বাংলাভাষার লক্ষণই সুস্পষ্ট । 


(১) /ওড়িয়া ভাষার প্রধান বিশেষত্ব যূর্ধন্ত ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণে । এখানে 
“৭, ডূ-এর মত উচ্চারিত হয়। হরপ্রসা শাস্ত্রী এইব্প উচ্চারণের প্রভাব 
ছ্িতীয় গানটির “গাইড়+, “সমণইড়' পদগুদির মধ্যে লক্ষ্য করিয়া উহাকে “উড়িয়। 
ভাষা"র পদই বলিয়াছেন । কিন্ত ভঃ সেনের মতে বিশুদ্ধ পাঠ হইবে যথাক্রমে 
“গাইড” 'সমাইউ"। কাজেহ ধ্বনিবিচারের দিক হুইতে ওড়িয়ার দাবী 
টিকে না। শব্দগঠনের দিক হইতে 'র” বিভক্তি দ্বারা ষষ্ঠীর পদগঠঞ্ণ” এবং-ইল, 
-ইব্-প্রত্যয় ছারা ঘথাক্রমে অভাঁত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়।-গঠন গড়িয়া! ও বাংল! 
ভাষার সাধারণ বিশেষত্ব । কিন্ত অ-কারাস্ত শব্দে বাংলায় “র” “এর হইয়া যায় । 
চ্যান তাহার প্রচুর দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে । গড়িয়া ভাষায় “র” “এর;-হয়না, ষথা, 
শ্রাবণ মার রুষ্ণা। চৌথি”_-এখানে অ-কারাস্ত পর্দের পরে “র” র-ই রহিয়াছে । 
গড়িয়া ভাষ। বহুল পরিমাণে সংস্থতের অনুগামী, ফলে বর্তমানের ক্রিয়াপর্দের 
“অস্থি” বিভক্তিচিহ্ন ওডিয়া ভাষায় সুরক্ষিত, যথা, “মস্থুলক্ষণে বরকন্তা! করুছস্তি 
ভাব। শোভ। পাউছি ছুহে রতি কামদেব || চর্ধায় কদাচিত ক্রিয়ার এই 
রূপটি রক্ষিত (যথা, 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী'+_-১৭ ১ ভণস্তি মহিণ্ড”--১৬)। 
ক চিহ্ন দিয়! অপাদানের পর্দ গঠন,মানে পরসর্গ যোগে বহুবচনের পদ 
গঠন বাংলা ভাষায় নাই, চর্ধাগানেও নাই । অথচ ওড়িয্ন! ভাষার উহা! বিশিই 
লক্ষণ | ভাষাবিদ্‌ পাওত বলেন, এ 65 11007096105 2১0 16৪ 1017038 
(02158 19 609 1000990 92010992586150 01 7৫8850.0)9,0 18:00.89,%98 %00. 
1391088]1 29 609 10996 &95%13290. 07 18101719586 797705%৭,৮ (0.0.3-,). 


চর্ধার ভাষাপ্রকৃতি বিচারে দেখা যায়, এই ভাষা! যথাসম্ভব সংস্কৃতের বন্ধন- 
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মুক্ত। সংস্কত উপাদানকে তত্তব-উপাদ্দানের সহিত মিশাইয়া গুরুচগ্ডালী ভাষা 
স্ঙ্টির ছুংসাহস বাঙালীর । এইদিক হইতে ওড়িয়া অপেক্ষা বাংলাভাষার সঙজেই 
চর্যাভাষার মিল অধিক | * | 
(২) চের্যার ভাষাকে অসমীয় ভাষার আদি রূপ বলিয়াও দাবী করা হয়। 
যর্দিও অসমীয় পণ্ডিতগণ অসমীয়' ভাষাকে পৃথক ভাষা বলিয়াই গণ্য করেন, 
কিন্তু ভাষাতত্বের বিচারে দেখা যায়, এই ভাষা চতুর্দশ শতাব্দী পর্স্ত বাংলা 
ভাষার সহিত এক হইয়াই ছিল। ভাহারপর ছুই শাখা পথক হইয্না যায় । 
অবশ্ট প্রাচীনকাল হইতেই কামরূপে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল 
মাতৃতান্ত্রিকতা, শাক্তাচার ও স্ত্রীজাতির প্রাধান্য ছিল এই অঞ্চলের প্রধান ' 
বিশেষত্ব । ব্রহ্মপুত্রের অববাহিক ধরিয়া এই অঞ্চলে ভোট-চীন বা তিব্বতী- 
বঙ্গ গোঠী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । তাহার ফলে ভাষাতেও অনেকটা 
্ব/তন্্য আসিয়। গিয়াছিল। এখনও আসামে গারো, নাগা, ভূটিয়া, খাসিয়া 
প্রভৃতি উপজাতি বসবাস করিতেছে । অহোম গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের 
কলে কামরূপের পরিবর্তে “আসাম” দেশনাম প্রচলিত হইয়াছে এবং অসমীয় 
ভাষাও পুথক লক্ষণে চিহ্নিত হুইয়াছে। তবু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামের সম্পর্ক 
'বচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। বাংলার স্থুকবি নারাক়ণদেবের পদ্মাপুরাণ এখনও 
খাসামে 'সুকনানী পন্মাবতী” নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের ভাঁষ।-প্ররুতির সঙ্গে 
'সাসামের ভাষার মিলও প্রচুর। ভাষাগত এই মিলের স্যত্রেই চর্যার উপর 
মসমীয়দের দাবী ।--র প্রত্যয় দ্বারা যী বিভক্তির, --ত প্রত্যয় দ্বারা সপ্তমী 
'খভক্তির এবং-ইল, _-ইব প্রত্যয় দ্বারা যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকালের 
ক্রিয়াপর্দ গঠনে আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিল আছে। চর্যার 
ভাষাতেও এই লক্ষণ আছে ( যথা, “হরিণ! হরিণীর নিলঅ ৭ জানী*_-৬, “বাটত 
'মলিল মহাক্খ সঙ্গ. ৮ )। কিন্ত _-র, বা-ত বিভক্তিনন এই যোগ 
বাংলা শব্দে ষে বূপাশ্তর ঘটায়, অসমীয় ভাষায় তাহার অভাব। স্বরাস্ত শব্ধ 
বাংলার প্রবণতা -এয় বিভক্তির দিকে ; এমন কিই-ঈ কারামত শব্দে ষ্ঠ বিভক্ত্যন্ত 
পদ্দ গঠনেও -এর দিকে ঝোক | চর্যাগানেও সেই লক্ষণ বিদ্ধমান | যথা 
খের তেম্তলি-২, ভোম্বীএর সঙ্গে -১৯, মুষাএর চার প্রভৃতি । অসমীয় 
ভাষায় -এর বিভক্তির এইরূপ প্রয়োগ পাওয়। যায় না । ভবিস্কতের -ইব প্রত্যয়ের 
ব্যাপারে অনমীয় ভাষায় উত্তম পুরুষে -ইম,_ম হয়| চর্ধাতেও এইরপ দৃষ্টান্ত 
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আছে, যথা, মারমি ভোম্বী লেমি পরাঁণ--১০ | কিন্তু ভবিস্তৎ বুঝাইতে উততম 
পুরুষে -মি. -মু প্রত্যয়ের প্রয়োগ পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় ছুর্লভ নহে, এমন কি 
পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাতেও |) যেমন, এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ। জগতে 
দোসর নাম না লইমু 'আঁন | €দৌলত কাজী ) কিংবা, শুনিয়া অদ্বৈত 
হয় ক্রোধ অবতার । সংহারিমু সব ধলি করয়ে হুঙ্কার || (বৃন্দাবন দাস )। 
কিন্ত “এহ বাঁহা'। অসমীয় ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথ] বলিতে গিয়া 
দেবেন্দ্রনাথ বেজবরুয়া বলেন» “ন' অক্ষরটি অসমীয়! ভাষাতে ক্রিয়া-পদের পুর্বে 
ব্যবহৃত হয়, বাংলায় পরে '৯ চর্ধাগানে ন-এর ক্রিয়াপূর্ব নিপাত বহুস্ছলে আছে, 
যেমন, ন জীবমি--৪, ণ জাণী--৬, ন বুঝসি--১৫ প্রভৃতি । কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে; বাংলায় গঞ্যেই শুধু ক্রিয়ার পরে “না' বশে । “কবিতায় ইহার 
ব্যত্যয় ঘটিতে পারে' (ডঃ চাটজি )। চর্যাগান কবিতা । কাজেই কবিতায় 
ন জীবমি, ৭ জাণী প্রঞ্নোগগুলি যে সর্থ! অসমীয়, একথা বলা নাও চলিতে 
পারে। বাংলায় “না” অসমাপিক। ক্রিয়ার পূবেই বসে, যেমন, না গিয়া কি 
করিবে । বিশেষতঃ সম্ভাবনা-স্থচক বাক্যে পুধকালীন ক্রিয়াংশে “না” সব 
সময়েই পূর্বে বলে, যেমন, যদি সে নাযায়, তবে তুমি যাইও | চর্যায় ন-এর 
পূর্বনিপাত কবিতার ভাষার দিক হইতেই বিচার্ধ || াহা ছাড়া, _-বিলাক 
প্রসর্গ যোগে বুবচনের পদ গঠন অসমীয় ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য । চর্যাগীতিতে 
ইহার চিহ্মাত্র নাই । মহাশ্রাঁণ বর্ণের যে দুর্বল উচ্চারণ-_খ-ঘ স্থলে ক-গ, ছ-ঝা 
স্থলে চ-জ অসমীয়৷ ভাষায় লক্ষ্য কর। যায় (জলচর স্থলচর জাকে জাকে পক্ষী' 
-_মাধবকন্দলী, বন্দুলী এবন্ধুলী, ঢকু চক্ষু), চর্খার ভাষায় তাহা একেবারেই 
নাই। কাজেই দুই-একটি বিষয়ে চর্যাভাষার সঙ্গে অনমীয় ভাষার মিল থাকিলেও 
সামগ্রিক ভাবে ইহা বাংলাভাষার লক্ষণেই লক্ষণান্বিত /, 

ভর্ধার ভীষা। মৈথিলী, এ দাবাও অনেকে করিযী। থাকেন। মিথিলার 
দাবী হিন্দীর সঙ্গে যুক্তভাবে বিচার্ধ। 1 কারণ, পুর্বা হিন্দীর সঙ্গে মৈথিলী 
ভাষার কোন-কোন দিক হুইতে মিল “আছে। বিশেষতঃ সর্বনাম পদগুলির 
রূপে এবং ক্রিয়াপদের জ্্রীলিঙ্সীকরণে পূরবী হিন্দীর সঙ্গে মৈথিলী ভাষার সাদৃষ্ঠ 
লক্ষিত হয় । তাহ। ছাড়া -অল, -অব প্রত্যয় দিয়া যথাক্রমে অতীত ও ভবিস্তৎ 


১, 'ম' আখরটো অমমীয়াই আগত বহুরায় । কিন্ত বঙ্গালীত হলে পাছ তে 
বহে ।' € অসমীয়া ভাষা আকু সাহিত্যিক বুরগ্রী ) 


চর্ধাগীতির ভাষা ১৬৪৫ 


কালের ক্রিয়াপদগঠনেও মিল দেখা যায়। চর্যার ভাষায় জো. সো, তো, 
মই প্রভৃতি সর্বনাম--অইছন, জইসন, এছে, তৈছে প্রভৃতি সর্বনামীয় ক্রিয়া- 
বিশেষণ-_ ক্রিয়ার আ্রীলিলীকরণ (ভর্রিতী করুণা-নাবী--৮, রাতি পোহাইলী-_ 
_-২৮) প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। মৈথিলশী ভাষায় পাই 'কুলস্ত্রী সলজ্ 
ভেলী” “কইছনি নায়িকা” (বর্ণরত্বাকর )। ( মৈথিলীতে নিত্য বর্তমানের ও 
প্রথম পুরুষের ক্রিয়ায় করই, ধরই, সন্ত্রমে প্রথম পুরুষে অছখি, হোঁথি বূপগুলি 
পাওয়। যায় । চর্ধাতেও অনুরূপ প্রয়োগ আছে, যথা, ভণই লুই_-১, চাটিল 
গঢ়ই-_-৫, ভণথি কুক্ুরীপা-_২০ ইত্যা্দি.। কিন্ত তাই বলিয়। চর্ধার ভাষাকে 
সামগ্রিকভাবে মৈথিলী বলা! অনুচিত ইহাকে হিন্দী বলাও সঙ্গত নহে। “-ক, 
-কো বিভক্তি ষোগে ষণ্ভীর পদ গঠন, __অল,_-অব যোগে যথাক্রমে অতীত ও 
ভবিষ্ততের ক্রিয়াপদ সাধন চর্যার ভাষাতে নাই। অথচ হিন্দী ও মৈথিলী 
'ভাঁষার এগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ। ;/তবে চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপতভ্রংশের 
প্রভাব আছে। বস্ততঃ শোঁরসেনী অপভ্রংশ হিন্দীভাষার জননী এবং 
প্রকারাস্তরে ভারতবর্ষের প্রাচ্য অঞ্চলের নব্য ভাষা-বর্গেরও ধাত্রী ।. £এককালে 
উহা সমগ্র উত্তরাপথের সাহিত্যিক ভাষা ছিল। (সেই স্তরে প্রাচীনতম বাহলী- 
ভাষাম্স উহার চিহ্ন থাকা সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক )/ ধাত্রীর প্রভাব মাতৃ-প্রভাবের 
মতই অনপনেয়। তাই অপভ্রংশ বা অপভষ্ট প্রভাব শুধু প্রত্ব বাংলাভাষায় 
নহে, পরবর্তাঁ বাংলা ভাষাতেও অবিচ্ছিন্ন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে)( “চর্ধার ভাষায় 
'অপভ্রংশ উপাদান" আলোচনা দ্রষ্টব্য )। র্‌ 


চর্যায় বাংল। ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ 

যেমন মানুষের, তেমনই ভাষার সঠিক পরিচস্ষ শুধু আকৃতিতে নহে, 
প্রকৃতিতে | চর্ধার ভাষায় বাংলার সমজাতীয় মৈথিলী, গড়িয়া ও অসমীয় 
ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন থাকিলেও, উহার মূল কাঠামো তৎ+1লীন গৌড়বঙগের 
সদ্য নি্মীয়মাণ ভাষ।। শ্রন্ধেম্ম আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সকল 
বতর্কের অবসান ঘটাইয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 4755 19085865 ০ 6179 
08588 9 6059 :£92001758 92008091820: 39088] ৪5৮ 169 1)8815: 3 
এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচ্য অঞ্চলের ভাষাবর্গের স্থস্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। ধ্বনি, পদগঠনপ্রণালী এবং বাক্যরীতির তুলনাযূলক 
আলোচনা করিয়া শুদ্ধ নৈয়ায়িক যুক্তিবলে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 


১৬৬ চর্যাগীতির তৃমিকা 
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“তিনি দেখাইয়াছেন, চর্যাগানে ব্যবহৃত সম্বন্ধ পদের বিভক্তি--এর,_অর ; 
সম্প্রদানের বিভক্তি -রে, অধিকরণের বিভক্তি__-ত,_-তে ; মাঝ, অস্তর, 
সাঙ্গ প্রভৃতি অনুসর্গ) অতীতের ক্রিয়াবিভক্তি-ইল $ ভবিষ্যতের- _ইব ঃ 
নিত্যবর্তমানের শত প্রত্যয়-_অস্ত ; অসমাপিক ক্রিয়াবিভক্তি__ইআ, _ইলে ৯ 
কর্মবাচ্যের- ইঅ ; মৌলিক অন্ত্র্থক ধাতু আছ, থাক্‌ এবং কতিপয় 
বাগ বিধির বিশিষ্ট প্রয়োগ বাংলাভাষার একাস্ত নিজস্ব । / 

(এগুলি ছাড়াও ধ্বনির উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ও অপর কতকগুলি পদগঠনগত 
বিধি এবং বাগ ভঙ্গী প্রমাণ করে যে, চর্যাগীতির ভাষ। নিঃসংশয়ে বাংলাভাষ। । 
চর্ধায় প্রাঞ্চ বাংলাভাষার সেই লক্ষণ সুত্রাকারে দেখানো ধাইতেছে-_ ্ 

১. (ক) /বাংলাভাষায় স্বরধবনির উচ্চারণে হন্ব-দীর্ঘ পার্থক্য রক্ষিত হয় 
না।+রবীন্দ্রনাথ বলেন, “সাধারণত বাংলায় শ্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই ।' 
অর্থের দিক হইতেও তাহাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। : চর্যাগানেও 
নিবিচারে ই (0)-ঈ (7) এবং উ ()-উ (২) স্থান বিনিময় করিয়াছে ।' 
যেমন, চীএ (১), চিঅ (৪০) হোহী (৫), হোহি (৪২) বোহি বোহী (৫), 
(৫), বোহী (৪৪); লুই (১), লুই (২৯); কুলে কুল (১৪), কূলে কৃল (১৫)। 

এই ভাষায় জ-ষ, ণ-ন, শ-ষ-স এবং র-ড়-এর উচ্চারণে উচ্চারপ-স্থানগত 

বিশেষত্ব নাই ।* চর্যা় এই সকল বর্ণের লিপি-বিপর্যয় সহজলক্ষ্য । যথা, 
জোইপি (৪), যোইণী (২৭) যাই (১০), জাই (৪২) নাবী (৮) ণাবী (১৩) 
ণ ভূলহ, ন দ্িসই (১৫)$ শবর ; সবর (২৮)) দশবল, দসদির্সে (৯)১ শূন, সণ 
(১৩), ষিআলা (৩৩), শিআলী (৫) , চউশঠী (৩), চৌসভী (১০), চউষঠঠী 
(১২); ষহজে (২৭). সহজে (৪২) ; ঘরে (-ঘড়ে _ ঘটে), ঘড়িয়ে (৩) প্রভৃতি । 

। চর্যালিপি বিচারে এই ধরনের বর্ঁ-বিনিময়কে লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া 


(1) বাংল! বণ মালায় আর একটি বিভীষিকা আছে, মুধন্যি ও দত্যা ন'এ ভেদাভেদ তত্ব । 
বানানে ওদের ভেদ. ব্যবহারে ওরা অভিন্ন । নূর্ঘন্ত এর আসল উচ্চারণ বাঙালীর জান নেই |” 
(1) বাংলা বণ-মালায় সংস্কৃতির তিনটে বর্শ আছে, শ, ব,স। কিন্তু সবকটির অস্তিত্বের 
পপ্িচয় উচ্চারণে পাই নে |? (বাংলাভাষা পঞ্সিচয় ১ রবীন্দ্রনাথ ) 
(1) “ভাষাতে ণ ও ন এ দুইয়ের স্মান উচ্চারণ 1'*"শ, বস এই তিন বর্ণের উচ্চীব্ণ সংশৃযতে 
তিন পৃথক স্থানে হয়. কিন্ত গৌড়ীয় ভণ্যাতে প্রারই তিনের এক উচ্চারণ হইয়1 থাকে 1” 
( গৌড়ীয় ব্যাকরণ £ রামমোহন ) 


চর্যায় বাংল ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ ১৬৭ 


ব্যাখ্যা করা হয়। আসলে উহা বাঙালীর উচ্চারণেরই বৈশিষ্টা। এই 
উচ্চারণ-সাময বাঙালীর শ্রত্যন্থপ্রামজনিত অক্ত্য মিল ক্টিতে বৈচিত্র্য সি 
করিয়াছে, কোথাও ব৷ শ্লেষ সষ্টিতেও। চর্যাগীতিতেও তাহার দৃষ্টাস্ত দুর্লভ 
নহে । যথা, শঙ্কা/কতক্ষা ৩৭); অপা/কুণগ্ডবা (৩৯)। 

(খ) '্যগ্ন ধ্বনির দ্বিত্বকরণ বাংল উচ্চারণের আর এক বৈশিষ্ট্য |. টু আচাধ্য 
স্বনীতিকুঁমার বলেন, 'বাঙ্গালায় ব্যঞন বণের দৈর্য্যের স্বতন্ত্রভা আছে? । ব্যঞ্চন 
ধ্বনির হ্ত্ব বা দ্ীর্থ উচ্চারণে অর্থের পার্থক্য ঘটে, কোথায়ও বা বাহুল্য 
বা আদর বুঝাইতে ব্যঞ্জনকে দ্বধিত্ব করা,হয়। (যথা, একেবারে__এক্ষেবারে, বড় 
বড্ড, সবাই-_সব্বাই, মাল!-মালা। (মাঁকী ), মুলুক_ মুল্লুক। ।চর্যাগানেও 
ব্যঞ্তনের এই দ্বিত্বকরণ দেখা যায় ) যেমন, ফাড্ডিঅ -ফাড়িঅ, . নিঅডভী- 
নিঅভা (৫); রত! ০০ (১৭), 
চ্িণালী- ছিনালী (১৮)) ) 

(গ)!সংস্কৃতের মত সদ্ধি বাংলাভাষার প্রকৃতি-বিকুদ্ধ। পণ্ডিত নকুলেশ্বর 
বিদ্যাস্তবশ বলেন, “চলিত বাঁডলায় সন্ধি প্রায় নাই ।” ( ভাষাঁবোধ বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ )। চরধার ভাষাতেও সন্ধি পাওয়া যাইতেছে তৎসম শব্দে, ষথা, 
অজরামর (৩), ভাবাভাব (৯), বিরমানন্দ (২৭)। ,কিস্তু আচার 
স্বনীতিকুমার বলেন, "সকল ভাষাতেই সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিক্ম 
ভাষাভেদে পৃথক হইয়? থাকে ।, (ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ )। *বাংল। 
ভাষায় আছে আভ্যন্তর সন্ধি। চর্যায় এই আভ্যন্তর সন্ধির দষ্টাস্ত মিলে 1/ 
উপরে উদ্দাহৃত ব্যঞ্জনের দ্বিত্বকরণে__ফাঁভিঅ+ নিঅড্ডী, চৌকোটি প্রভৃতি 
এব্দে। বিশেষতঃ প্রত্যয় যুক্ত পদগুলিতে খাঁটি বাংল। সন্ধির দুষ্টাস্ত অত্যস্ত 
তাত্পর্যবোধক, যথা, চোরে (চোর. 4 এ ১7২, ঘরে (ঘর, " এ )--৩, 
ঘড়লী ( ঘড়, +উলী--৩ ১, গঅণস্ত গেগণ.+ অস্ত )--১৬। 

| পদান্তের “অ” যে তত্কালে লুপ্ঠ হইয়া! খাইতেছিল, এই সকল দুষ্টাস্ত 
হইতে তাহ। বোঝা যায় ; পদাস্তের স্বরলোপ বাংলাভাষার একটি বিশেষত্ব | ] 

২ (ক) ৬পদ গঠনে বাংলা ভাষার নিজস্ব বিভক্তির কথা আচার্য চট্টোপাধ্যায় 
যুক্তি সহকারে বিশদ করিয়া বলিয়াছেন । সম্বন্ধপদের-এর এবং অধিকরণের 


-তে বিভক্তি বাংলার নিজস্ব । ) 
(বাংলাভাষার আর এক বৈশিষ্ট সকল কারকে-_এ (এ ) বিভক্তির 


১৬৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


প্রয়োগ | চর্যাগানেও এই বিশেষত মিলিতেছে | যেমন, কর্তায়--চোরে 
নিল--২পৃবুস্তীরে খাঅ-_-২, কান্ডে গাইউ-_ ১৮। কর্ষে- সহজে থির করী 

১ গঅবরে' তোলিআ--১২। করণে__কুঠারে ছিজঅ-৪৫, সমতা জোএ 
জলিঅ চগ্ডালী-_-৪৭। সম্প্রদানে_ধামার্থে-€, কাহু ডোম্বী-বিবাহে 
চলিল--১৯। অপাদানে-_দশব্ল রঅণ হরিঅ দসদ্িপপে_৭. জানে কাম 
কি কামে জাম-_-২২ 1 অধিকরণে- ঘরে সান্ধঅ--৩, ওড়িআণে সমাঅ-_৪, 
কুম্দুরে ধীরা__৪ | সকল কারকে-_এ বিভক্তির এই সম্প্রসারণ অন্য কোন 
ভাষায় দেখা যায় না। 

(খ) ১ চর্ধায় ব্যবহৃত সবনামগুলির অধিকাংশ অপভ্রংশ হইতে সংগৃহীত । 
“সে” সর্বনাম বাংলার স্ুপ্রচলিত £ “সো” রূপটি অপভ্রংশ। ১অন্টান্ ভাষাতে 
এই সর্বনাম দুইটি কখনও সবনামরূপে, কখনও বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় । 
কিন্ত “সে” “সে” সবনামের বাক্যালঙ্কার অব্যয়রূপে গুয়োগ বাংলাভাষাতেই 
সীমাবদ্ধ/যেমন, “বধু, তুমি সে আমার প্রাণ) “বনিতার স্বামী জে বিধাতা”, 
“জে তখন ছেলেবেলা” । /ঠিক এই ধরনের প্রয়োগ মিলিতেছে চর্যাগীতে, যথা, 
এএক জে শুপ্ডিনী” ৩৯এএক তে পছুম।”_১০, গুরু বোব লে সীসা কাল”--৪০ 
( এ সকল স্থলে “সো” বা “সে'-এর কোন অর্থ নাই )। 

(গ) স্বাধীন অব্যয়র্ূপে উপসর্গের প্রয়োগেও বাংলার শ্বাতগ্্য আছে |, 
সংস্কতে উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার পূর্বগামী এবং ক্রিয়াষোগেই উপসর্গের কর্মক্ষমতা? 
কভু বাংলায় এই উপসর্গের অনেকগুলিই অব্যয় পদরূপে নাম-পদের পুরে বসিয়া 
বিচিত্র অর্থ প্রকাশ করে। চর্যাগীতিতেও বিশেত্ের পৃর্নে উপসগের এই প্রাকৃ- 
সংসর্গ লক্ষ্য কর! যায়, যথা, 'নিসাঁরা”_৩, “বিআলী'+( বিকালী )-৪, স্লুচ্ছডে 
--১৪, বিমনা--৭, বিখলা-_-৩৯। 

(ঘ) ৮ বাংলাভাষার বিশেষ্ত্ব রহিয়াছে যৌগিক বা সংষোগযুলক ক্রিয়াপদ 
গঠনে । অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা 'ভ্রিয়া যোগে অথবা বিশেষ্য ও 
,বিশেষণ পদের সঙ্গে স্মাপিক! ক্রিয়াযোগে এই প্রকারের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। 
আচার চট্টোপাধ্যায় বলেন, নবা ভারতীয় সকল ভাষাতেই এই প্রকার যৌগির্ক 
ক্রিয়ার প্রয়োগ থাঁকিলেও, যৌলিক লিদ্ধ ধাতুর সংখ্যাল্পতা হেতু হিন্দী ভূতি 
ভাষার তুলনায় বাংলাভাষাতেই অংযঘোগযূলক ক্রিয়ার বাহুলা বেশী । তাহার 
মতে, ইহা ভাষার “একটি দ্ৌবল্যের নিদর্শন ।' কিন্ত এই দুর্বলতাই বাংলা 


চধায় বাংল। ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ ১৬৯ 


ভাষার বিশেষত্ব 1) বৈশেষিক মতে দোষকেও গুণপক্ষে ধরা হয়। দোষই 
হউক, গুণই হউক, সংযোগমূলক ধাতু প্রয়োগে বাংলাভাষা যে কত বিচিত্র 
হইয়া! উঠিয়াছে, 'শব্দতত্* আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়াছেন। 
(এই *সংঘোগযূলক ক্রিয়ার প্রচুর প্রয়োগ চর্যার ভাষাকে নিশ্চিতরূপে বাংলা 
বলিয়া চিনাইয়া দেয় ।, যথা -ছই ছোই যাই-_-১০3 গুণিআ লে --১২, 
টলি পইপই-_৩১,টুর্টিগেল প্রভৃতি । অপিচ-ধরণ ন জাই-_-২, নিদ গেল 
--২১ দায় দেছা_-১২, কহণ ন জাই--২০, ভাক্তি ন বাসসি--১৫ প্রভৃতি । 

(বাংলায় কর্ম ও ভাববাচ্য গঠনে এই সংযোগযূলক ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট 
ভূর্নিকা রহিয়াছে ।) আচার্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কর্মবাচ্যের (ও ভাববাচ্যের ) 
বিঙ্গেষণাত্রক রূপ বাঙ্গীল1 ভাষায় স্বভাবসিছ্ধ'। এখানে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 
বা (িশেষণের সঙ্গে “হ" বা “যা” ধাতু যোগে ক্রিয়ার বাচ্য প্রকাশিত হয় । 
আমরা কথায় বলি, চোর ধরা যায় নাই-আর চর্ধাকার বলেন “পিটা ধরণ 
ন জাই'--২ আমর! বলি, বল কেমন করিয়া বল! যায়-_চর্যাকার বলেন, 
ভপ কইসে সহজ বেলব1( বল ) জাঅ?--৪০। 

৩ বাংলা চলে তাহার নিজন্ধ পন্থায়” (শ্তামাপদ চক্রবর্তী : বাঙলা 
ব্যাকরণ )। বাংলাভাষার বাঁক্যগঠনপ্রণালী ও বাগভঙ্গী সম্পর্কেও এই 
উক্তি সত্য ।; সরল-জ্টিল-যোগিক ভেদ্দে, অক্ত্যর্থক-নান্তার্থক ভেদে, ক্রিয়ার 
বাচ্যভেদে বা প্রকারভেদে এবং পরোক্ষ-অপরোক্ষ উক্তিভের্দে বাংলাভাষার 
বাক্যরীতি ও বাগ.বিধি বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র, বাগথগত ভাষাভঙ্গী | অবস্তা 
কাবতার সীমিত গণ্ডীর ভিতর ভাষার সকল বৈশিষ্ট্য ধব। পড়ে না, কারণ, 
কবিতার “চলন-বলন' গছ্য হইতে পৃথক | চর্ধগীতিও কবিতা । তবু অক্ষর ও 
ছন্দের বন্ধনের মধ্যেও চর্যাগানে বাংলার নিজন্ব বাক্যরীতি ও বাগ.ভঙ্গী বিধৃত 
র'হয়াছে | বাংলায় “যবে.. ভবে" প্রভৃতি সাপেক্ষ শব্দাবলী এবং বিপ্রক-জাত 
অর্ধতৎ্সর্ষ শব্দ শুধু কাব্য-ভ।ষাতেই ব্যবহৃত হয় | চর্যাতেও তাহাই হইয়াছে । 

(ক) “প্রথমেই ধরা যায় এই ছোট সরল বাক্যগুলি, চোঁরে নিল-_-২, নাহি 
নিসারা-_-৩, থির কার চাল--৩, চলিল কাহ্ছ__১৩, পার করেই--১৪, মার রে 
জোইআ - ২১,কগ্ঠে লইআ! রাতি পোহাঅ--২৮, হাড়ীত ভাত নাহি--৩৩, 
ভর নিদ * লা, শাখি করিব জালম্ধরি পাঁএ-৩৬, নাহি অবকাস--৩৭, ধর পত- 
বাল, সোতে উজাঅ--৩৮, পঞ্চনালে উঠি গেল পাণী--৪৭ প্রভৃতি । এই 
সকল প্রয়োগ দেখিয়! মনে হয়, আমরা যেন প্রচলিত বাংলাই শুনিতেছি । 


১৭০ চর্যাগীতির ভূমিকা 


(খ) রবীন্দ্রনাথ বলেন, “বাংলা! ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে 
আমাদের চোখে পড়ে, সে হচ্ছে ক্রিয়া ব্যবহারের সঙ্কোচ ।”1 তিনি প্রাচীন 
বৈষ্ণব কড়চা হইতে দুষ্টান্ত দিয় দেখাইয়াছেন__-প্রথম শ্রীরুঃ গুপ নির্ণয় । 
শবগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ_-এই পঞ্চগুণ, _বাকাগুল্তে ক্রিয়া নাউ । 
ইহা ঠিক ভাষার কাচা অবস্থার ব্যাপার নহে, 'জীওয়াল। ভাঁষার বিশিষ্ট ভল্গী |, 

মধ্যযুগের বালা কাব্য হইতে এরপ প্রচুর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। যথা, 


(1) কুত্তিবাস পাঁগ্ডতের স্রললিত গান । 
অমুত সমান সগরের উপাখ্যান |) 
(11) নদীস্ব। নগরে ঘর পন্য মিশ্র পুরন্দর 
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী | 
(11) মহাভারতের কথ! অমুত সমান । 
॥ বাক্যের এই ক্রিয়াহীনতা! চর্যাগীতিতেও প্রচুর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 7৮" যেমন, 
কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল--১৯.ছড়গই সঅল সহাবে স্থধ-_-৯, 


গন্ধ পরস রস জইসো তইসে। ৷ 
নিন্দ বিহুণে সইণা জইসে। |--১৩ 
মণ তরু পাঞ্চ উন্দি তস্য সাহা । 
আসা বহল পাতফল বাহা |--৪৫. 


(গ) আধুনিক বাংলার কর্ষ-কর্তবাচ্যের অবিকল প্রতিনপ চর্যাগানগুলিতে 
রক্ষিত হইয়াছে । কর্মকর্তনাঁচ্যে কর্মই কর্তা, মনে হয়-_কর্মটিই ষেন কর্মকর্তা । 
কর্মের এই কর্তত্ব প্রাপ্তিতে এবং অপ্রাণিবাচক কর্ম কর্তারূপে প্রতীত হওয়ায় 
এসকল ক্ষেত্রে বাকামধ্যে ক্রিয়ার অন্থারোপ জনিত একটি সৌন্দর্য ও প্রকট হয়। 
আমরা বাংলা কাঁবতায় শুনি, "রাতি পোহাইল', 'মন্দিরেতে কাসর ঘণ্টা 
বাজল ঢং ঢং__আর চর্যাগানে পাওয়া যায়-_ডমরু বাজএ বীর নার্দে--১১, 
অধরাতি ভর কমল 'বকসিউ-_-২., নান তরুবর মৌলিল রে__২৮। 

বাংলার ভাষা-প্ররূতির সহিত চর্যাগীতির এই সকল মিল প্রমাণ করে ষে, 
চর্যার ভাষ। বাংলা ভাষ! | তাহা ছাড়া, যখন দেখ! যায়, চর্যার বাচন-ভঙ্গী ও 
বিশিশ্টার্থক বাকারীতি কালবাহিত হইয়া পরবর্তাঁ বাংল! সাহিত্যে আসক! 
পৌছিয়াছে, তখন সংশয় থাকে না যে, চধার ভাষা “বঙ্গালবাণী'র সমগোজ্রজা / 
নিয়ে কম্েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল £-_ 


0) অপণ। মাংসে হরিণ বৈরী _চর্ষা, ৬ 
আপনার মাসে হবিশী জগতের বৈরী- শ্রীরুষ্চকীর্তন 


চর্যা ভাষার শব সভার ১৭১. 


(8) হাথেরে কাঙ্কণ ম। লোউ দাপণ- চর্ধা ৩২ 
হাতক কম্কণ 'কিএ দরপণে হেরিয়ে_ গোবিন্দ দাস 
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুজি ।-_-ঘনরাম 
(171) ভাস্তি ন বাসসি জাংতে- _চর্ষী ১৫ 
ভাঙ্গা! নাএ পার হৈতে না বাসসি লাজ-_ শ্রীকষ্ণকীর্তন 
সভে বোলে আজি বড় বানিয়ে উল্লাস-_ চৈতন্তভাঁগবত 
(£%) খেলই বছুবি5 খেড়া-__চর্ষা ৪১ 
চোর রাজ? খেড়ি খেলে দেব বনমালী-_শ্রীরুষ্ণবিজয় 
থেড়ি খেলাইএ আক্ষে নান্দের ঘরে-_শ্রীকষ্ণকীর্তন | 
(৮) তু লো ভোম্বী হাউ কপালী-_চর্যা ১০ 
হাম চাতক ধনি তৃহু' নব মেহ-_দীনবন্ধু দাস 
(ছ?) হাড়ীত ভাত নাহি” নিতি আবেশী ।-_চর্ষা ৩৩ 
পুকুরেতে পাঁণী নাই পার কেন বুড়ে_-অনিলপুরাণ 
(দহ?) জঅ জঅ ছুন্দুহি সাদ উছলিলা । 
কাহ ভোশ্বী বিবাহে চলিলা__ ৯ 
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মচ্চাশয় | 
সর্বদিকে উঠিল মঙ্গল জঅ জঅ |-__বুন্দাবনদাস 


চর্যাগীতিরর ভাবা : শব্দ-সম্ভার 

চর্যাগীতির শব্দ-সম্ভার ও ভাষা-উপাদান বিচার করিলেও দেখা যাইবে, 
চর্যাভাষা 'বঙ্গাল বাণী'রই 'প্রতিরূপ | ভাব বিনিময় করিবার তাগিদে মানুষের 
ভাষা গড়িয়া উঠে। এই ভাষাঁর প্রধান উপকরণ অর্থময় শব্দ । এই শব্দগুলিই 
বিভক্তি-প্রত্যয়ের যোগে পূর্ণাঙ্গ ভাষা! গড়িয়া তোলে । রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
কোঠা বাড়ীর প্রধান মশলা উট, তারপরে চন-স্তরকির নানা বাধন ।, 
( বাংলাভাষ! পরিচয় )। ইট ভাষার শব্দ, চুন-স্থরকির বাঁধন বিভক্তি-প্রত্যয় । 

একটি দেশ বা] জাতির শব্দ-উপকরণার্দি দেখিয়! দেই জাতির বংশগত 
পরিচয় লাভ কর। যাঁয়। উহাথারা সেই দেশের ভাবা-প্রকৃতি এবং আগন্তক 
অতিথিদের প্রভাব নিরূপণ করাও সম্ভব । একটি প্রগতিশীল ভাষার স্তরে স্তরে 
বহু মানুষের ধারা আসিয়া মিলিত হয়। ভাষার শব্দ সম্পদ সেই ইতিহাস 
উদঘাটন করে। শব্দাবলীর ইতিহাল দেশের সংস্কৃতিরও ইতিহাস। 


১৭২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


চর্যাব সাডে ছয়চলিশটি গানে বিভক্তি-প্রত্যয়াদি যুক্ত শব্দসমেত প্রায় 
দেভহাজার শবের সমাবেশ । তন্মধ্য তৎসম-অর্ধতৎ্ম শব্ধ প্রায় সাডে তিনশত | 
দেশীশবের সংখ্যা দেভশতাবধি । "সপভ্রংশ উপাদান 'তিনশত্েব উপবে | বাদ- 
বাকী সবই তত্তব উপাদান। তত্তব উপাদানই খাটি বাংলা, অর্ধতৎসম ও 
দেশী শব্দগুলিও এদেশের নিগম্য সম্পদ । সংস্কৃত ও ম্মপভ্রংশ উপাদানগুলিব 
সঙ্গে বাংলার জনিত-জনিব+ সম্পর্ক, এই উপাদানগুলিব মধ্যে বাংলার ধ্বনি- 
বৈশিষ্ট্য, নি্স্ব বি৬প্ভিপ্রত্যয় এমন ভাবে যুক্ত হইয়াছে যে, সেগুলিনে বাংলাউ 
বলিতে হয়। নিরবক্তিন্ন ধারায় পরব্তীকালেও সেগুলি বা'লাভাষায় স্থান 
প|ইয়াছে। মোটেব উপর চর্ধা-ভাষায় ব্যবহৃত এই উপাদানগুলি আলোচন। 
কাঁরলে, এই সত্যই পাবস্ধুডট হইবে, যে উৎস হইতেই উপকরণ গৃহীত হউক 
না কেন, প্রয়োগে ও আকৃতিতে তাহ! বাংলাবপ পবিগ্রহ পরিয়াছে। চর্যার 
ভাষায় প্রধানত: ফুটিয়। উঠিয়াছে সহ বিকাশোন্ুখ বাংলাভাষাব আদল । 

দেশী-শব্দ 

নব্য ভারতীয় আর্ধভাষার ভাগ্ারে দেশী শঝের উপাদান ৬পেক্ষনাযস নহে। 
শুধু নব্য ভারতীয় কেন, আদ্দিপবের আর ভাষাতেও দেশজ এবেব সমাবেশ 
পেখা যায়। মধ্য ভারতীয় আধভাষা তো দেশী শপ এ দেনাষ উচ্চারণ 
রীতিরই বাকৃ-প্রতিম]। 

এই দেশী শব্ধ কি? স্ুরী হেমচন্্ দেশীনামমাণান স্চনান বলিয়াছেন, 
যে সমস্ত শব লঙ্গণের দারা সিদ্ধ নহে, সংস্কত অভিধানে যেগ্রলি প্রসিদ্ধ নহে 
এবং গৌণ লন্ঘণাঁশা ৬েও যেগুলির অর্থ বোধ হয় ন!, সেইগুা'লই দেশী শব | 
তিশি আবণ্ড বালয়াছেন, .দশভেদে কথ্যভাষাৰ ০৬ অনন্ত, তবু অনাধি 
প্রারত প্রবিষ্ট ভাষাকেই দেশা ভাষা বলা যায় (“অণাহ-পাইয়-পইটঠ-ভাবা। 
'বসেসো দেশী”- প্রথমপগ /৪ )1 ঘলে হেমচন্দ্রের এাগ্কে বু প্রার্চতজ শষ দেশী 
*০ার তাল্কাত৬ হইয়াছে । আধুনিক ভাষাবিদ্গণ হেমচপ্রের এই “দেঁশ। 
স'জ্ঞাথকে প্ররোপুঁব গ্রহণ করেন ন। | তাহারা মনে কবেন, দেশজ শব্দ আর্মেতব 
ভাষার দান। তে সকল শব্দের ব্যুৎপাত সংস্কত ভাবায় পাওয়! যায় না, 
যে-সকল শব্ধ অন্-আর কোল-মুগ্ু।-ব্রাবিড ভাষার সম্পদ, সেইগুলিই দেশী 


পপ আর সপ পাস সপ 


১, জে লকখণে ণ সিদ্ধ। ৭ পসিদ্ধ। পক্ষযাহিহাণেন্ড | 
ণ যা গাছ" লকথণ সা এুসভবা! তে ইত নিবদ্ধ! | দেশী নামমালা ১।৩ 


দেশী শব্ধ সম্ভার ১৭৩ 


শব্দ ।১ স্ুরী. হেমচন্দ্রের বক্তব্যে কিন্ত ইহার ইঙ্গিত আছে। "অপাই-পাইয়- 
পইট্‌ঠ ' বাক্যাংশে “অণাই” শব্দটি লক্ষণীয়। ঘষে শঙ্ অনাদিকাল হইতে 
প্রচলিত থাঁকিরা প্রারুত ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই দেশী শব | কেহ কেহ 
মনে করেন, দেশী ভাষাই প্রাকৃত ভাষা_'পাঁউম দেসীভাস”, আবার কেহ 
বলেন, প্রারুত ভাষা দেশীশব্দে পরিকীর্ণ--“দেসী অসদ্দপলোখং' । প্ররুতপক্ষে 
প্রাকৃতজন বলিতে মূলতঃ দেশের আদিমতম অধিবাসীদেরই বোঝায় । তাহাদের 
ভাষাই অনাদি প্রকৃতির মত এদেশের দেশজ ও প্রাকৃত ভাষার প্রস্থৃতি | 
ভারতীয় যে-কোন স্তরের ভাষাতেই দেশী শব্দাবলী, দেশী উচ্চারণ প্রণালী ও 
দেশীয় বাগ ভঙগীর সমাবেশ দেখা যায় । এমন কি ঝণ্বেদেও "অনবগত সংস্কার 
এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় €( যেমন, বকুর _ ভাঙ্গর । বেকনাট » স্থদখোর ) 
সেগুলিকে দেশী বলিয়াই মনে হয়। মহধিযাক্ক দেশী শব্দের সমানতা ধরিয়া 
এমন অনেকগুলি শব্দের ব্াখ্যা করিয়াছেন । নব্য ভারতীয় ভাষার বত 
উপকরণ দেশীয় | শুপু তাহাই নহে, অনেকগুলি সংস্কৃত শব্ধ দেশী শব্দের 
সংস্কতায়ত (9809107161990 ) দূপ | 

গোড়া €গৌড়ী ) বা 'বঙ্গালবাণীও দেশজ শব্দে পরিকীর্ণ। আর্য- 
অভাগমের পূর্বে এদেশ ছিল অন্-আর্ধভূমি। সংস্কারে, ধর্মবিশ্বাসে ও ভাষার 
এদেশ ছিল ম্বতন্্। আধ্যের দৃষ্টিতে এদেশের মানষ ছিল বায়স্‌ ('বয়াংসি? ) 
বা দক্্য জাতীয় । আর্য সমাজে ধাহারা সংস্কারহান ব্রাতা, তাহারাই এদেশে 
আসিতেন। উপরস্ত আরধসজ্ঘবের অপরাধীদের নির্বাসনস্থান ছিল বঙ্গদেশ । 
ধগ্ধেদের ধষি দীর্ঘতমা এবং পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনকণারী বৈশ্বামিত্রগণ এই দেশেই 
নির্বাসিত হইয়াছিলেন | বর্ণধ্বনির উচ্চারণ-বিরুতি বঙ্গীয়দের স্বভাঁবসিদ্ধ বলিয়। 
আধের! এদেশের লোকের নিকট আশীর্বাদও প্রার্থনা করিতেন না । এদেশের 
লোকেরা ছিলেন “মৃ্রবাচ২__যাহাদের ভাষায় যূর্ধন্ ধ্বনির প্রাধান্য এবং ধাহারা 
আর্ধ-শক্র (বি ন ইন্দ্র মুধো জহি__ ১০।১৫২)। উপরন্ত তাহারা কোন কোন 
শব্দ-প্রকৃতিকে ভিন্নার্ধে ব্যবহার করিতেন । যাক্ক প্রাচ্য ভাষার প্রসঙ্গে বপিয়াছেন 
এই ভাষায় "দা" ধাতুটি ছেদনার্থে ব্যবহৃত হর (“দাঁতির্লবনার্ে প্রাচোষু* _নিরুক্ত 
» কুল 5887 105 101556176-02.5 20101129010, 01001079,065 121112701005 
51955 ০01 70105 ৮1710) 292 1006 105 02060. 00 47 2-09005 2000. ৮718101) 0051005- 


15 ৮61৩ ৫017%50. £1020 ঠ৩ 2১16-209%0 120535555 0 005 ০০91005, 107951018 
270 101, (00. 10. 3. 15 2102 01080651055 ) 


১৭৪ চর্যাগীতির ভূমিকা 


২১১,২১১২ )1% এই সকল দেশীয় বৈশিষ্ট্য লইয়! এদেশ আর্ধ-সংস্কৃতি হইতে 
একটি ্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভাষারীতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাংলার মঙ্গলকাব্য, 
শাক্তগীতি ও বাউল গানের ভাষা এই সত্যের স্বাক্ষর বহন করে। চর্যার 
'ভাঁষাতেও নানাদিক হইতে দেশজ ভাষাঁরীতি ও দেশীশব্দের সমাবেশ দেখা যায় । 


কিন্তু দেশী শব্দ নির্বাচনে সতর্ক হওয়। প্রয়োজন | দেশীনামমালার 
“রত্বাবলী' টাকার সুচনায় হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, “দেশী দুঃসন্দর্ভপ্রায়াঃ সন্দভিতাপি 
হবোধাঃ- দেশী শবের সঙ্কলন করা কঠিন, সঙ্কলিত হইলেও অর্থবোধ কর! 
দুক্ষর। তিনি বহু তস্ভুব বা স্ংস্কতজ শব্ধকে দেশী বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
আধুনিক ভাযাবিদ্গণের কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছেন । বস্ততঃ যে কোন 
এব্দের মুল অর্বাচীন সংস্কতে পাইলেই, তাহাকে সংস্কৃত বলা সঙ্গত নহে। 
যেমন, চর্ধাগানের “ছুলি' (২) শব্টি । মহাভাহ্যকার শব্দটি ধরিয়াছেন বলিয়াই 
উহ সংস্কৃত, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে । শব্দটির প্রকৃতি গ্রাম্য, উহার প্রয়োগও 
গ্রাম্য ভাষায় সীমাবদ্ধ। হেমচন্দ্র ছুলীঅ কুম্মম্মি” ( ছুলী কৃর্মঃ ) বলিয়া শব্দটিকে 
দেশী নামের পর্যায়ে ধরিয়। ভুল করেন নাই। তেমনই চার 'থাহী'__৫, 
থাহা'--১৫ শব্দ । হেমচন্দ্র অথই অর্থে অস্তাঘ' শবটি ব্যবহার করিলেও, স্থান- 
গ'ভীরজল-বিন্তীণ অথে “খাহ, থাহী" শব্দকে দেশী নামের মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন 
' 'ঠাপোগুপিহস্থ থাহো”-পঞ্চমবগ )। আমরাও গ্রাম্য কথায় থাই, থই 
বাবহার করিয়। থাকি । সংস্কতে “স্তাঘ” শব্দের প্রয়োগ ব্যাপক নহে । কাজেই 
কোন শব্দ সংস্কতে পাইলেই, শব্দটি খাটি সংস্কৃত এরূপ মনে করা! অন্ুচিত। 
এই প্রসঙ্গে দেবীভাগবতের একটি পৃষ্টাণ্ত মনে পড়ে । বাগ ভব বাঁজ 'এ্ং প্রসঙ্গে 
বল। হইয়াছে, অস্পষ্টভাবেও কেহ যদি এই বীজ উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও 
*ল পায়। ব্যাঘ্রভয়ে ভাত হইয়া “এ-এঁ” বলিয়' চিৎকার করিলেও বাঞ্চিত 
ধল লাভ হয় ।১ এখন সংস্কত প্লোকে “এ-এ' শব্দ আহছ, অতএব শব্দটি সংস্কৃত 
_-এরপ (বিবেচনা কর। হাম্যকর। বহু দেশী শব কালক্রমে সংস্কতে, এমন কি 
বৈদিক ভাষাতেও গৃহীত হইয়াছে । 1নল্বতি দেবতার স্ততিগ্রসঙ্ষে খখেদে 
“কাণ” “বিকট” প্রভৃতি শব্দ ব)বহাঁর কর! হইরাছে। যাক্ক যেভাবে এই শব্দগুলির 

ক. 'থনও দা) কাটি'তি অর্থ ই এদেশ ব্যবহার করা হয় ! 


১. -ত্র ইতি ভগ়্র্তেন দষ্ট, ব্যাত্াধিকং বনে । 
বিন্দৃহীনমগাত্যুক্ বাত প্রবদাতি চ 1) দেবী, তা, ৩. ন, ৬৩ 


দেশী শব সম্ভার ১৭৫ 
নির্বচন করিয়াছেন, তাহাতে কষ্টকল্পন। আছে €(নিরু ৬, ৩৯, ২)। বস্তুতঃ 
শব্দগুলি অনার্ধগোষ্ঠীর । পণ্ডিতগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, বৈদিক অণুও 
কাল € 6209৩ ), কুট (৮৭৮), পুষ্প, পুজন, ফল, তাশ্ুল, বিল (7,০19), বীজ 
ময়ূর, রূপ, কম্বল, তিল, শব প্রভৃতি শব্ধ দেশজ | বিকট, দণ্ড (৪8০ ), 
কট (9976৮ ) শব্দ এবং +/পঠ ধাতুও দেশী। আচার্য সুনীতিকুমার 
দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অটবী, তওুল, মর্কট, বলী ( ৫7:987997 ) প্রভৃতি 
শব্দ দ্রাবিড় বা কোল ভাষাজাত। তিনি বলেন, ভাষা যত অগ্রসর হইয়াছে, তত 
তাহাতে নৃতন দেশী শব্দের অঙ্গপ্রবেশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন বাংলার তাআলিপিতে 
প্রাপ্ত খাটি বাংলা শব্দ ও স্থান-নামের (701809 2:87593 ) রূপ বিচার করিয়। 
তিনি দেখাইয়াছেন- খাড়ী, পাঁড়া, পাটক, ঘাট, বাকী, তটা, বুড়ি, হাড়ি, 
বাড়ী, কুটা, খাস্বা, কোঠ৷, সেৌ?ত (সোস্তে ) প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে দেশজ 
উপাদান; কিন্তু তাত্রপট্রে দেখা যায় 19580 81075618106 690091529+--006 16 
29 0865 61886 09097:8]]ড 62)675 ৪৪ 80 ৪6672019৮6০ 51৮9 61)959 178,099 ৪ 
38280216 1০০) (0. 70, 98, 24) 5 চগ্ডাল, ভোম্বী, হড্ডি ( হড্ডি-ভোম্বৌত_ 
বৃহস্বর্য পুরাণ ), বঙ্গ প্রভৃতি শব্দও দেশজ | আচাধ চট্টোপাধ্যায় আরও মনে 
করেন, মূর্ধভ্যধনি-প্রধান শব্দাবলীতে এবং ড়, ড়া, ড়ি, ডী প্রত্যয়ে ( থা, 
বাপুড়া, বাপুড়ী, বহুড়ী, চাড়া, পেড়) কোল ও দ্রাবিড় প্রভাব আছে-__ 
ওগুলি-_ব০০ ঠা 021610১7০] ০5 [078,৮11 3 ধাতুর ব্যাপারেও 
(তিনি দেখাইয়াছেন, এড় (£1%9 01) )১ নড়, ( 200৮9 ) কুদ € 1921) )১ মুড় 
(1০19) প্রভৃতি ধাতুর মূল 47১:5৮10155 এবং তামিল ভাষায় মিলিতেছে এই 
সকল ধাতু__আচ (85৪5৪), আট ($1805690.), কাচ (49৪৪ ), কুদ্দ 
(875৪ )* এস (51) )১ খাট (৮০1) খুটি €(5638002 ), খুল (07900 ), 
ঘর ( ৪01০ 000 ), ঘুচ (60709 ৪৮ ৪0 900 )১ চাহ (1901 ৪ )১ চাপ 
(1).559 ), ছাঁক, ছাট, ছুট, ঝুল (75808), ভাক (৫৪11, ৪1300 ), ভুবঃ 
বুড় ( ৪2 9০0 ), তাঁড় (7987:5৮6 ), পুড় (750), ফিরা € 697 )১ বীচ 
(11৮৪), বিহা, বিআ' ( ৪:৮০ 13:৮9, রড় (০5), লড় (28৮৮ ) প্রভৃতি । 


চর্যাগীতির দেশী শব্দাবলী সঙ্কলনে এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
চর্ধাটাকায় কতকগুলি শব্দের কৃত্রিম সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, 
যথা, খাল-বিখাল -ধল্পবিখল্প, খদ-খষ্ট, ঘাট+-ঘষ্ট; এগুলির প্ররুতি বিচার 


১৭৬ চর্ষাগীতির সমিক1 


করিয়া দেশী শব্দের পর্ধায়েই ধরিতে হইবে । টীকায় আবার কশকগুলি শব্দের 
ধথাষথ প্রতিশব্ধ না দিয়া, বিশ্লেষণ মুলক একাধিক শব্দে অর্থ কর। হইয়াছে, 
যথ।, বুড়ল'»প্রমত্তাঙ্গী, বাখোড় _স্তস্তদ্বয়ং, উজাঅ - উপ্বধগচ্ছতি ; এগুলিকে 
বিচার করিস! দেশী একের পর্যায়ভুন্র করিতে হইবে। দেশজ ধাতু কোন: 
উপসর্গ গ্রহণ করে না, ধাতু বিচারে এই নিয়মটির কথাও মনে রাখিতে হইবে। 

এই সকল দ্দিক বিচার করিয়। চর্ধাগীতিতে প্রাপ্ত দেশী শব্দ ও দেশী ধাতুর 
তালিক] প্রস্তত কর। গেল ।৯ 

দেশী শন্দসক্ভীর £ ভাল! দ্রিদল )--১, ৪৫ 7 বেণি (১৭), পাণ্ডি (₹পাভি 
পাটি )--১ 3 ছলিঃ তেস্তলি, কাড (দেহছায়।), বনী (হু বধুটা ), বিয়াতী, 
ডন্-_২ 3 চীঅণ (চিকন), ঘরে € - ছড়েস্৮ ঘটে ), ঘিয়ে, ঘড়লী, নিসারা 
€ _ নিসাড়া ), সরু, শাল-৩ ॥ কোকঞ্-তাল (-_কজি-ভাঁল ), কুন্দুর-৪ ; 
চিখিল, থাহী, থাহ! (১৬), পটি ( কপাটক ), টাঙ্গী, নিয়ড্ডি-৫ 5 ভাক-- 
৬ নিয়ড়ী (- নিকটে ) -৭7 খুন্টি ( ₹” খুর্টিক ), কাচ্ছি ( লকচ্ছিক্টী ১৪ ) 
কেড়আল (-কেনিপাত ১৩, ১৪ )--৮3 বাখোড় (-(দোঁখোট _ স্তত্তদ্বয় ) 
_ঃ» ভোশ্বী, কুড়িঅ] ( _কুটার ), বডিআ € _5বড়,বটু ), পাখুড়ী, বাপুভা, 
চঙ্গড়।, পেড় ( -ুপেটক ), কপাল, হাঁড--১০ $ খদে ( _খডে --খট্রে )--১১ 
কোঠা (-০কোষ্টক), বাড়অণ (--বটিকা;--১২ $ বুড়িলী (_ প্রমভাঙ্গী), উচ্ছারা', 
দুখোল ( ₹উখোল-- ছুখোলাকং' ₹ উদখল ), পুলিংদ1 (কাপড়ের পোলা 1 
কবড়া (-কড়ি-কপদ্দিকা ), বোভি ( ল্বুড়ি )--১৪$ তিল, বাঙ্গ (বাক 
এবঙ ), ঘাট € শ“ঘটকুটি? ), খড় € খল, তুঃ খাঁড়ি ). তড়ি ( তট )--১৫ 
পাট, কসণ ( -- "ভয়ানক? ), খভা1 € -স্ঞভ ), টাঁকলী (টক শব্ধ )--১৯১ 
দাগ ( _প্দগ্ডিকী” ), সারি--১৭ কাবালী, ভাভরিআলী ( -“ভভরি 
অলিক"? ), চ্ছিণালী ( -“ছিপ্ন নাসিকা' )--১৮ ১ পড়হ-মাদলা ( -'পটহাদি 
ভাপ্তং, ), জাল--১৯ 3 বারুড়া ( _ বাউল ), উড়ি ( -কুটা ), বিআণ (- প্রসব), 
পহিল (-আদি--২০)3 উঞ্চল-পাঞ্চল ( -উচপিচ )-২১ বিহণি( -বিহান 
প্রভাত )- ২৩ ; দবর-সবরী. মোর € _ময়ুর ), গুপ্তরী (গু ), গুহাঁড়া, 
গুলী, খাট, তাবোলা (-তাম্বুল )--২৮, অকট (বিন্ময় বোধক অব্যয় )-_-৩১ ; 


শত আপ পতি কিছ পিন সস 





১, 09,437 1০ [5 (07৮60]1 ) 5 হেমন্তের “দেশী নামমালা' এবং ভোলাশঙ্কর ব্যাস সম্পাদিত 
'প্রাকৃত পৈঙ্গলম' (২য় ভাগ) মিলাইকস চর্ধাগীতিতে দেশী শব্দের এই তালিকা! প্রস্তুত করা হইল । 


তৎসমশব্ ১৭৭ 


বঙ্ক ( -্বক্র ), খাল-বিখলা, বপাঁ_-৩২ ; হাঁড়ী, বেপ্ট ( স্বাঁট ), পিটা--৩৩ ; 
গল, বাওগু-কুরশু ( _ বটুয়া-কটুয়া )--৩৭ ? ণাবড়িখণ্ডী ( নৌকাখানি ), পতবাল, 
খর সোক্তে (প্রবল শোতে )--৩৮) আলা-জাল! (সঙ্কল-বিকল্প জাল ), টাক 
(অসদ্রূপ' ), বোব (বচন-দরিত্র ), কাল ( বধির )--৪* ; বোড়ো ( সর্প- 
বশেষ ), খেড়া (খেল), কট €( অবধারণাত্মক অব্যয় )--৪১; নড় (ননী) 
-7৪২ $ কঈীএল ( কলকল, ধ্বন্যাত্মক শব্দ )-_৪৪ ১ চগ্াঁলী, পড়া €( পাটা ) 
-_-৪৭+ পাবপাড়ী (“নৌপাটক' ). বঙ্গাল, চণ্ডাল, পাটন, ভাগার (ভাড়ার ) 
---৪৯$ বাভহী € লবাড়ী), কুরাটী (কুঠাঁরি ), ছুন্দোলী, চগ্ডালী, শবরা- 
শবরী, কপাহ্থ ( -কাপপাস ), কম্ছুডিনা_€০। 

দেশী ধাতুমাল। £ এড় ( এড়িএউ-বিহাক়্ )--১$ চুম্ব., খেপ,' ঘাল্‌ 
( ঘালি-নীত্বা ), ফাল্‌ ফোল-খগুয়িত্বা )-৪ 7) ফাড়্‌ , জুড় (জোড়িঅল 
একীরুত্য ), চড়.--৫ « মিল্‌ €( মিলি- মুক্কা, তুঃ মেলঈ-পরিতাজস্তি__১৮ ), 
ছাড়, থ,,+ বনুড়, € বছুড়ই -ব্যাঘুটতি ), চাঁপ.--৮; ঘল্‌ ( ঘলিলি-বিষ্বত) 
--১* 5 থেল্‌, ফিট. ( ফিটউ- নিকৃস্তিতং ), তোল্, ঘোল্‌ ( ঘলিউ- নির্মদঃ 
রুত্বা )-১২ $ রেব, (ররেবই _অঙ্ছপন্ন্তি ) বুড়._-১৪ ) বাস্‌, বুজ. ( বুজিঅ- 
শুন্বোন্সীলিত )--১৫; বুড়, ( বুড়স্তে -মগ্পে. সতি )--১৬ ১ চিপ. € চিঁপিউ- 
চাঁপিতং )--১৭ $ টাল্‌ (টালিউ-বিনষ্টাকৃতং )--১৮ $ চাহ, নখ. (নখলি- 
নিকৃত্তি )-২০ 7 চটার--২৬ 7 হিগু, (হিগুই ক্রীড়তি ), লোড়, ( লোড়িব- 
অথেষয্িতব্য )-_-২৮ 3 বিয়া! (বিয়াএল-প্রসব করিল )--৩৩ $ চেব (চেবই- 
পশ্ততি )--৩৪) খুম--৩৬; উজ (উজাঅ-উধবং গচ্ছতি ) টান্-_-৩৮ ১ 
চমকৃ (চমকই)--৪১ 7 লুড়, (লুড়িউ -অভিন্তত্বং কতং )- ৪৯। 

তগুসমশবক্ক 

€) চঞ্চল, পঞ্চ, কাল, গুরু, করণ, (১) ১ ভে, চর্ষা, (২) এক, শুগ্ডিণী, 
বারুণি, দশমি, চিহ্ (০) ধীর, চীর, নারী (৩) গম্ভীর ১? বাম (৫) মাংস, 
হুরিণা, হরিণী, বৈরী, (৬) ) নিবাস, তে (তাহারা ), ভিন্না, ভব, পরিচ্ছিন্ন! (৭) 
করুণা, মহান্বখ (০); আসব, করিণী, তথতা, দশ (৯) নগর, সম (১০) ; ডমরু, 
ধেগী, দেহ, চরণ, রাগ, পরম (৯১); নয়বল, দায় (১২); কুমারী, দেহ, তরঙ্গ 
(১৩) $ গঙ্গা, মাতঙি, দংহার ;$ (১৪) ) সংসার, বাল, অস্ত (১৫) ; তয়ফকর, 
ষণ্ডল, নিরস্তর, চিত্র, বিষয়, নায়ক ৫১৯)? অবধৃত্তী, বীপা, দেবী (১৭), 


১২ 


১৭৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


অস্ত, কঠ (১৮); ভব, করগুক, উন্মত্ত (১৯); নাড়ি, যূল, বীর (৯*); নাশ, 
(২১) ১ তে, অচিম্ক, মরণ রস+ ধাম ২), বহুল, বাল, কারণ ২৬); কমল, 
মুষা, উহ, অঙ্গ, কমণলনন, বুধ, বিলক্ষণ (২৭), বালী, ভুজঙ্গ, পরম, সদ্ষি (২৮) 3 
ভাঁব, অভাব, ন, আগম, উর্দক (২৭) 3 1"রস্তর, বিশুদ্ধি, অন্ধকার (৩০), করুণ।, 
কাস্তি, আচার, ভয়, দুর (ছুঃ) (৩১) * নাদ, ন. বিশ্বুঃ রবি (৩২) সংসার, চৌর, 
গীত, বিরল (৩৩) ; কিং, বাকৃ, অলক্ষ, পরম, ছবাদশ (৩৪) 7 মোহ, সব, পাপ 
(৩৫); তখত1, সহজ (৩৬) ১ অন্থভব, ম। (নেঞর্ধক), অবকাশ (৩৭); নৌ, কুল, 
(৩৮) ; জায়া, সহজ (৩৯) ; আগম, বাকি, গুরু (৪০) , মা, মুঢ়া (৪১) , সহজ, ভাব 
(৪২), লমরস (৪৩) ; জর্ব, ধাম (9৪), তরু, মুঢ, যুল (৪৫) ; স্বভাব (৪৬), 
সমতা. পঞ্চ (৪৭) , দেশ, পঞ্চ, পরিবার, বিশেষ 09৯) ১ খ-সম, আকাশ (৫.)। 

(17) এগ্রা বারে আছে কতকগুলি তৎসম সমাসবছ পদ । যথা, কমল- 
ঞজিশ (9, ৭৭)) কমল-রস, (৪) ; পারগামী, মোহতর (৫), বিষণ, ভব- 
পরিচ্ছিন্।) (৭), সদ্‌গুরু (৮) ভাবাভাব, অবিষ্ঠাকরি (৭), নাভিশক্তি, 
নীরনাদ, রবিশশী-কুগুল (১১) ১ ভবজলধি (১৩) ১ রাজপথ, মহাসিছ্ি (১৫), 
পাপপুণা, মহারস (১৬), বুদ্ধনাটক (১৭), সহজ-উন্মন্ত (১৯), সচরাচর (২২). 
পদ্মবন (২৩), বিরমানন্দ, সহজানন্দ (২৭), কর্ণকুগুল-বজ্রধার, গিরিবর (২৮) 
প্বপরাপর, অন্তর (৩৪) বাকৃপথাতীত (৩৭, ৪০), £-ভব. ভবমোহ (৩৯), 
অন্ুদ্দিল (৪২), সহজমহাতরু, মরণ-ভব, ভাবাভাব (৪৩) তরুমূল (৪৫) ১ তথতা'- 
্বভাব (৪৬) , মেরুশিখর (৪৭); ভবমতা €৫০) গ্রভৃতি। 

(11) অনেকগুলি তৎসম শব বাল। বিভক্তি বা অনুসর্গ যুক্ত হইয়। 
পধাধিকার লাভ করিয়াছে । এগুলির ভিতর সমাসবন্ধ পদও আছে, বানান 
বিপর্যয় তো আছেই 1? বথা-_-কপাটের ( কপাট + এর )--১ ; কুভ্ীর, দিবসই 
( দিবস+ই )--২ 5 সহজে--৩। মণিকুলে, নারীমঝৌ--৪ ) বেগে£ হরিণির, 
মাংসে_-৬; আলিএ 'কালিএ--৭ $ করিণিরে ;১-৯,১ নগরবাহিরে, সদভাবে 
--১* $ বীরনাদে, চরণে, আগঙরণে-১১ ১ লীলে, রথে--১৪ 3 মহারসপানে, 
পঞ্চবিষয়ের--১৬ , হেলে, অস্তে, কঠে_-১৮ ১ বিবাহে-_-১৯ » নাশক, মুষা-এর 
--২১১ কে, শরসন্ধানে, রোষে--২৮ , 'আনন্দে_-৩০ 7 উপাক্ে_-৩৮। 
বিহারে, জলবিশ্বাকারে, সহজে --৩৯ ; আকাশে--৪১ ; ৬থতানানে-৪৪ ; 
অন্তরালে---৪৬ $ কমলকুলিশ মাবঝে--৪৭ পরিবায়ে--৪৯ ) কে, খলমে--৫*। 


ভর্ধতৎসম শব্ধ ১৭৪ 


€৮) ভণতি (২২), ভণস্তি € ৩, ১৬, ৩ম, বিলপস্তি (৫০) বাদে চরধালগীতিতে 
অবিরুত তৎসম ক্রিয়াপদ নাই | একটি গানে ০১২) ভমস্তি ( এভ্রমন্তি) আছে। 
জশবষিঃ পীবমি ৫৪), জানমি (৩১), জাণমি প্রভৃতি ক্রিয়াপদ্দের বিভক্তি সংস্কৃত 
হইলেও, ক্রিঘ্ানপ' তৎসম নহে: উহাদেব খাটি তৎসম ব্বপ যথাক্রমে জীবাষি, 
পিবামি, জানামি |. অনেকগুলি ধাতুতে এই ভাবেই তৎসম ক্রিয়া-বিভক্তি-_ 
লটের সি, মি এবং লোটের হি যুক্ত হইয়াছে । “ঘ।' ধাতুর বানান অধিকাংশ 
গলে 'জা”-_এই ধাতুটির রূপে তৎসম জচ্চবর্তন লক্ষণীয়, ষথা_-জাসি (যাসি ) 
-+১০, জাহী (যাহি-_অন্জ্ঞা, লোট )--৫। বিভক্তি বাদ দিলে চর্যাগানে 
নিষ্নলিখ্ত সংস্কৃত ধাতুর সন্ধান পাওয়া ঘাস । যথা খা! ( খাঅ-__২, খাই--২৮, 
বাইব--৩৯ ) £ ভব € ছুতি_-২, দুহিএ__-৩৩), বহু € বহিআ-_-৩ বহই-_-১৪,২ই৭ ), 
ত (তরই )_-৫, পা (পিবই)_-৬, বস্‌ (বসই )--৭. ২৮১; মসিচ১ লি 
৷ সিংচহু--১৪, ধিঞ্কই-__৪৭), চল্‌ ( চলিল--১৩ ), ধাব, ( ধাঁবই )--১৬, ঠগ 
গাইউ--১, ২৮), খন্‌ ( খনই )--২১, রচ (রচি রচি--২২  ধূ ( ধুনিধুনি-_ 
২৬), বিদ্ধ. (বিদ্ধ)_-২৮ রাজ. (রাজই )--৩১ 7 মিল্‌ ( মিলিআ-_-৪৪ )। 
ইহা ছাড়াও আছে কতকগুলি উপসর্গ যুক্ত সংস্কৃত ধাতু, ঘথা, বি-লস্‌ ( বিলসই 
১৭, ২৯, ৩৪ ), পরি-মা ( পরিমাণ--১ ), বি-্ৃ (বিহরএ_-১১ )১ অন্-স্থু- 
অন্গভব-_-৩৭ )। নামধাতুও আছে-_-বিবাহু (বিবাহিয়া ১৯ )। পিচ 
প্রত্যয়াস্ত কয়েকটী রূপও আছে, ষেমন, বহ+ ণিচ_ বাহ--৮, ১৩, ১৪। 


[ রূপের দিক হইতে ক্রিয়ার ্পগুলি অপভ্রংশ, তথ। তন্তব পর্যায়ের | 


| অর্থভণুসম শব্দ 
বিকৃত উচ্চারণের তৎসম শব্দই অর্ধতৎ্সম | চর্ধাগানে এরপ শব্দের 
অসভ্ভাব নাই । যথা, নিচিত (নিশ্চিত )--১, স্থম্থরা ! শ্বশুর )-২, গরাহক 
(গ্রাহক )_-৩, বিআপক (ব্যাপক ), বরিসঅ, অহিলেসে ( অক্লেশে )--৯ 
পরাণ--১০, পরস--১৩, চন্দনসজ্জ--১৫, পান্তর (প্রান্তর, তুঃ তেপাত্তর )---১৫, 
নিবাণ € নির্বাণ )--২৮, পিরিচ্ছ! ( পৃচ্ছ। )__২৯, ম্বপনে-_-৩৬, মুদেরী ( সুস্্রা ) 
৩৭, স্ুইনা-__৩৯, সুঅপ ( ম্বপ্রু )--৪৬, নিরেবণ ( লিবিগ্ধ )--৫০। 


অর্ধতৎসম শবগুলি কবিতার :ভাবারপেই ব্যবস্ৃত হয়। 


১৮৯ চর্যাগীতির তৃমিকা 


॥ অপভ্রংশ উপাদান | ূ 
দেশী-ভাঁষা এবং প্রাকত-অপভ্রংশের দায়ভাগ লইয়াই বাংলাভাষা 
উৎ্পত্তি। প্রত্যক্ষভাবে মাগধী অপভ্রংশই বঙ্গভাষার জননী । কিন্তু তৎকাত 
শৌরসেনী অপভ্রংশের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ফলে মাগধী অপন্রংশং 
ছিল শৌরসেনীর প্রভাবপুষ্ট |! চর্ধার ভাষাতেও তাই প্রচুর পরিমা 
অপভ্রংশের চিহ্ন রহিয়াছে । ফলে চর্যার ভাষাকে হিন্দী ব। মৈথিলী বজিয় 
দাবী করিবার পক্ষে বিভাস্তি স্ষ্টি হইয়াছে ।) 

“ এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্তক, ভাষার মূল কাঠামো আদৌ ছিল এক 
সকল অপভ্রংশই কতকগুলি সামান্য লম্মপে লক্ষণান্বিত। ) আঞ্চলিক 'ভেদু? 
পরব্ত্ণকালের | অঞ্চলভেদে ধ্বানর উচ্চারণ-রীতি ও দেশভেদে দেশীভাঘা 
প্রয়োগ ছিল ভাষা-ব্ষম্যের প্রধান কারণ। পতঞ্জলির মতে অপত্রংশ অশিষ্টজনে: 
ভাষা । উহ! প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত ভাষারই আর এক গ্রাম্য ( অপভষ্ট ) রূপ 
উহা যে-কোন নব্য ভারতীক্ ভাষার সাধারণ সম্পত্তি । “চর্ধার ভাষা 
অচ.বিধান, হল্বিধান, বর্ণাগম, বর্ঁলোপ, যুক্তব্যঞ্জনবিধান, স্বস্ত ও তিঙস্ত 
- বিধান এবং ধাত্বাদেশেও এই অপভ্রংশের উপাদান শব্দ বা পদাকারে রক্ষি' 
হইয়াছে। উহাদ্দিগকে হিন্দী বা মৈথিলী না বলিয়া অপভ্রংশ বলাই সঙ্গত 
চর্যার ভাষায় এই অপভ্রংশ উপদানগুলি পৃথকভাবে দেখানে। ঘাইতেছে। 


" চর্যার ভাষায় তৎসম শব্দের আকারগুলি যে পরিবতিত হইয়া গিয়াছে 
তাহার প্রধান কারণ ধ্বনির পরিবর্তন । এই পরিবর্তনগুলির ভিতর উএ [পৃ 
-”নেউর ), খ১উ (ষখ| খজু--উজু ,'সণাল৯ মোলাশ, বৃক্ষ -রুকৃখ ), ন১* 
( মণ, ণ, ণান।, পবণ ), শ-ষ-স-এর স্থানবিনিময় (ছেষ- দেশ, মুষা মুসা, শখ 
১সসি, বাসন১বাষণা), মহাপ্রাপ ব্যঞ্ধনের (ঘ. ধ) স্থলে “হ" দৃসুখ১»স্থুহ, মেঘ৯ 
মেহ, সমাধি১সমাহি), অঘোষ বা! ঘোষ অল্পগ্রাঁণ ব্যঞ্রনের স্থলে “অ” (গজ১৯গজ 
বিচার বিআর,ম্বরূপ১সরুঅ, গগন গণ ), ম়১»অ ( কায়1১কাআ, ছাক্ 
»ছাআ+, মায় মান )ধৃ'র-ফলার লোপ ( গ্রীব১গীব, প্রণালপণাল))ন্াস্তি» 
ভাস্তি, প্রসঙ্গ ৯পসংগ,$ ভ্রিদশ-তিঅস, বত্রিশ বতিস, ব্রিভৃবন ১ ব্রিথঅণ ) 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । চর্ধায় এইকপ ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে রূপাস্বরিত ব৷ 
প্রাকৃত-অপতভ্রংশ শব্বাবলীর সমাবেশ দেখা ধায় । বথা,-_ 


বিশেষ্ক £ কাআ', চীএ, সুই, লমাহি, পাস, ঝাণ (ধ্যান )--১ ৪ 
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( বৃক্ষ ), ছিঅ (হৃদয়)_-২ ) তিঅড্ডা, জোইপি,পাণী ( পানী ), লাস্থ (শজ্)--৪$ 
বোছি-”৫ 7) মঅগল ( মদকল )--৯ 7 নেউর, নঅরী, মুত্তি (মুক্তি )--১১ 
উআরি ( উপকারিকণ ), উস ( উপদেশ ১, গঅ ( গজ )--১২ ; সুইনা (স্বপ্ন ), 
চিঅ, মাজে ( মা )--১৩ ? জউন1--১৪ ; সরু ( শ্বরূপ ), বিআর ( বিচার ), 
ভান্তি (ভ্রান্তি), নাহ (নাথ )--১৫; গঅন্দা ( গজেজ্ছজ ), ঘণ (ঘন), তু'স 
(তৃষ্ণা), তিন্অণ (ত্রিত্ববন )--১৬) স্থজঃ সহি (সখী )--১৭; জণ, 
সসহর--১৮, নিব্বাণ, জুরঅ (স্রত), পসংগ ( প্রসঙ্গ ), রএপি (রজনী )১৯3 
মূসা (যুষ ), বোহ (বোধ )--২১; তিঅস (ত্রিদশ ), সংবেঅণ--২৬; পণাল 
 প্রণাল )--২৭ 5 গীব ( গ্রীব ) সিহর (শিখর )--২৮; বিপান।-( বিজ্ঞান ), 
বব বেপ), বেএ" ( বেদে )--২৯$ মহ ( মেঘ ), তৈলোএ (ট্রলোক্যে )--৩*॥ 
ইন্দি ( ইন্ড্রিয়) লোৌআচার, ঘিণ (ঘ্বণা )--৩১১ সহাব (স্বভাব ), সঙ্গি 
। শশী )--৩২ 5 বিহু (সিংহ )--৩৩ 7 পারিম, রাআ (রাজ), লখ (লক্ষা), 
গঅপ, মস্ত, তত্ত, বখান (ব্যাখ্যান )--৩৪ ; সমুদ ( সমুদ্র) দহদিহ-_-৩৫ 
চেঅণ (চেতন ). বেঅণ (বেদন ), সাথি (সাক্ষী )--৩৬ ; সম্তার--৩৭ ; বঅণ, 
নাহী ( নাই-নৌক ), বিস (বিষ ), জগ, বলন্দ-_-৩৯ ; হথা! (হস্ত), নইরী 
( নগরী ), সস ( শশ), পতিবিন্ধু, স্থঅ (স্বত), সিংগ (শৃঙ্গ )--৪১ সাঅর 
। সাগর ১, লো অ--৪২ ) বঅপ, ছেব-ভেব ( ছেদ-ভেদ )--৪৫ ) ক্অণপ (স্বপ্ন ) 
অনশ*( আদর্শ ), ছাঅ, মাআ', কাঁঅ-__-৪৬১ ভাহ (দাহ ), বাশ্ম--৪৭ ₹ পঁউআ,, 
কঅ (রূপা), নেহ (ন্মেহ )--9৯) দহদিহ-_-৫*। ্‌ 

বিশেবণ £ অধ ( অর্ধ ), কোডি-_২ 3 দিঢ, চউশঠী-_৩ আদঅ ; ( অহ্বয় ). 
লাহিণ (দক্ষিণ)--€৫7 উআস ( উদ্দাস)--৭; বিবিহ_-৯) শিঅড়-_-১২$ 
মঝ (মধ্য )--১৩১ উজজু (১৫) অপহ ( অনাহত ), সএল ( সকল )---১৬7 
বতিস--১৭ 7 তিণি (তিন )--১৮ ? অন্ধারী, নিচ্চল--২১ 9 স্থধ (শুদ্ধ)--২৭ 
উমত (উন্মভ ), তিঅ (জি) ২৮) মিচ্ছা-২৯ 9 সপ ( শূন্য )+-৩১ ১ ছুজ্দন 
৩২; পিখক (পৃথক )--৩৭ ; থির--৩৮ $ অদভুঅ-_-৩৯ ; আইএ ( আদৌ ) 
--৪১ ; কাঁঅর-+৪২ 7 অপ-_-৪৪ ? বিমুকা-_-৪৬। 

[ এই শব্দগুলির ভিতর, কাআ, মাআ।, ছাআ! প্রককতপ্ক্ষে কায়া, মায়া 
ছায়ার রূপাস্তর । অল, বঅণ, সাঅর, পঁউআ, গীব, নেউর, নেহ, দাহিণ, অধ, 


থির, দি, অপ, স্থৃজ, স্থুণ, কোভি, পুক্স, উআস প্রভৃতি শুধু অজবুলিতে নহে, 
গ্রামবাংলার ভাষায় বহুকাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ] 


১৬৮২ চর্যাগীতির ভূমিকা ' 


লর্ধনাম 2 হাউ--১৮, ৩৫3 --১, আক্ষে--১২) অয্ছে--৪. 
আঅভ্ে--২২ ১ মোএ-১০, মই, ম ই--১৮১ ৩৫, ৩৬ 5 মোহোর--২০। 
 তুম্হে--৫' তই--৩৯, ত্ই--৪, ১৮, তোহোরি--১*, ৩৯, তোঁহোরি--১০ 
১৮, তোহরে (তোমার )--৩৯।, 
সো (সে )--৭, ১০১ ২১, ২৭, ২৯, ৩৩, ৪১; সোই (ঈ )--১৫, ৩২, ৪৬ 
তা (সে )--৪৫, তক্থ---৪৫১ তাস (তাঁহার )--৪৩, তস্থ ( তশ্মিন্‌ )--২:, 
তহি, তঁহি ( তাহাতে )--১০, ২৮, ৩১,৪৩১ ৫০ | 1 
জে। (যে )--১৪, ১৯, ৩২ , জাস্ব_৩*, জাহের-_২৯, জন্থু ( যশ্মিন্‌ ৪* )। 
কো (কঃ অপি-রকোবি )- ১৬, কা-৩৯, কাহেরে (কাহারে )-- ৫, ২৯. 
কহছি--৩১, ৪৯ | 
আত্মবাচক--অপা (অগপ্প। )--৩১, ৩২ » অপণে_-৩২, ৩৭। 
সাপেক্ষ জো...সো--৭, ২০, ২৭, ২৩ জানু -তাস্ু--৪৫। 


' জর্ধনামীয় ক্রিয়াবিশেষণ £ কইসেঁ-৮, ২৮১ ২৯,৪০; কইসন--২২, 
কইসনি--১৮, কইসা_৪* ) জইসা--৪*, ৪১; জিম--১৩, ৩০ ; আইস-_২৯, 
অইস--৪১, কিণ (কেমন করিয়া )--২৬) কীস' (কিং কৃত )--৪০, 
কীষ--২৯, কিম--৩৯ কিম্পি (কিমপি)-৪৯, এখু ( এখানে )--১৬, 
এহ__২৬, এন্বখ--৪২। সাপেক্ষ ক্রিয়া-বিশেষণ-_জইসৌ....তইসো--১৩, ২২, 
জইসা...তইনসা--৪৬, জইসনে .. তইলনে--৩৭। 


বিশিষ্ট অব্যয় বি (অপি), ই (টি )--১, ১৬১ ২২, ৩৮, 

[এই সর্বনাম ৩ ক্রিয়া-বিশেষণগুলির ভিতর অনেকগুলিই বাংলা 
ব্রজবুলিতে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত। শ্ররুষ্ণকীর্তন গ্রন্থের 
ভাষাকে অনেকস্থলে চর্যার ভাষার সঙ্গে (বিনিময় করা যাক়। বাংলার 
কাব্যভাষায় অপভ্রংশ সর্বনামের প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তাহ! ছাড়া 
আন্দে তোদ্ে, মোহর, তোহছোর, এথু প্রভৃতি শব্ধ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে 
পরব্তীকালে বাংলায় যথাক্রমে আমি, তুমি, মোর) তোর, এথা প্রভৃতি শবে 
রূপাস্তরিত হইয়াছে । অপতভ্রংশের দায়াদ নব্য ভাঁরতীস্ন ভাষয়ি সকলেই গ্রহণ 
করিয়াছেন, বাঙালীও । কাজেই চার্ধাগানে অপত্রংশ শবের প্রয়োগ দেখিয়া 
উহাকে হিন্দী রা মৈথিলী বলা সঙ্গত নহে] | 
ছখাডু ও ক্তিক্সাপদ ১ চর্ধার ধাতু ও ক্রিয়াপদ অধিকাংশ, প্রারুত- 
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১৬৮৬ 


অপভ্রংশজ | সেগুলি তত্তব পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে । কিন্ত কতকগুলি ধাতু ও 
ক্রিয়াপদ খাটি প্রারকৃত-অপভ্রংশ 1) সেগুলি হিন্দী, মৈথিলী ও বাংলা--সকল- 
ভাষাতেই গৃহীত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্তর স্মরণীয় £ 

৮6) অপভ্রংশতস্তরের ধাত্বারদেশ সংস্কত হইতে পৃথক | পৃচ্ছ এখানে হয় পুজ্ছ)” 
স্প্‌শশ, ১” ছুপ, লভ.+১” লেঃ ক্রী (ক্র্যাদীগণীয় ) ১৮ কিন ইতাদি। 

-€ম) ক্রিয়ার রূপগুলি প্রায় এক প্রকার, অর্থাৎ ভাদিগণীয় ধাতুর মত। 

(17) ধাতুরূপ সাধনে মূলের সহিত বিভিন্ন কালে ও পুরুষে এই বিভক্তিগুলি 
যুক্ত হয় £--বর্তমানকালে-প্রথমপুরুষ একবচনে--অই (১ অ. ই): ভনই," 
ছপই-_-৬, পেখই--৪২, ছাড়ম--৬ ; টবন্ুবচনে সম্বমে-_-অস্তি( নাচস্তি বাজিল 
গাস্তি দেবী--১৭)। মধ্যম পুরুষে একবচনে-সি,হি (আইসসি যাসি ডোম্বী 
_-১০, দ্াহিণ বাম মা হোহী-- ৫ )। উত্তমপুরুষ একবচনে--মি (মারমি ভোম্বী 
লেমি পরাঁণ_-১০ ), বহুনচনে _-হু € আন্দে ভাল দায় দেছ--১২)$ অন্ুজ্ঞায় 
বর্তমান প্রথম পুরুষে--উ '(সে। করউ-_২২ ), মধ্যম পুরুষে-_হি,_হু (করহু' 
বিআজী-.৪, হোন ভান্তে। --৬)3 অতীতে তিঙভ্ত রূপ লুপ্ত হওয়ায় নিষ্ঠা 
প্রত্যয়--ইঅ, ইআ. -উ,--ল দ্বার! ক্রিয্লাবূপ গঠন (বাটত ভইল উচ্ারা--১৪, 
ভইঅ মিঅলী- ৪৭, ভাগেল তোহর বিণাণী--৩৯ ); বর্তমান অসমাপিকায় 
শত্রস্ত-_অস্ত (অণ চাহস্তে আণ বিণঠ]--৪৪ )১ অতীত অসমাপিকায় নিষ্ঠাস্ত 
--ইঅ.ইআ £ পাণ্ডি বউঠা ( উপবিষ্ট সন্‌ )--১, কহি গই পইঠা--৩১). 

এতদ্ব্য ভীত নিম্নলিখিত ধাতু এবং প্দরূপে এই প্রয়োগগুলি ভ্রষ্টব্য 2 


পুচ্ছ “€ পৃচ্ছ £ পুচ্ছ- -১৪, পুচ্ছসি 


এরি পুচ্চী--৮, 
পুচ্ছিঅ--১ 
জে এ লভ, £ 
€ মধ্যমপুঃ 5১ ৩২,৭৪৭; 
(উ' পু) ১২; লেমি -১*. 
ছে! এ ভূ হোই--১৫ হোহু-_ 
৬, হোহী--€ 


পুছমি-১০, 


লেম-৪৯, লেন 
লেন 


ভ - ভূঃ ভইল--১৪, ভইল।-__ | 


৭১ ভইত ( 
ভইলেসি-_২০, 


)-১১, ৪৭, 


পইঠ এ প্র-বিশ, £ পইঠে। প্রেবিষ্ট) 
_-১ পইঠ, (গত্বা মিলিতঃ )--১৬ 
পইঠেল -৩, পইঠঅ (প্রবিশ্ )--১১ 

পইস -€ প্র-বিশ, £ পইলসই--৬, 
৭১ ১৪৭ ৩১১ ৪৭) পহসি_-_৯, পইসস্তে 
। নিমগ্রে সতি )--২৩, ২৮. 

দিস «€ দৃশ. £ দিস € পশ্ঠামি )-- 
২৯, দি ( দৃষ্ততে )--১৫ দিসই 
(দৃশ্যতে)--২৬, ৪«। 

সিঝ*লিধ, £ লিঝএ (িদ্ধির্ভবতি), 


১, 


১৮৪ 


ছোই-ছোই---১* 


গং গম্‌ঃ গই (গত্বা ২, ৭ 


১৬৪ ৩১? (কা গই মাগই' --২ 
গই পইঠ1 (গত্বা মিলিতঃ )-. ৬ 


বইঠ এ বিশ.+ক্ত-বিষ্ট £ বইঠা 


চর্যাগীতির ভূমিকা 
ছুপ ও ছো৷ এ স্পূশ, £ ছুপই-_-ঙ, 


অচ্ছ এ অস্ ঃ অচ্ছই--৪১, জআচ্ছে 
--৩৭, অচ্ছলি--৪১১ অচ্ছত---২৯, 
অচ্ছিলেস্থ ()--৩৫' অচ্ছতে-_৪২ 

পেখ এ প্রঈক্ষ 2 পেখ তর ৪৬, 
পেখমি--৩৮, পেখই- ৪৬ | 

ছিজ € ছিদ £ ছিজঅ ৪৫, ছিজই 


খাটি বাংলা । 


€ "উপবিষ্ট ঃ সন )--১ 

বোল এ বদ ঃ বোলঅ-_৬, বোৌলই 
(বদস্তি)--১৮, বোলথি (বর্দতি)-_-২৬. 
বোল (ব্দসি )--৩৭, বোলবা (বলা) 
--৪*, বোলিআ ( বোলিতং )--৩৮. 


£। তন্তব উপাদান ॥ 
তদ্ভব শব্দ নব্য ভারতীয় আর্ধ ভাষা -বৃক্ষের বহুবিস্তত ডাল-পালা', ফুল-ফল। 
এগুলি ভাষার নিজন্ব সম্পর্দ। স্বকীয় উচ্চারণ-পদ্ধভি অনুসারে গ্রহণ- 
বর্জনের ভিতর দিয়! এই শব্দসম্পদ্‌ গড়িয়া উঠে, গড়িয়! উঠে ধ্বনি-পরিবর্তনের 
নিয়মিত সুত্র ধরিয়া । পণ্ডিতগণ বলেন, নব্য ভারতীয় আর্ধ-ভাষার 'স্ভব 
উপকরণের মূল উৎস প্রাচীন ভারতীয় আর্ব-ভাষ। অর্থাৎ বৈদিক ভাষা ।» 
সেই ভাষা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন সুরের ভিতর দিয়া নিয়মসঙ্গত 
পরিবর্তনের গ্ত্রে তদ্ভব পর্যায়ের শব্দ ও পদ নিমিত হইয়াছে । নিম্নাণের 
এই 'ধারা স্তব্ধ হইয়া থাকে না, কালক্রমে তাহারও বপাস্তর ঘটিতে পারে। 
ভাষারজ্ঞানী বলেন, টড 10779 6109 11%1106 %100 ০৮৪] 20০৮1108 ৪8679871001 
81)98010.+ 7) অঞ্চলভে দ তাই তত্তব শবের রূপান্তর ঘটে, কালক্রমে তাহা 
পরিবতিত্তও হয় | তন্তব উপকরণ দ্বারাই একটি ভাষার গোত্র ও প্রবর চিহ্নিত 
হয়| শবে, ধ্বনিতে, পদপ্রকরণে ও বাক্যরীতিতে সেই গোত্রচিহ্ন বিধৃত থাকে । 
চর্যার ভাষাতে এই তন্তব উপকরণ সংখ্যাগরিষ্ঠ । চর্যার অর্ধেকের মত 
শব্ধ ও পদ তত্তব। শুধু শব ও পদ নহে, শব্দ-বিভদ্তি, ক্রিয়া-বিভক্তি ও প্রতায়- 
গুলিও তন্তব। নিয়ে এই উপাদানের তালিক! দেওয়া গেল। এইগুলিই 

চর্যার ভাষা বাংলা উপাদানে ভরা । 


সং 0115 616105106 75016592185 ১9৩ 2 109,515 0£ 006 4১:52 লিও 86 15 
ঢ6710851 091156011052001709, 0, ও 00 লোহা ডো ০5, 


_( ছেত, পার্ধতে )--৫৬ 
ছেব «৫ ছেদ : ছেবহ--৪৭. 
ভাগ ১জ. ঃ ভাঁগেল---৩৯ আব, 
€আ-ই £ আবই, আবয়ি-_-৪২, ৪৩ | 





তর্কব উপাদান ১৮৫, 


বিশেষ £ স্বখে, হুখেতে, ছান্দ (ছাঁদ ), বান্ধ (বাধ), পাস ( পাশ ), পাখ 
_-১ ) পিট!, ধরণ, আপ, ঘর, কানেট, চোর, রাতি, পাএ/ পাদে )-২। 
রে, বাকল, ছুয়ার,_-৩; লেপন, ওড়িআশ, কামর, চান্দ-_-৪ ; ধাষ 
(ধর্ম), সাঙ্কম (সাঁকো ১৫. পানী, খুর--৬; অবণাগমণ-_৭, ২১, ৪৬, 
বাট ( বর্ত), সোণে, নাবাঁ (শোই- নৌকা! ), রূপা, জাম ( জন্ম )--৮+ মাত! 
(মত্ত), বান্ধণ, আগ (অগ্র)--৯) কুড়িআ-_১০; ছার (ক্ষার 'ভক্ম), 
হার, ঘরে, সানী (শ্যালিক। ), মাঁঅ (মায় )-১১, ঠাকুর--১২; নিম্দ 
নিদ্রা ), কণডহার, (কাগ্ডার ), স্ইইনা (স্বপ্ন )--১৩; নাই ( নৌকা ), জোইআ। 
( ঘোগিয়। ), পিটত ( পিঠে )--১৪ ; লকৃখণ (লক্ষণ ), বাঙ্গ (বাঙ্ক-বাক ), 
পথ, গুম। (গুল্ম), আখি (অক্ষি), বাট-_-১৫; সিকল (শিকল ), পানে 
(পান করিয়া )--১৬; লাউ, করহা (করশাখা ), করহুকলে ( করস্থ করে 
অর্থাৎ অন্গুলিছারা )-১৭ , কাজ-_-:৮) মাদলা ( মর্দল ), জাম € জন্ম ) 
; বাপ--২০ 7 মুসা ( মুষা ), অমিঅ, ক্োইআ ( যোগিয়। ), বাদ্ধন - ২১3 
বস ডি (রস-রসায়নের জন্য ), কাম (কর্ম) জাম (জন্ম )- ৩২ তুলা, 
আন্থ (আশ, অংশু ), বাট--২৬$ রাতি, মেলে (মেলায়, মিলনে )--২৭ 
মালী (ম:ল। ), ঘরণী, সেজী ( সেজ, শয্যা )-২৮ * বান (বর্ণ), চান্দ, সাঁচ 
_-২৯ 5 চান্দে--৩* 5 চান্দের, সণ (শূন্য )--৩১) দাপণ (দর্পণ )--৩২; 
'ভাঁত, ঘর, পড়বেষী (প্রতিবেম্মিক, পড়শী ), তুধু, যিয়াল৷ ( শিয়াল ), সীকে 
--৩৩ ১ ছুঃখেসখে, বাধা৩৪ 3 অভাগ--৩৫ ) ক্বপণে : ম্বপ্রে ) শাখি (সাক্ষী ) 
৩৬১ গলপাদ (গলধন্ধল গলার ফাস )--৩৭;) নাবড়ি €ছোট-নৌক1 ), 
গ্রণে ( নৌকাটানার রশি ), সোস্তে (ত্বোতে )--৩৮ 3 গোহাল'--৩৯ ; সাপ, 
বাংধি ( বন্ধ।| ), তেলে, সিংগে (শ্রঙে )--৪১? কান্ধ (স্বন্ধ), দুধ--৪3 ) হিএ 
( হৃদয়ে), বিছুনাদ (বিন্ুনাদ ), দে (শব্দে )- ৪৪, বিছুজন ( বিঘজ্জন ) 
_-৪৫ ১ পাখে (পক্ষে )-৪৬ 7; ঘরে, আগি (অগ্নি), জাল] (জালা ), 
ধম-_-৪৭ ; পঁউআ (পদ্মা), বাজণাব ( বজর? নৌকা ), ঘরিণী, সোণ ( সোপা ), 
নেহে ( ন্সেহে )--৪৯ 7 বাড়ী, ষণ্ডণ ( শকুন ), শিয়ালি, সবরালী--«* 
সমাসবন্ধ পদ £. স্থুখে-ছুঃখে, বাদ্ব-করপণ-কপাট, স্থপাখ, ধমণ-চমণ--১ 9 
অধরাতী--২$ অক্কবালী, কমল-কুলিশ-ঘান্টে, কোঞ্চা-তাঁল--৪; ছুআস্ে, 
ধামার্থে, অনতরসামী--৫ 3 মধগোঅর ; অবণাগঞ্জণ, জিনউর---* ; করুপাঁ- 


১৮৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 


মাবা--৮ 3১ এবংকার, আসবমাতা ( মদমত্ত ), ছড়গই, বলাগ--৯; নড়পেড়া 
( নট-পেটক ) _-১০ ; দেই-নঅরী, আলিকালি, ঘণ্টা-নেউর, রাগদেশ ( রাঁগছ্ছেষ) 
১১ ১ করুণা-পিহাড়ি, পাঞ্চজণা_-১২; তিশরণ, অঠকুমারী, করুণা-শৃন- 
মেহেলা, মঝবেণী. মায়াজাল, চিঅ-কগুহার, মহান্রহসাল-_-১৩ : গঙ্গা-জউন।- 
মাঝে, গপঅপ-ছুখোল, চন্দ-স্জ্জ, সিঠি-সংহার-পুলিন্দা-- ১৪) উজ্ঞুবাট, 
অনাবাট), মাআমোহাসমুদ?, খড়তড়ি--১৫ ; গঅণাজণ, বিপখ--১৬) 
স্থজলাঁউ, অণহাদাপ্ী, হেরুঅবীণ', স্থন-তান্তি-ধানি, আলি-কালি, বতিস-তাতি- 
ধনি--১৭ , কামচ গালী--১৮ $ ভব-নিব্বাণ, পড়হ-মাদল।, জোইনিজাল--১৯ ; 
উঞ্ণল-পাঞ্চল-_-২১ . জাম-মরণ-ভব, জীবস্তে-মঅলে, রপ-রসান ২২ ; বালাগ-- 
২৩, অধরাাতি-_-২৭ ; গিরিবর-সিহর__২৮ ; বাণ-চিহ-রূপ, উদ্ক-চান্দ-_২৯ : 
করুণ-মেহ, সহজসরুআ-- ৩০; ইন্দিপবণ, চান্দকাত্তি, ভয়-ঘিণ_-৩১৯ ; চিঅরাজ্, 
উজুবাঁট -৩২ , পারিমকুল, কাঅবাকৃচিঅ, ঝাণ-বখান--৩৪ ; সদ্গুরুবোহে 
৩৫ ; মহামুদেরী, বাগুকুরণ্ড--৩৭ : কাঅণাবাড়খপ্ডা, সদ্গুরুবঅণে, নৌবাহী-_ 
৩৮; জিণ-রঅণ - ৪০; অণুঅনা ( অন্+উৎপন্ন ১. রাজসাপ দাপণপতিবিস্ব, 
বাংধিস্আ) বালআতেলে -৪১; কান্ধ-বিয়োএ, দিঠ-নাঠ ; ভাগতরঙ্গ--৪২, 
বিছুনাদ-_-৪৪ : গম্সণ-কুঠার---৪৫ ; ভোম্বী-ঘরে, হরি-হর-বাহ্ধ,। শাসন-পড়।, 
পঞ্চনালে-- ৪৭ ; লোণ-কুঅ, মহানেছে, চৌকোডি-ভাগার--৪৯। 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ যাইবে, চর্যাকারের। বনাছিধাক় দেশা, 
তৎসম. অপতভ্রহশ ও তগ্ভব শব্দের মিশ্রণে সমস্তপর্দ গঠন করিয়াছেন । দ্বারকানাথ 
বিভ্যাত্বৃবণ উপস্থিত থাকিলে সহঞ্িয়। সাধকদের 'শবপোড়া মরাদাহে”র দলভুক্ত 
করিতেন কিন্ত আদি নাঁংলাভাঘার ইহ। একটি বৈশিষ্ট্য । পাপ-পুণা, 
সুখ-দুঃখ, ভাঁবাভাব ধাহাদ্দের চোখে একাকার--তাহাদের দৃষ্টিতে শবাবলী ও 
গোত্রহীন। কৌলীন্যবোধে শব্দে শবে ভেদজ্ঞান তাহাদের নাই 7 

বিশেষণ £$ ভরিতী--«, দাহছিণ (ভাহিন দাঁক্চণ )- ৫5 ৮ ১৪১ ৩২3 
মাতা (মৃভত) ৭ বুড়িলী--১৪, অলকৃথ, শন] ( শৃন্ত )--১৫ 5 মাতেল, 
বিপখ-_- ১৬ ? জঅ জঅ (জঅ জঅ--'সাদু-জয়জয় শব), আঙ্গৃতু (অচ্ছতর)__১৭ 3 
নিরাপী ( নিরাশী), ভতারি, বাঘুড়। (বাপুড়া ) পুরী--২* 5) কাল--২১, 
উত্ধা উঞ্চ, স্থন (জুন লিরামণিলশৃন্ত নৈরাত্মী ), উমত ( উন্মত্ত )--২৮ 
ছুলকৃখ, , সাঁচ ( সত্য ), মিচ্ছা--২৯ ; অপ্নভূআ।---৩০ 7 বেঙ্গ ( বি-অঙ্গ ), দুহিল 


তন্তব উপাদান ১৮৭ 


( হুহিল ছুধু- দোহা ছধ ), চোর, নিবুধী-_-৩৩ ১) অভিন--৩৪ 9 শৃন--৩৫ $ ভর 
( তর নিঘ--ভর! নিত্রা ), :নিদালু, লাঙ্গ৷ ( নেংট1)-_-৩৬; বিমুক] (বিমুক্ত ), 
পিখক ( পথক )--৩৯; হূঠ্য (ছুষ্ট), শৃণ (শৃণ গোহালী )--৩৯ ; বোব, 
কান-_-৪০ 7; লোন্হ। (লোন। )--৪১ 3 অদয় (নির্দয় )--৪ন। 
সংখ্যাবাচক বিশেষণ 2 এক-_-২, ১০, একেলী--২৮ ; ছুই--২, ১৪, ২৬৮ 
তিনি (তিন )--৭, ১৬১ তুইলা (ব্রিতল! )-৫০, চউ;, চউকোডি--৫০, 
পাঞ্চ (পাঁচ)__-১৪, ষঠ.ঠি--১২, বতিস--১৭১ ২৭ ১ চউষঠটি--১২, কোঁড়ি-২; 
সকল--১, ণাণা--২৮। 
ক্রিয়া-বিশেষণ 2 বেগেঁ€ 3 স্থচ্ছড়ে-১৪ ১ নিরালে ৩১; জবে ধেবে) 
-_-১৭) জর্বে...তর্বে--২১, ৪৪ 7) আঁণে_-৩৮; আজি--৪৭$ ভর ( অধরাতি 
ভর )--২৭১ .খন--৪, ৬, ১৯) নিতিনিতি--৩৩, এতকাল--৩২, শবে ৩৬, 
অহণিসি-_-১ন। 
অর্ধনাম £_-উত্তমপুরুষ £ মই ( পরবর্তীকালে 'আমি' অর্থে কর্তায় ব্যবহৃত 
হইলেও, চর্যায় “ময়।' অর্থে অনুক্ত কতায় ব্যবহৃত )--১৬, ১৮, ২৭, ২৯, ৩৬১ 
মোক (দিল মোক লকৃখু ভণিআ--৩৫ ), মোর €(- আমার )- ২০, ৩৩, ৪৯ । 
মধ্যমপুরুষ-_সামান্য £ তু (-তুমি )--১০, (অন্থন্র প্রায়ই সন্বোধনার্থে--ঘথা।, বানু 
তু ভোম্বী-_-১৩)) তোরে --১৮, তোর! (-5(তোমার)--৪১। আত্মধাচক £ 
অপণ! (নিজেকে )--২৬; অপণ! ( আপনার )_-অপণা মাংসে হরিণ। বৈরী 
--€ | প্রথম পুরুষ-_স-_৩, ২৩, ৫০ 5 তা (তাহ! )--৭, ১৬। নিশ্চয়াত্মক £ 
এ (এ বণ--৬, এ ভব--২০)) এ_-২৮১ ৩০, ৩৯, ৪১।  অনিশ্চায়াত্মক £ 
কেহে। কোহো--১৮ 1 সংযোগবাচক £ জে (যাহার )--২২, জে জে--৭ ১৫ 
প্রশ্নক্ছচক- _কি--৮, ৪১, * 
বিভক্তি চিহ্ু্ধ ঃ 
কর্তী- শুন বিভক্তি--লুই ভণই---১, শ্ুপ্তিণী--২, ভণই কাহু-_-৭ ইত্যাদি । 
এ--কুভীরে খাঅ--২, চোরে নিল-_২, কান্ছে গাইউ-_-১৮, বঙজ্গালে: 
«দেশ লুড়িউ--€৫* প্রভৃতি । 
আ--€ বিশেষার্থে )- হরিণ।-- ৬, করিণ1--৯, গএন্দ। (গজেন্্র )----৬» 
যিয়াল। €শিক্পাল )-- ৩৩, শবরা--৫* ইত্যাদি । | 
কর্ম-_শৃন্ত বিভক্তি--গুরু পুচ্ছিঅ জান-_১, ২, বারুণি, বাস্ধঅ-_৩ ইত্যাদি । 


১৮৮ চর্যাগীতির স্ৃষিক! 


এ-সহন্জে খির করি--৩, গঅবরে তোলিআ--১২, বিদ্ধহ পর 
নিবাঁণে --২৮, অভাগে লইআ-_-৩৫ | 
ক-ঠাকুরক--১২, মোক--৩৫। 
রে-তোরে--১৮, কাহেরে- ২৯। 
করণ এ--সহাবে স্ধ__৯, ছুখোলে সিংচন্ু--১৪, করহুকলে চিপিউ-_১৭, 
ক্ঠারে ছিজঅ _৪৫। 
সম্প্রদান__এ_ ধামার্থে--৫, অপণা মাংসে হরিণ! বৈরী (মাংসের জন্ত )--৬, 
বিবাহে (বাহব ভঙ্গার্থং ) চলিলা--১৯। 
রে-করিণ! করিণিরে রিলঅ--৯, রল-রসানেরে কংখা--২২ | 
অপাদান--এ-মণিযূলে বহিআ। (মণিযূল হইতে )--৪, দসদির্সে (দশদিক 
হইতে )--৯, কগে ন মেলঈ ( ক হইতে পরিত্যাগ করে না) 
--১৮, মরণে বি সঙ্কা_ ২২, জামে কাম কি কামে জাম_-২২। 
লম্বদ্ধ__র- হরিণির__ ৬, মুসার--২১, বাঁড়ির-_৫০ 
এর-.কপাটের ১, রুখের--২, বিষয়ের--১৬, ভোশ্বী-এর--১৯। 
ক ছান্দক বাদ্ধ-_-১ 
'অধিকরণ-_-ত- সাঙ্কমত-_-৫, বাটত--৮, পিটত-_-১৪, হাড়ীভ-_ ৩৩ 
এ--ঘ্বরে_ ৩, গড়িআণে_-৪, রথে-_১৪, কঠে লইআ--২৮, হাথে - ৩২, 
বেন্টে ৩৩, সমূদে । সমুদ্রে )--৩৫ ; জলে-- ৪৩, ৃ 
অন্ুসগ--যে সকল অব্যয়-ধরমী পদ পূর্বপদের পরে বসিয়া সংখ্যা-কারক 
বোঝায়, তাহাদিগকে অন্ুসর্গ বা পরসগ বলে। ইংরাজীতে উহার্দিগকে 
৮7910081105. বলে, কারণ, ইংরাজীতে উহা! পদের পূর্বে বসে। কিন্তু বাংলায় 
উহা! পদের পরে বসে বাঁিয়া! 6০569516192 বা পরসগ্গ । সাধারণতঃ: অনু 
ষষ্ভী বিভক্ত্িত্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হয়, কখনও ব1 সমাদের পর পন্রূপে। 
বাংলায় অন্ুসগগুলিও অনেক সময় বিভক্তি যুক্ত হয় ( যেমন, মাঝে, অস্তরে )। 
স্বতঙ্ত পদরপেও অন্সগের ব্যবহার দেখ! যায়, খখী, আগে নাব ন ভেল। দীনজ 
১৫; অস্তে কুলীণজন মার্ধো কাঁবালী--১৮। চর্ধাগীতিতে নিক্লিখিত 
বিভক্তিতে অন্থলগের প্রয়োগ দেখা যায়__ 
প্রথম।--নামে--“ণিঅ ঘরণী নামে সহজ স্বন্দরী”---২৮ | 
« [ছন্দের অনুরোধে অন্গসগ” এখানে পদের পুর্বে বসিয়াছে ] 


তন্তব উপাদান ১৮ 
স্থিতীয়-_বিন্ু (বিন! )--তই বিণুঁ-৪. 
বিহৃনে (বিনা )_নিন্দ বিলে _-১৩, চিঅ [বহনে ৩৫ 
পাখে (পক্ষে )_স্বপুপাখ--১, বোঁপ পাখে ( ছুইপক্ষে )-৪৬ 
ভর ( ব্যাপিয়! )--অধ রাতি ভর-_২৭ 
ততীয়।-_সম (সহার্থে )--তোত্র সম করিব মে। সাঙ্গ--১০, যিহে সম বুঝই-_» 
সাঙ্গ (সঙ্গে )--ভোম্বী এর সঙ্গে -১৯, দুজ্জন সাঙ্কে--৩২ 
দিজ। (দিয়! )-_-চরিবাসে গড়িল রে দিঅ। চগ্ডালী-_-৫* 
চতুর্থী-_অর্থে_ ধামার্থে-€ 
উবে ( উদ্দেশ্টে ) - গঅণ উবে্সে -৮ 
অন্তরে (তরে )-তোহোর অস্তরে---১০ 
লাগি (তরে) টাঁকলী লাগি--১৬ 
পঞ্চমী__আগলি ( অগ্রে, চেয়ে )_ ভোশ্বীত আগলি নাহি চ্ছিশালী-_ ১৮ 
ষঞ্ী__বাহিরে--নগর বাহিরে_-১০ 
[বহিঃ শব্দ যোগে পঞ্চমী ও যঞ্জী উতয়ই হয়, [এখানে টীকামতে “তক 
বাহে"_যষ্ঠী ] 
পার্সে ( পার্খে )--তইল। বাড়িক্স পার্সে---৫ ০ 
অন্তে_ছুআন্তে চিখিল-_--£ 
সগ্তষী-_অস্ত ( মধ্য )__গঅপস্ত তুর্সে ঘোলই-_১৬ 
মাঝে (মধ্যে )__ গজাজউণ। মাঝে ১৪, কমলকুলিশ মাঝে-_-৪* 
ধাতু ও ক্রিয়াপদ : ক্রিয়াপদের মূলকে বলা হয় ধাতু। ধাতুর সঙ্গে কাল 
ও প্রকার-বোধক বিভক্তি োগ করিয়! ক্রিয়াপ্দ গঠিত হয়। ক্রিয়াপদণগ্ডলিই 
কাজ চালায় । পূর্বেই দেখা গিয়াছে, চ্ীর অনেকগুলি ক্রিয়ার মূল সংস্কৃত, 
দেল বা অপত্রংশ | প্ররুতিতে সেগুলি সংস্কৃত-দেশী-অপত্রংশ হইলেও, আরুতিতে 
তন্তব বাংলা । তগ্তব ক্রিয়াবিভক্তি যোগেই তাহাদের সক্রিয় ভুমিকা | 


কতকগুলি সংস্কত ও অপভ্রংশ ধাতু বাংলা “আদেশ” মানিয়া রূপান্তরিত 
হইয়। বাংলায় আসিয়াছে। এইগুলিকে খাঁটি তন্ভব বাংল! ধাতু বলা যায়। 
এইগুলি সিদ্ধ ও সাধি'তভেণে ছুই প্রকার । 

() সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু বিভাজ্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ। তবে সেগুলি 
উপসর্গ যুক্ত হুইয়। নূতন অর্থের স্কোতন! করিতে পারে । থা 


১৯৯ চর্যাগীতির ভূষিকা 


কর (কু), কহ । কথ), গড় ( গঠ. ), গজ ( গর্জ 2 গজিই-_-৩২ ), গাঁজ ( গর্জ : 
গাঁজই--১৬ ), গা (গৈ), গুণ (গণ, £ গুণিঅ--১২), ছা! (ছদ্‌ 2 ছাইলী--২৮ ), 
জল্‌ ( জ্বল্‌ ২ জলিঅ--৪৭ ), জাগ (জাগৃঃ জাগঅ-_২), জান (জ্ঞা £ জাণ--১, 
জাঁনই-_৪।), তুট (ক্র), থাক (অপভ্রঃ থক্ক )--৩৯, ৪৪, ৪৯, ধুন 
(পূ £ তুলা ধুণি ধুণি- ২৬), নাচ (নৃত.), নে (নী), পড় (পত.), ভাজ 
( ভ্ত ঃ ভাজই--১৬), ুঞ্ (সুজ), বাধ (বন্ধ), বাড় (বর্ষ), বুঝ ( বুধ, ), 
মন ( মন্‌ £ মুণিআ-১৩ ), রস (ঈর্ষ : রিসঅ--৯), লভ. £ লইআ1--২৮, 
৩৫) ৪৯, ৫০, লই. ২২, ৩৫)-প্রভতি। 

উপসর্গ যুক্ত ধাতু £ আইস ( আ-বিশ. ), উঠ ( উৎ্-স্থা ), উপাড় ( উৎ-পাঁট £ 
উপাড়ী-_-৮ ), উজ €( উত্দযা। £ উজাঅ--৩৮ ), পইস (প্র-বিশ.), পসর (প্র-্থ ) 
পোহা। (প্র-ভা £ পোহাঅ--১৯), বিচুর (বি-্ুর্ণ- বিচুরিল-- ৪৪), লমায় 
€( সমআ-ই £ সমাঅ ৪০) প্রভৃতি । 

(1) বাংলায় ণিজন্ত ধাতু, নামধাতু ও পবন্থাত্মক ক্রিয়াগুলি সাধিত ধাতুর 
পর্ধায়তুক্ত । মুল ধাতুকে বৃদ্ধি করিয়া ব৷ মূল ধাতুর সঙ্গে -আ বিভক্তি ষোগ 
করিয়। ব1 যূল ধাতু হইতে গঠিত কোন শব্দকে ক্রিয়ামূলের মত ব্যবহার করিয়া 
এইরূপ ধাতু গঠন করা হম্ব। চর্ধযাতেও এইবপ প্রয়োগ মিলে | ষথা_ 

ণিজস্ত : চাল্‌, তোল্‌, বাহ, মার, সান্ধ, সোস ( শোধ ) ইত্যাদি । 

[ বাংলায় অনেক স্থলে পিজন্ত ক্রিয়া প্রযোজক কর্তার নহে, সাধারণ কর্তার 
'ক্িয়ারূপে ব্যবহৃত;:.হয়। চর্যাগানেও এই প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন, বাহলো। 
ভোম্বী--১৪, মারমি ভোম্বী--১০, থির করি চাল--৩ ] 

নামধাতু £ অহার (আহার £ অহারিণ_-১৫ ), উজোল ( উজ্জ্বল : উজোলি 
চান্দে--৩০ ), উচ্ন ( উম্ম হ উহ্নসিউ-_-২৭), পাক ( পক্ক £ পাকেল--৫০ ), ফুল 
(ফুলিল। ), বিবাহ ( বিবাঁহিআ-_-১৯ ), মাত (মত্ত : মাতেল -__৫* ), মৌল 
। মুকুল £ মৌলিল-_-২৮) 

ধন্যাত্মক : এই ধাতুর প্রয়োগ চর্ষাভাষায় অল্প। তবু, উচ্ছল € উচ্ছলিআ। 
--১৯ ), গাঁজ ( গর্জ £ গাজই-_ ১৬ ), চটার € চটারিউ--২৬ ) প্রয়োগ লক্ষণীয় । 

[ নাম ও ধ্বন্াত্মক ধাতুর প্রয়োগ প্রায়শঃ কব্তার ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ] 

(1) সিহ্ধ ও সাধিত ধাতু বাদে বাংলাভাষায় কতকগুলি দংযোগযুলক 
ক্িয়ার প্রয়োগ দেখ! যায়। অসমাপিক। ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিক] ক্রিন্না ঘোগ 


. তন্তব উপাদান ১৯১ 


করিয়! বা বিশেষ্ব-বিশেষণ পদের সঙ্গে কর, হু প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়া . 
এইরূপ মিশ্র ক্রিয়া গঠন করা হয় । চরাগীতে এই ধরনের বিশিষ্ট গুয়োগ লক্ষা 
করা যায়। যথা_-ছই ছোই ষাই--১০, গুণিআ, লেভ'--১২, টলি পইমই--৩১, 
টুটি গেল--৩৭, ধরণ ন জাই-_-২, কহণ ন জাই-_-২*, নাহি নিসারা-- ৩। 


(1) সমাপিক। ক্রিয়ার রূপ : ধাতু নিজে নিক্রিয়, বিভক্তি যোগে তাহার 
ক্রিয়া । পুরুষ, বচন, কাল, ভাব ও বাচ্য ভেদে বিভক্কি-চিহ্ন পৃথক, ধাতুরূপও 
বিচিত্র। তবে বৈদিক ভাষায় ও সংক্কতে ক্রিয়।-বিভত্তির ষে বাহুল্য ছিল, 
প্রাকত-অপভ্রংশে তাহা সরলীকৃত হুইয়। যায়। নব্য ভারতীয় ভাষায় তাহা 
আরও সরল হয়। দ্বিবচন পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল, নব্য স্তরে একবচন ও বহুবচনের 
পার্বক্যও প্রায় লুপ্ত হইয়। গেল। কাল ও ভাবগুলির ভিতর রহিল ও নিত্য 
4"মান, বর্তমান অনুজ্ঞা, নিত্য অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ অন্ুজ্ঞ]। 
অতীতের প্রাচীন তিউস্ত বূপগুলি লুপ্ত হওয়ায় অতীত ক্রিয়ার স্থান অধিকার 


করিল তত্ব নিষ্ঠা-প্রত্ায়াস্ত রূপ । চর্যাগান হইতে তত্ব এই ক্রিয়াদপগুলি 
প্রন্মশিত হুইল-__ 


বর্তমান কাল--প্রথম পুরুষ -ই বিভক্তির গয়োগ 2 যথা, ভনই, গড়ই 
“বালই, বহই ইত্যাদি । চর্থাগানেই এই প্রয্মোগ। পরবর্তী বাংলায়__অই, ই 
--অ (য়) এবং_এ বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে । এই ছুইটিই বাংলায় বর্তমান 
কালের প্রথম পুরুষের খাটি তন্তব ক্রিয়া-বিভক্তি; যেমন, বনুড়ী জাগঅ, ভূস্থকু ন 
চাঁডঅ _৬, তান্তি বিকনম ভোম্বি -১০, করিণ! করিণিরে রিসম ( ঈর্ধ্যা করে ) 
_-৯, কাহ্ছ বিলসঅ-_৯, কুস্তীরে খাঅ-__২। ক্ৃবাচ্য, কর্মবাচ্য--সব বাচ্যেই 
এই ক্রিয়া-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। 


[ পরবর্ভী কালের বাংলাতেও এইরূপ প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, কত শুভ 
কু প্রত ভূমিতে পড়য়। শুফ কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥ (চৈঃচ:); 
দৌলত ভ্ন্য় মালিনী শুণদ্ন ময়নার মনের সাধ | ( দৌলত কাজী ); তেমতি 
প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমন্ন ॥ (ভ্রীরুষ্ণবিজয় ) ] 

বর্তমান কালের . প্রথম পুরুষের অতি প্রচলিত বিভক্তি-এ ঃ যেমন 
ক্তৃবাচ্যে বাকুণী সাঁক্ষে ( সন্ধয়তি )-৩, বিরহৃএ (“বিহরতি' )--১১; মিছে 
লো বন্ধাবঞএ (বছ্ধো৷ ভবতি' )--২২; কর্ম-ভাব বাচ্যে--ভমরু বাজএ ১১, 
সহাসিদ্ধি জিাঞ ( লিছ্ির্ভবতি )--১৭। 


১৯২ চর্ধাগীতির ভূষিকা। 


মধ্যম পুরুষ--( অন্থজ্ঞাক )-অ বিভক্তি জান, পরিষাণ -১5 চান- ৩, 
স্থন ( শোন )--৬, বাহ--১৪, মার-_-২১, বুঝা -_-৩৭, বিদ্ব-_-২৮, ধর - ৬৮, 
কর__৪১। -_হ বিভক্তি £ বিন্ধহ-_২৮, ভূলহ--১৫, ছেবহ--৪৫ | 

ভীত কাল £--ইল প্রত্যয়; প্রথমপুরুষ কর্তভবাচ্যে_চোবে নিল-_ 
আইল গরাহক--৩, জেজে অ।ইলা তে তে গেল।--”, চলিল কাহু_১৩, 
কর্ম-ভাববাচো--বাটত মিলিল-_৮. তরু মৌলিল--২৮, সর্ব বিচুর্রিল তথতা 
নাদে_-৪৪, উঠি গেল পানী--৪৮, কঙ্গুচিনা পাকেল--*০। 
উত্তণ পুরুষ -__কর্ম-ভাববাচা__মই দেখিল - ৩৬, মই বুঝিল ..অহ্াারিল -৩৫। 

ভবিষ্যৎ কাল : সক্ষল পুরুষে- হব (চর্যায় প্রয়োগ কর্ম-ভাববাচ্যে )£ 
জই তুম্হে লোঅ হে হইব পারগামী--৫, করিব ম সাঙ্গ-১০ জাইব... 
জিনউরা ১৪, লোড়িৰব কইসে_২৮, শাখী কর্িব--৩৬, থাইব মই ছঠ 
কুগ্তবা--৩৯। অনুজ্ঞায়-_করিহ। 

(*) অসমাপিক ক্রিয়া £ অসমাপিক। ক্রিয়া গঠিত হয়_ইজা (_ই' 
--“ই)”-ইলে এবং -অস্তে যোগে । ধঘেমন, 

(ক --ইআ! যোগেঃ-মাঅ মান্রিজা কাহছ ভইঅ কবালী--১১, গ্রমবরে 
(তভোলিজ। পাঞ্চজণ। ঘোলিউ__-১২, কে লইআ1--২৮, ভাবাভাব ঘংদন দলিঅ! 
-_-৩০১ দুঃখেহ্খে একু করিআ--৩৪, টলিতস1 পইঠ--৩৫,ভাদদে ভণই অভাগে 
লাইঅ! _৩৫, জিম জলে পানি টলি ভা ভেডন জাঅ--৪৩, সড়ি পড়িআ--৪৫। 

ই ষোগে-_ছুলি দুহি-_২. থির করি--৩. সাস্ু ঘরে ঘালি কোঞ্চাতাল-_-৪, 
ঘিলি '€মলি_-৬, ত। দেখি--৭. উপাড়ী ( িৎ্পাট্য' )--৮, ফচাপি, মিলি- 
মিলি_৮, পইনি--৯, ছই-োছি--১৭, বাটা চ্ছাড়ি-১৫, গমণে উত্ঠি 
_২১, বুূচি-ব্চি-_২২' ধুনি-ধুনি-২৬, টলি পইসঅ-_৩১, টুটি গেলি--৩৭। 

(২) ইলে যোগে £- সাঙ্কমত চড়িলে _-৫, মাত চট্রিলে--৮ 1 

(গ) শতর্থ_ অস্তে যোগে : _ভরংগতে ( সহজজ্ঞানের বোধ লাভ করিতে ) 
_-৬, ভান্তি ন বাসি জাংতে (যাইতে '--১৫, এথু বুড়ন্তে ১৬. নাড়ি 
বিআরস্তে -২*, সন্ধি পইসন্তে _২৮, জাহ্ খুনস্তে --৩*, চাহস্তে চাহস্তে 
--৩১, অমিয় আচ্ছন্তে - ৩৯ ! 

_-ইআ, ই এবং ইলে প্রত্যাক়ান্ত অসমাপিক! ক্রিয়া সমাপিক1 ক্রিয়ার 
পূর্বগামিত্ স্চনা করেঃ কিন্তু শত্রস্ত অসমাপিক ক্রিয়া লমাপিক! ক্রিয়ার 


তন্ভতব উপাদান ১৯৩ 


সমকালীনত্ব বুঝাইয়া থাকে । সমাপিক। ক্রিয়ার পুনরাবৃতি বারণের অনুরোধে 
অনমাপিক। ক্রিয়। ব্যবহার কর! হয়, ফলে অসমাপিক1 ক্রিয়ার প্রয়োগে একটি 
বাক্য দীর্থায়্ত হইতে পারে । চর্ধায় এমন দৃষ্টাস্ত আছে, যেখানে অসমাপিকা 
ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য ছই-এর অধিক চরণ উল্লজ্ঘন করিক্সা। গিয়াছে । যথা 


১. নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্রে। অনহা! ডমরু বাজএ বীর নারে ॥ 
কাহু কাপালী ষোগী পইঠঅ চারে । দেহনঅরী বিহরএ একারে॥--১১ 
--নাঁড়ি শক্তিকে খাটে ধরিয়া ( ধরিঅন্* বিধত্য ), অনাহত ভমরু বাঁজিতে 
থাকিলে (বাঁজএ-নদ্দিতঃ সন্‌), কপাঁলী যোগী কাহছ আচারে প্রবেশ করিয়! 

( পইঠঅ - প্রবিশ্তয ) একাকারে দেহ নগরীতে বিহার করিতে লাগিলেন । 

উপজর্গঃ “উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে” _স্ছন্রটি পাণিনির | যে অব্যয় ক্রিয়ার 
অর্থের পরিবর্তন সাধন করে, তাহাই উপসর্গ । সংস্কত মতে প্র, পরা, অপ, সম্‌, 
নি, অব, অনু, নির্‌, ভুব্‌, বি, অধি, স্ব, উৎ্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, 
আ--_এই কুড়িটি উপসর্গ | ইহাদের যোগে ধাতুর অর্থ পরিবন্তিত হুয়__“উপসর্গেণ 
ধাত্বর্থো বলাদন্তত্র নীয়তে । যেমন একই হৃ ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে 
হয় প্রহার, আহার, বিহার, সংহার ইত্যাদি! চর্ধাগানেও এই ধরনের প্রয়োগ 
দুর্গভ নহে, যথা--বিহরএ একারে (বি-হৃ )--১১১ অহার কএলা (আহরি 
করিল-_আ'-হৃ)_-৩৫১ বাপ সংঘ্যারা (বাপ সংহারিত-_সম্হ্ব )_-২০১ 

তেমনই-_প্র-ঈক্ষ__ প্রেক্ষ১৯ পেখ--৩০১ উপ-ঈক্ষ-উপেখ £ উএখী--১৬। 
কেছ বলেন, উপসর্গ হইল 'প্রদ্দীপবৎঃ__উহা ধাতুর অর্থকে প্রদ্দীপের মত 
আলোকিত করে, কিন্ত প্রদীপের মত নিজে অনালোকিত। অর্থাৎ উপসর্গের 
গ্যোতকত্ধ আছে, বাচকত্ব নাই। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, উপসর্গ নিরর্৫ঘক 
নহে, তাহারও বাচকত্ব বা স্বতন্ত্র অর্থ আছে : 'উচ্চাবচাঃ পদ্দার্থাঃ' (যাক্ক )-- 
উপসর্গের বন্ুপ্রকার অর্থ । উপসর্গের স্বতন্ত্র অর্থ আছে বলিয়াই, তাহারা পৃথক 
পদরূপে গণ্য হয় । অধ্যয়ীভাব সমালে উপসর্গ অর্থবান্‌। চর্যাতেও উদ্দাহরণ 
পাই, অন্ুদিন (দিনদিন )-৪২, ৫*3 ছুলকৃথ (ছুর্লক্ষ্য--২৯), ছুজ্জন 

(হুর্জন )--৩২। - - 

বাংল উপসর্গের অন্য বৈশিষ্ট্য রঃ যে, উপদর্গ শুধু, ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় 
না, নামপদের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ' করে। যাস্কাচার্ষের 
আমলে উপসর্গের এই ব্যাপক প্রয্মোগই প্রচলিত ছিল। যাস্কের অভিপ্রায় 


১৩ 


১৯৪ চর্যাগীতির সমিকা 


ব্যক্ত করিতে গিয়। গ্ষন্দত্বামী বলিয়াছেন-_“উপেত্য নামাখ্যাতয়োরর৫থন্ত বিশেষং 
সজদ্ধ্যৎপাদয়ন্তীত্যুপসর্গাঃ? | চর্যাগানেও নাম ও ক্রিয়া- উভয়ের যোগেই 
উপনর্গের এই বিচিত্ঞ প্রয়োগ লক্ষ্য করা ধায়। শুধু তাহাই নহে+ চর্যায় মিলে 
উপনর্গের কতকগুলি খাঁটি বাংল! প্রয়োগ। দেখিতে সংস্কৃত উপসর্গের মত 
হইলেও অর্থের দিক হইতে পৃথক, যেমন, “বিনা ভইল1+--৭, বিসষ। 
হোই--১৭। এ সকল ক্ষেত্রে বি বলিতে বিশিষ্টমনা, বিশিষ্টাধিমাহদিগের 
সম প্রভৃতি অর্থ সংস্কৃতি মিলে না। নিয়ে চর্যাগীতির উপসর্গের এই বঙ্গাল 
প্রয়োগ গুলি দেখানো! হইল ₹__ . 
অ-_-'না” অর্থে--অছুধ ( অশুদ্ধ )--৯, অভিনচারে--৩৪, অমণ-_-২১ $অন্গৎ্পাদ' 
অর্পে-_অভাগে ( অনুৎপাদভাগ ) লইআ1 ; নিঃশেষ অর্থে_ অহারিউ জাম 
_-১৯, মুস! করঅ অহারা-_-২১। 
অন্, অনা” উত্তম অর্থে--অন্গত্তর সামী-_-৫, আন্তু ভহ্ুত্তর)--১৯। ন! অর্থে 
--অপহ। ( অনাহুত )--১১, অন্ছঅণ। ( অন্ুৎপন্ন )_-৪১, অলখ--৩৪। 
পরাবৃত্ত অর্থে _অনাবাটা-_-১৫ 
ছু--দুর্লভ অর্থে-ছুলকৃখ-২৯। নিন্দা অর্থে--দুজ্জন_-৩২। 
নি-নির_ না অর্থেনিপারা (-নিসাড়া)-৩, নিভর--( নির্ভর )--৫ 'নাঁঘপ 
-১০১ নিরাসী--২০, নিরাল ( নিরালম্ব )--৩১। যুজক্রিয়ার 
অনুবর্তনার্থে--নিরোহে ( নিরোধে )--8৪ 
বি--বিশিষ্ট অথে _বিমনা৭১ বিসম1--১৭, বিয়োগ! ( বিশিষ্ট সংযোগ )8*) 
মূল ক্রিয়ার অন্বর্তনে-_বিহারে--৩৯১ বিমুকা ( বিমুক্ত )--৩৬, বিঙার 
( বিচার )--৩০, বিভাগ--৩৬। 
“ন1১ অর্থে-_বিলক্ষণ (লক্ষণহীন)-_-২৭, বিআলী (কালরহিত )--৪ ;, 
'নিন্দা” অর্থে--বিরুআ। ( বিরূপ1 )--১৯, বিখলা ( ধিখাল )--৩২। "ভঙ্গ 
অর্থে--বিবাহ (বাহব ভঙ্গার্থং )-১৯। 
ভর-_পৃ্ণ অর্থে- ভর নি গেলা _ ৩৬। 
হ্থ-- 'অনায়াস' অর্থে _ স্চ্ছড়ে - ( শ্বচ্ছন্দে )--১৪। 
তন্যান্য অব্যয় £ সক্োধনে _হে- ৫; রে- ১৫১ ২২) লো- ১৪, ১৮৪ 
অলো- ১৭ আলো।- ১০3 তো ৬,১০1 চা ' 


শব্দার্থ বিচার $ সন্ধ্যাভাব। 


প্রাচীনতম বাংলাভাষায় লেখ! বৌদ্ধ সহজিয়া! সাধকদের চর্যাগান ও তাহার 
টাকা আবিষ্কত হইবার পরে “সন্ধ্যা শব্দের বানান, বুৃ্পত্তি ও অর্থ 
লইয়। বিস্তয় বিতর্ক হৃঙি হইয়াছে । যদিও মহাযান শান্মে ও ভাষ্যে উহ! 
সর্বত্রই "সন্ধ্যা" বানানে লিখিত, তথাপি শ্রছেয় বিধুশেখর শাস্্ী মহাশয় মনে 
করেন, ওই বানানটি লিপিকর-প্রমাদ-জাত। তিনি “সম্-ধ্যে' ধাতুর পরিব্ডে, 
“সম্-ধা” হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন বলিয়া! মনে করেন। ফলে, তাহার মতে শবটি 
'সন্ধা” নহে, সন্ধা” । ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু 
এব্দটির সঙ্গে ষে “ধ্যে” বা ধ্যানের একটি সম্পর্ক আছে, তাহাও অনেকে ম্বীকার 
করিয়াছেন । “ন্ধ্যা বানানটি লিখিতে সক্কল লিপিকরই গ্রমাদগ্রস্ত হইবেন 
₹1 অন্ধভাবে গড্ডলিকা প্রবাহে একে অন্তের অনুসরণ করিবেন, তাহাও বিচারসহ 
নহে। কাজেই অনেকে আবার “সন্ধ্যা” রূপটি রক্ষা করারই পক্ষপাতী | 

অর্থের দিক হইতেও সন্ধ্যার্থ বিত্ত | সন্ধ্যা শব্দের বাচ্যার্থ বাচ্য নহে। 
গ্রাহা অর্থ কোথায়ও পরোক্ষ, কোথায়ও বা! অতিপরোক্ষ। কাঁজেই অনেকেই 
মনে করেন, সন্ধ্যাভাষা রহম্যময় হেয়ালিপূরণ ভাষা । “দদ্র্মপুগ্ডরীক' গ্রঙ্থের 
অনুবাদক পঙ্ডিতপ্রবর 80505 সাহেব তাই সন্ধ্যাভাষাকে বলিয়াছেন, 
51180000885 7777167)861019;-_ ভাষ! প্রহেলী |) 1/ 

“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” গ্রন্থের আবিষ্কারক আচার্য হর প্রসাদ শাস্ত্রীও প্রায় অনুরূপ 
অর্থেই এই ভাষাকে বলিয়াছেন, “'আলোতাধারি ভাষা, কতক আলে কতক 
অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যাঁয় না, 'আলোআধারি' কথাটি 
ব্যবহার করায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতকে” উপেক্ষ। করিবার হেতু নাই। তিনি 
াহিত্যকের দৃষ্টিতে শব্টির অর্থ বিচার করিয়াছেন । সম্ধ্যা'ভাষায়় যে “অন্থভাবের 
কথও আছে “ধাহারা সাধন-ভজন করেন তাহারাই দে কথা বুঝিবেন'-- ইহ 
। 'তমি জানিতেন 1) 

॥ সিদর্মপুণ্তরীক' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক নু, 7970 তাহার অন্থবাদের 

পাদ্টাকায় “সন্ধ্যাভাধষিত'কে মন্ত্রের সগোত্র মনে করিয়াছেন। মন্ত্র যেমন 
“ঢভাবের ব্যঞ্জনা বহুন করে, সন্ধ্যাভাবাতেও তেমনই 596:9৫ড $9 150701158 
80082 006 620298863১১ _ কিন্ত এইপ্রসঙে স্মরণ রাখ! কর্তব্য, গৃঢার্থ ব্যঞনার 
দিক হইতে মন্ত্রের সঙ্গে সন্ধ্যাভাবার সাদৃশ্য থাকিলেও, “সন্ধ্যা ভাষ।” মন্ত্র নহে) 
মন্ত্রের মোহময় আবেশ ও “পর্ব” উত্পাদনের ক্ষমতা সদ্ধাঁভাষার নাই । 


১৪৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 


আচার্য র:6:০-এর ওই পাদটীকা হইতেই জানা ঘায়, হাজার [বছর পূর্বেকার 
জ্ঞানতাপস হিউয়েন.সাও.ও জন্ধ্যাভাবার ভিতর একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ (4719399 
৪৩৪৩১ ) লক্ষ্য করিয়াছিলেন । লন্ধ্যাভাষা নিঃসন্দেহে “নিহিতার্থক ভাষা । 
এই নিছিভার্থ বিশেষ অভিপ্রায়প্রক্থত। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী এই নিছিতার্দের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়! বলিয়াছেন, সন্ধ্যাভাষা আভিপ্রাদিক ভাষ])£ 4১7১৮12:55115 
17098109 61790 10 15 11)6910090. 60 10010] 02 906£986 ৪010096171206 01657906 
17077) ৬708% 29 95010798590. 17 69 ৮5০30.8+। 
চর্ধাগীতির তিব্বতী অন্বাদের আবিষ্ষারক ভঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও 
জানাইয়াছেন, [55111109880 62810818650. . 200৮57 8,2010]% 001077778 
6056 6209 009810106 ০0€ 619 690 9 275975660720] 8796907)", তিনি আরও 
বলিয়াছেন, "15 6020 3800178 15679968008 601 077/807,77 141700011৭0 
891796” ০02 91001019 19৫700/2 0201000") 10908799 ছি 1001265 ০০৪৮ 6109 
1098,01100 1176970060. 07 16 19 ৪10 00101) 01 ০ 120981011)685 07017787589 
/৪]] 89 17769709.60 10 006 ০0, ( 5600199 17) 107806189, 1091: 1) 
(সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা ভাষায় যে একটি অর্থসন্ধি আছে, তাহা শ্বীকার করিতেই 
হইবে। সংস্কত অভিধানে ( শব্বকল্পদ্রম ) “সন্ধ্যা ও “সন্ধা শব্দের ব্যুৎপত্তি 
ভিন্ন দেখানো হইলেও, একটি আর একটির প্রতিশব' রূপেই গৃহীত হইয়াছে । 
সন্ধি শব্দের দঙ্গে উভয়েরই যোগ। “সন্ধি' মানে শ্লেষ বা মিলন। সন্ধ্যা 
ব। “সন্ধা” ভাষার ভিতরেও তেমনই তন্ত্রের যামল বা যুগনদ্ধ ততদ্বের মত ছুইটি 
অর্থের গ্রে আছে। তাহার্দের একটি অর্থ আভিধানিক, আর একটি 
আভিপ্রায়িক ১ বাহিরের দিক হইতে শবগুলি আভিধানিক অর্থই প্রকাশ 
করে, কিন্ত লক্ষ্যার্থে উহা! প্রকাশ করে আভিগপ্রায়িক কোন অর্থ। সেঅর্থ 
“বিরলে বুঝই”_-অল্প লোকেই বোঝে; সে অর্থ “কাভি মাঝে একু হিঅহি 
সমাইউ”- কোটির মধ্যে গুটিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে; আর সে অর্থ 
গুরুবচনপ্রসাদে (“গুরুসম্প্রদ্ায়াৎ, ) ক্ফুরিত হয়। কাজেই উহার গৃঢার্থটি 
গুরুর উপদেশে অন্থসন্ধান করিয়া ( “অভিসন্ধ্য” ) বুঝিতে হয়। সন্ধ্যা” বা 
'ন্ধ।” শব্দের অপর অর্থ 'সন্ধানম্‌্ | অতএব যে কব ল্লিই এবং যাহার এক অর্থ 
“গুরুসম্প্রদায়াৎ' সন্ধান করিয্সা। বুঝিতে হয়, তাহাই অন্ধ্যা শব | কিদ্তু সন্ধ্যাভাঁঘা 
ও সন্ধ্যা শব সম্পর্কে এই সংজ্ার্থও চড়াস্ত নহে ) 
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সন্ধি, আভিপ্রায়িক, অভিসন্ধি_ কোনটিই সন্ধা] ভাষার সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ 
করে না। ডঃ বাগচী জানাইয়াছেন, তিব্বতী অন্থবাদে 'ব্যাজ' ও 'উৎপ্রেক্ষা'কেও 
“70628502081 [)8:0858859+ বলা! হইয়াছে। “ব্যাজ ও “উতৎ্প্রেক্ষা'র মধ্যে 
ভাবগোপনের সঙ্কেত থাকিলেও, উহারা সন্ধ্যা শব্ধ নহে, শব্দ-শক্তযাশ্রিত 
অলঙ্কার। ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা যে সন্ধ্যা শব্দের প্রতিশব্ নহে, একটি 
চর্যাটাকাতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। “সাঁনে ভরিতী করুণা নাবী” €৮) 
গানটির টাকায় টাকাকার বলিতেছেন, “করুণা ব্যাজেন তমেবার্থং গ্যোতত়স্ত 
আহঃ সোণেত্যার্দি। করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং নাবীতি 
উতপ্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যংঃ | 


এখানে একই সঙ্গে 'ব্যাজ', 'সন্ধ্যাভাষা' ও উতপ্রেক্ষা' শব্ধ তিনটির উল্লেখ 
আছে। কিস্ত অর্থকি এক? স্পষ্টই বল!'হইয়াছে সন্ধ্যা ভাষ!”-বিশেষ, আর 
উৎপ্তেক্ষা “অলঙ্কার” এবং ব্যাজ ভিন্নার্থ ভ্োতনার একটি কৌশল | 


আভিগ্রায়িক শব্দ ও জন্ধ্যাভাষ। 


আভিপ্রায়িক অর্থবিশিষ্ট শব্দমাত্রই সন্ধ্যা শব্দ বা সন্ধ্যাভাষা নহে। 
বাংল চর্ধাগীতি গৃঢার্থবোধক | এখানে 'সন্ধ্যাজাতীয় বছ কৃটার্থভাষিত স্থান 
লাভ করিয়াছে । - সেগুলি সিছুরে মেঘের মত বজ্র সঙ্কেতবহ । গানগুলির 
তত্ব “মহান্থখ* বা সহজানন্দ। সে তত্ব 'হ্বসংবেছ্য” “অচিস্ত্য' ও “বাকৃপথাতীত ।' 
সে তত্ব সাক্ষাৎকারের উপাক্স “মহারাগ-নয়' বা “অন্তর যোগ'। তাহা বহিরঙ্গ 
জনের নিকট 'বিসরিঅ” ( বিসদৃশ ) এবং “ছুল্লবভ' (ছূর্লভ্য )। কাজেই 
যোগিগণ এই সকল ত্বকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্কেতময় শবে আরুত করিয়। 
রাখিয়াছেন। শুধু কুকুরীপাদ, ঢেপ্ণপাদ নহেন, সকল সিদ্ধাচার্যেরই এক চেষ্টা 
_ভাঁব-উপগৃহন। তাই চর্যাগীতিতে পদে পর্দে বক্রভাষণ, ব্যাজ, রূপক, 
উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি । এই বাঁগবিস্তাসে প্রধান উপকরণ ছ্যর্থক বাঁ উভয়ার্থ- 
প্রতিপাদক অভিপ্রাপ্বিক শব্দরত্বাবলী | 

রি চির্ধাগীতির -টাকাকার এই ঘ্যর্থক আতিগ্রাক্সিক শব্দের সবগুলিকেই 
'সন্ধ্যা' নামে চিহ্মিত করেন নাই। 1) (উৎ্ম, বিষয়, বৃৎপতি ও ,অর্থসংক্রান্তির 
দিক ও এই উভয়ার্থক-প্রতিপীদ শবগুলিকে ভাগ করিয়া 'দেখানো। 
যাইতেছে এবং কোন্‌ শব্গুলিষ্ঠ& আচার্য মুনিদত্ব সন্ধ্যা নামে মুক্রিত 


১৯৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


করিয়ছেন, তাহাও প্রদশিত হইতেছে । ইহা দ্বারা সন্ধ্যাভাষার আসল 
প্রকৃতি উদঘাটিত হইবে। | 

॥ এক ॥ চর্ধাগীতির কতকগুলি শব্দ প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত | 
কিন্তু তাহাদের অর্থ চর্ধায় পরিবতিত । যথা-_ 

বোধি (৫)-_ প্রাচীন অর্থ জ্ঞান, চর্ধার্থ /মহামুদ্রাসিদ্ধি' । জিনপুর 
(+)-পালিসাহিত্যে জিন বুদ্ধদেব, অতএব জিনপুর বলিতে বুঝাইত বুদ্ধপুর, 
চর্যায়' উহার অর্থ "মহাস্থখপুর” ; তেমনই জিনরজঅণ (৪)- প্রাচীন অর্থ 
বুদ্ধরত্ব বা নির্বাণ, কিন্তু চর্ষার্থ “চতুর্থানন্দং বা সহজানন্দ (“জিনরত্বং 
রঙ্িমনস্তমঙ্গত্তরস্থখৎ তনোতীতি রত্বং "চতুর্থানন্দ' বোদ্ধব্যং, _ টীকা] )। 
মাঁজ (৮) প্রাচীন অর্থ আর্ধ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চর্ধার্থ “বিরমানন্দ অবধূতী মার্গ”। 
নিবাণ (৫,২৭ )- দুঃখের আত্যনস্তিক নিরোধ, চর্যার্থ এপ্রভাম্বর? । দশবল 
(৯)- প্রাচীন অর্থে স্বয়ং বুদ্ধ, চর্ধায় উহার অর্থ বুদ্ধের বৈশারদ্যাদি ওপ 3 
( গুণ-গুণী সম্পর্কে ) লক্ষণায় অর্থ পরিবতিত। তিশরণ (১৩) -_ বুন্ধ-ধর্ম-সজ্ঘ, 
চর্যার্থ 'কায়-বাক-চিত্ত' । তথাগত (১৩)- প্রাচীন অর্থে বুদ্ধ, |চর্ষায় অংশ-অংশী 
সম্পর্কে অর্থ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ। বুদ্ধ-_(১৭)- চর্ধার্থ ভগবান্‌ বজ্বধরঃ'। 

॥ ছুই ॥ চর্যাগানের অনেকগুলি শব্দ হিন্দু যোগতন্ত্ব এবং বৌদ্ধ মহাষানের 
অন্তর্গত মাধ্যমিক দর্শন, যোগাচার ( বিজ্ঞানবাদ ), বজযাঁন বা তন্ত্রযান শান 
হইতে সঙ্কলিত। প্রাচীন অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি থাকিলেও চর্ধাগীতিতে উহারা 
আভিপ্রায়িক অর্থেই প্রযুক্ত । যথা - 

0) হিন্দু যোগ-তন্ত্রের শব্দ : _ চক্র তূর্য (৩) _ হঠধঘোগ গ্রদীপিকা মতে 
'কালং রাত্রিদিবাত্মকম্‌্* এবং উহা ঘথাক্রমে বামগা! ও দক্ষিণা নাড়ীর প্রতীক, 
চর্যায় এই অর্থ রক্ষিত হইলেও আভিপ্রায়িক অর্থ "গ্রাহ-গ্রাহক বিকল্প? । 
নাদ-বিন্দু (৩২, ৪৪ )-হিন্দুতন্ত্র অস্লারে 'নাদবিন্দু' শক্তিস্পন্দনের প্রকারভেদ 
(তুলনীয় _“সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তি স্ততে 
নাদে। নাদাদ্‌ বিন্দুঃ সমুদ্ভবঃ-' শারদাতিলক) ; চর্যায় উহ] প্রজ্ঞা-উপায় বা গ্রাহা- 
গ্রাহক বিকল্প জ্ঞানের প্রতাঁক (উপায় গ্রাহকজ্ঞানবিকল্পং বিন্ুরিতি, গ্ুজ্ঞা 
গ্রাহ্জ্ঞান বিকল্প নাদঃ ৪৪ নং চর্যাটাক1 )। দশমি “ছুযার ত১- পাযন্থার, 
চর্যার্থ “বৈরৌচনছার”। মণিমুল €৩) তন্রার্থ নাভিস্থিত কমল মণিপুর, ঘর্ধার্থ 
বজ্রমণি-শিখর-শুধির' | ওড়িক্সান (৩) 4 খ্ডিডয়ান - হঠযোগমতে 'রদ্কবিশেষণ 
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বৌদ্ধততম্তমতে কামরূপাঁদি চারটি যহাপীঠের একটি, কিন্ত চর্যাটীকা মতে 
'মহাহৃথচক্র । বীর (৩)-হিন্দুতন্ত্রমতে বীরাচারী সাধক, চর্খামতে 
'করেশারিমর্দনাদ বীরঃ1 ঘঅপছা। (১১, ১৬)-হিম্দুতত্্রমতে মাধ্যমা নাদ 
অনাহত, চর্ধামতে “প্রভান্বর শৃন্কতা ধ্বনি? । 


0) আধ্যমিক ও যোগাচার শান্দ্রের শব্দ :_ গণ (১৬, ২১) 
মাধ্যমিক শান্্রমতে গগন শূন্যতার প্রতীক, চর্যায় এই শূন্যতার চারিটি প্রকারভেদ 
_ শৃন্ত, অতিশৃন্য, মহাশৃন্ত ও সর্বশূৃন্ত ; সর্বশূন্তই সহজশ্ন্ত ব। প্রভান্বরশূন্ক বা 
মহান্থখচক্র কমলবন”। দ্বাদশ ভুজণ (৩৪)- ঘোগাচার মতে বোধিসত্বের 
প্রমূদিতা প্রমুখ দশটি তুমি; তত্ত্রমতে পীঠ-উপপীঠ, ক্ষেত্র-উপক্ষেত্র, ছন্দোহ- 
উপছন্দোহ, মেলাপক-উপমেলাপক, পীলব-উপপীলব এবং শ্বশান-উপশ্মশান-- এই 
1রটি মেলাপক ক্ষেত্র; চর্যাটাকার সঙ্কেত বোধিসত্বের ছাদশতভূমির প্রতি - 
“ছাদশতূমিনো জিনসমাঃ, 1 বিণানা (৩৯)-বিজ্ঞান ; প্রাচীন বৌদ্ধমতে 
পর্চস্কন্ধের একাট স্ববন্ধ _ 0. [7510030)55৪-এর মতে '৫9086100810998", আন, 73, 
7310806817875*-এর মতে 919071091056100, 10611606107) 02 798800 ; 
বিজ্ঞানবাদে এই “বিজ্ঞান” বিশিষ্ট তত্ব__উহাার তিনটি অবস্থা-_-আলয় বিজ্ঞান বা 
বিজ্ঞপ্চি মাত্রা ( 53:9 0058010482,598 ) পরতস্্র জ্ঞান এবং পরিকল্পিত জ্ঞান ; 
সহজমতে শেষের ছুইটি জ্ঞান ভ্রাস্ত-_প্রভাম্বরে প্রবিষ্ট চিত্তে অবিদ্যাদো দুষ্ট 
বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। অজ্তরাল 0৬)--এই শবটিও ঘোগাচারের “অস্তরীভব 
বিজ্ঞান'-এর প্রতীক, সহজমতে উহা ত্বপ্রে প্রতিভাস ও দর্পণে গ্রতিবিন্ব তুল্য । 

(1) ভতথতাবাদের শব্দ :_ তথতা ( ৩৬, ৪৪, ৪৬ )-শবকটি প্রাচীন 
হইলেও আচার্য অশ্ঘোষ হইতে “তথতা+”-বাদের প্রবর্তন । ধর্মশৃন্যত1 ও তথতা 
একার্থক ; কিন্ত পরবর্তাকালে অর্থ দাড়ায় অহ্থয়জ্ঞান ব! সমতাজ্ঞান (৭02560989+, 
53815977988” ) : তস্ত্রমতে তথতাজ্ঞান চিত্তবিশোধনের হেতু--“দর্বেষাং খলু 
বন্ুণাং বিশুদ্ধিন্তখতা মতঃ'__হেবজ্ ১।৯ বিশুদ্ধিপটল ? চর্যাতেও এই অর্থ গৃহীত। 

(৮) কৌক্ধতন্ত্রের শব্দ :- কমলকুলিশ (৪, ৪৬ )"- তন্থার্থ পদ্ম-বজ, 
চর্ধার্থ প্রজ্ঞোপায়.। তজাইণি (৪, ১৮ )-তত্ত্রমতে যোগিনী, চর্যামতে “নৈরাত্মা 
বা 'জ্ঞানমূত্রা" | ধজপ-চমণ (১)-_ প্রাচীনমতে শ্বাস-প্রশ্বাস, চর্যাষতে আলিকাজি । 
কামরু (২)-_তন্ত্রমতে পীঠস্ছান ( “পীঠং । পূর্ণগিরিশ্চৈব কামরূপং তখৈব ৮, 
- হেবজ্র ১৭), চর্যার্থ “মহাক্রচক্র' 1 সঙ্ঙর (১৮, ৩৭ )- ততন্তরষতে উদ্কীষ 


চা চর্যাগীতির ভূমিকা 


কমলস্থ চন্দ্র, চর্যার্থ বোধিচিত্তচন্দ্র “প্রভান্বর হেতুভৃতং, _ চর্ধাটীকা ১৮। 
এবংকার ০)-তগ্রমতে ভগ-লিঙ্গ (একারং ভগমিত্যুক্তং বংকারং কুলিশং 
স্মতং_হেবজ্র ১১) চর্যাটাকামতে এ চন্দ্রাভাস বং ক্ছর্যাভাস অর্থাৎ দিবারাত্রি- 
জ্ঞান। আলিকালি (৭, ১১)- যোগরত্বমালামতে - 'অকারাদি ষোড়শ হ্বর! 
আলি: । ককারাদি চতুস্িংশদ ব্যঞনানি কালি:” ; চর্ধা় আলিকালি যথাক্রমে 
আলোকজ্ঞান ও আলোকভানস অথবা চন্দ্তূর্য। ভুঁ্ভব (৩৯ )- তন্ত্রমতে 
প্রজ্ঞোপায়যোগে উৎপন্ন বোধিচিভ, . চ্ধার্থও প্রায় একবপ - "হুঙ্কার বীজোপ্ভব 
চিত্তরাজ” অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিত্ত । মন্থামুদ্রা (২৭)_ সর্বধর্মশূন্তা প্রজ্ঞা, 
চর্যায় ইনি নৈরামণি, সহজন্রন্দরী। মহ? (১৬)- উষ্ভীষ কমলক্ষরিত রস, 
চর্ধায় ভাবাভাবের এক্য। 

[ এক, ছই সংখ্যক তালিকায় ধৃত শব্বগুলিকে ভঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন 
পারিভাষিক শব্দ" । গুঢার্থ বিচারে শব্ঘগুলি ছ্যর্ক ও আভিগ্রায়িক। 
চর্ধ।টীকায় এগুলিকে সন্ধ্যা শব্ধ বল! হয় নাই ] 


॥ তিন ॥ চর্ধাগীতিতে আর এক শ্রেণীর দ্যর্থক শব্দ পাওয়] যায়, যেগুলি 
পরিচিত সংসার ও লৌকিক জীবনের পরিবেশ হইতে সংগৃহীত । কিন্ত 
লোকাথ হইতে তাহার্দের অভিপ্রাযর়গত অথ” ভিন্ন । টীকাকার এগুলিকেও 
ন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই । অথচ চর্যাকার" যে নিহিতার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, 
চর্যাটাক! হইতে তাহা বোঝা যায । নিম্ে লৌকিক বাগরথের পাশে সঙ্কেতিত 
অথসহ তাহাদের তালিক। প্রর্দত হইল-_ 


শঙ্ঙিনি (৩)--মগ্য ব্যবসায়িনী শ্তডিশীঃ অবধূতিক1। গ্রাহক (৩) 
ক্রেতা £ গন্ধরবসত্ব। ঘড়ুলী (৩) সরুমুখা ঘট : সুক্রূপা শুক্রনাড়িক1। 
তি অভ (৪) ত্রিবুৎঃ ললনা-রসন1-অবধৃতী নাড়ী । বি্ঞালী (৪)--বৈকালিক 
ক্রিয়া ঃ কালরহিতা। কমলরফস €)-_পদ্মমধু : পরমার্থ বোধিচিত্ত। কোঞ্চাভাজ 
(৪)-__চাবীতালা মণিমূলদ্বারের ম্পুটীকরণ | সাক্কম (৫)--সাকো। £ ॥সংবৃত্তি- 
পরমার্থ বা স্বাধিষ্ঠান-প্রভান্বরের এক্য। জরপা ৮)-- রৌপ্য £ বূপাদি বিষয়। 
খুণ্টি (৮) খুঁটি: আভাষর্দোব। কাচ্ছি (৮) রঙ্জুঃ অবিভ্যান্ত্র। 
কেডক্সাল (৮)- নৌকার হাল বাঁ দ্লাড়ঃ সদ্গুরু-বচন। বাখ্ধোড় (৯) 
বন্ধনন্তস্ত ; দিবারাত্রি বিকল্প জ্ঞান । ব্সসব (৯)--মদ্য ১ আক্দবদোষ। নগর 
(১৭) পুরী ঃ বূপাঁি বিষয়সমূহ | ক্রাক্জ (১.)- ব্রাহ্মণ £ "চঞ্চল চিত্তবটু”। 


শব্দার্থ বিচার £ সন্ধ্যাভাষা ২১ 


ভাস্তি (১*)__বাশের তন্্রী : 'ভগ বা পন্স্থান বা অবিদ্যা। চড়া (১)_- 
চাঙ্গাড়িঃ “বিষাক্সাভাস+। নড়পেঁড়ী ( ১*_বাগচীর পাঠ )- নটপেটক £ 
“সংসার পেটক'। শানু ১১)- শ্বশুর বা শাশুড়ী: শ্বাস । আজ (১১) 
মাতা £ 'মায়ারূপা অবিচ্যাঃ। মজঅবজ (১২)-_দাবা : 'মগ্্রনয় রহস্য” । গজঅব্র 
(১২) দাবাখেলার গজ £ তথতাচিত্ত। তি (১২) দাবার মন্ত্রী £ 'প্রজ্ঞাপার মিত! 
বুদ্ধি । ঠাকুর (১২)_ দাবার রাজা £ 'অবিষ্া চিত্ত' । কল্সহার (১৩)-_কাগ্ডার £ 
প্রভাশ্বর চিভ”। বুড়িলী মাতঙ্গী (১৪) -বুড়ী মতঙ্গকন্তা : “সহজযান 
প্রষাঙ্গী নৈরাত্মা”। পঞ্চ কেড়ু্সাল (১৪)_-পাচ দাড় : “পঞ্চক্রমোপদেশ' | 
দ্ুখোল (১৪)--জল নেঁচিবার ডুখী (ভোগ?) : 'অভিষেক' (সেক )। জিকল 
(১৬) শৃঙ্খল £ 'সংসারপাশ” | খস্ভ! (১৬)-_-থাম বা স্তভ ; “অবি্া। খর- 
রবিকিরণ (১৬) প্রচণ্ড কর্যতাপ £ মহাস্থখরাগানল। বিসম। (১৭) বিষম £ 
বিশিষ্টাধিমাজ। সত্বের “সম' ৰা নিবাণ। 'কঞ্৯ (১৮) গ্রীবাদেশ 2 িম্তোগচক্র | 
বিবাহ (১৯)--পরিণয় £ বায়ুরূপ গমনদারের বাহবভঙ্গ (“বাধাভঙ্গ')। বুঞএনি (১৯) 
_রাত্রি £ 'ক্রেশান্ধকার'! নিরাজী (২.)-_নিরাশ £ “আসজরহিভা”। বাপুড়। 
(২*)-_হতভাগ্য £ 'বাসনাহীন; | তুল।(২৬)--কাপাস ঃ 'তুলনযোগ্য তেলোক্য' । 
কমলিনী (২৭)--পন্মিনী : “পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্ম।” ৷ জবর-সবরী ৮২৮) 
সবরজাতীয় নরনারী : “বজধর ও জ্ঞানুমুদ্রা' । গুপ্জামালী (১৮)- গুঞ্লামালা £ 
'গুহ্মন্ত্র' । দ্াত্ী (২৮) পত্বী£ ক্রেশহরণ করে যে এমন “ণইরামণি?। 
তিঅধাউড (২৮) ত্রিধাতু খণরৌপ্যতাত্র : ব্রৈধাতুক কায়বাকৃচিত | ব্গ (৩৯)-- 
ব্গদেশ £ অয়জ্ঞান। ৫গাহাল (৩৪) - গোশালা £ ইন্দ্রিয়ের আলম্বন শ্বকায় 
( 'গে। ইতি ইন্দ্রিয়ং। _ তন্য আলম্বনং ম্বকায়ং__টীকা )। বঙ্গাল, (৩৯) 
বজদেশবাসী £ অছয়জ্ঞানে জ্ঞানী । পঞ্চপাটল (৪৯)-_-পঞ্চপত্তন : 'পঞ্চ্বদ্ধাশ্রিত 
'অহংকার-মম-কারাদি' । চোৌকড়ি।ভগু!র (৪৯)__চারকোটি মুদ্রার ভাণ্ডার £ 
'সঙ্গাসন্৷ লদসদ্‌ ন ন চাপি উভয়াত্মকং' এইরূপ চতুক্ষোটি বিচার । জোহ্বাঁটিক। 
(৫০)--জ্যোৎ্স্াবাড়ী £ 'জ্ঞানেন্ুুমণগ্ডল' | 


॥ চার || চর্ধাগীতিতে আর একধরনের দ্ধযর্থবোঁধক শব্দ আছে, যেগুলির 
নিহ্তার্থ কোন একটি বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থকে' আশ্রয় করিয়া গঠিত। 
হিন্দুতঙ্তরে প্রত্যেকটি বর্ণ বিশেষার্থবোধক | কামধেন্ু তন্ত্রে তাহাদের আকুতিসহ 
অর্থ নিরূপিত হইয়াছে । তাপ্ত্রিক বীজমন্ত্রগুলি যে সেই বর্ণার্থেই বিশেষ অর্থবহ, 


২০২ চর্যাগীতির ভূমিকা! 


“বীজনিঘণ্ট, হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া ধায় । মনে হয়, বৌদ্ধতস্ত্রেও প্রত্যেকটি 
বর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ বহন করিত। ভাকার্ণবে বলা হুইয়াছে__“এককৈম্ত তু 
মাহাত্ম্যমক্ষরশ্য হি ভূরয়» (দ্বিতিয় পটল)। হেবজতন্ত্রের “এবং ময়া শ্রুতম্‌ 
মহাবাক্যটির অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের অর্থ যোগরত্বমালায় করা হইয়াছে, 
তাহাতে এ _ পৃথিবী, কর্মমুন্রা লোচন! 7 বং₹জল, ধর্মমুদ্রা মামকী ; ম-বহ্ি, 
মহামুদ্রা পাগ্ডরা ; য়া-মারুত, সময়মুদ্রী তারিণী। যোগরত্ুমালায় এ-নভগ, 
বংস্বজ্ব অর্থও ধরা হুইয়াছে। চর্যাগানেও এইরূপ সঙ্কেতিত বর্ণার্থমূলক ষে 
শবগুলি পাওয়া যায়, চর্যাটাকায় তাহাদের আভিপ্রায়িক অর্থ ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে । কিন্ত টীকাকার সেগুলিকে সন্ধ্যা শব্দ ৰলেন নাই | যথা, -_- 


অলি (৭, -১)--অকারাদি শ্বরবর্ণমালা, চর্যার্থ 'আলোকজ্ঞান” ৭), কিংবা 
“চন্দ্র (১১) | 

কালি । ৭, ১১)--ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণমালা, চর্ধার্থ 'আলোকভাস” (৭), 
কিংবা 'সতর্ধ” (১১)। ী 

জারি (১৭)-বাহ্চার্থ গীতবিশেষ ; নিহিতার্থ অ-অক্ষরের শ্বরপবোধক 
গান। আলি-কালি বণমালার (ভতর সার অক্ষর অ-কার ('আলি-কালি 
বর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং টীকা) কারণ, সকল ধর্ম যে আদৌ 
অন্ৎপন্ন নঞ্র৫থক আদিবর্ণ অ-কার তাহারই গ্োতক (“অ-কারো মুখ: 
সর্বধর্মীণাম্‌ আগ্যন্সৎপনত্বাৎ”-- ৪১ নং চর্যাটীকায় উদ্ধত আগমবচন )। ' কাজেই 
“সারি' গান হইল অ-কার বা শৃন্ততার শ্বরূপধোধক গান। 

এবংকার (৯)-_এ চন্দ্রাভাস, বং সধ অর্থাৎ £বকল্পিক 'দিবারাত্রি জ্ঞান | 

কপাস €৫০)--বাহ্ার্থ কার্পাস, চর্যার্থ “ক-কারস্ত পার্খবতী খ-কারঃ 
চতুর্থ শৃহ্ৎ' (টীকা)) সরহ-পারদের দোহাটীকা হুইতে জানা যায় "ক" 
সংবৃতিহ্থথ, 'খ পারমাথিক শৃন্থতা-স্থখ। অতএব “কপাঁদ”-খ অর্থাৎ 
শৃন্তততা সখ । | 

কপালী (১০) বা কবালী *৫১--- সাধারণ অর্থ কাপালিক, চর্ষার্থ 'কং 
স্থথং পালফ়িতৃং সমর্থ:-_অর্থাৎ ক-রূপ সংবৃতিম্ধধ পালনে সমর্থ চর্ধাধর | 

কঙ্গুচিন। (৫*)--অক্ষরার্থ চিনা-শস্ত কাউন, নিহিতার্থ ক-রূপ স্ছথ যাহার 
অঙ্গচিহ্ন অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিত্ত । 

কুল (১৪, ১, ৩৮)--বাহ্ার্থ বংশ, চর্যাটীকায় “কুএর অর্থ কোথাঞ্ড 


শব্দার্থ বিচার £ সন্ধ্যাভাবা ২৯৩. 


ধর) হইয়াছে শরীর, কোথাও কুম্বার্গ। ৩৮ সংখ্যক গানে “কুল” অর্থ গ্রকাতি- 
পরিশুদ্ধা অবধৃতিকা, যেখানে কুমার্গ চন্দ্ন্র্যাদি লয়-প্রাপ্ত--“জ্মাগচন্্রাদিকং 
যশ্মিন্‌ অবধৃত্যাং লয় গচ্ছতি লা! প্ররুতি পরিশুদ্ধাবধৃতিকা কুলশব্দেন বো্ধব্যাঃ। 

কুলীন ০৮)- বংশমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ; চর্ধার্থ কু- শরীর, অতএব কুলীন- . 
“কৌ শরীরে লীনং যত প্রভাশ্বরং? € টীকা) 

খ-মণন্ডভারী (২০) সাধারণ অর্থ খ্যামন! বা ঢ্যামনী স্বামী যাহার ; 
চ্যার্থ খ-সর্বশৃন্য, অতএব খমশভতারী - 'সর্বশৃন্তং মন:ম্বামী' যাহার । 

থউঁ (১১), খাট (২৮)-_বাহ্বার্থ খাট, চরধীর্থ খ শূন্যতা, ট টালিত অর্থাৎ 
নাড়ীশক্তি যথায় প্রভাম্বর কর্তৃক স্পষ্ট (১১) অথবা ত্র্রধাতুক কায়বাকৃচিতত 
যথায় খ অর্থাৎ শৃন্তা হৃথপ্রভাম্বরে বিনষ্ট ('টালিত? )। " 

টাল (৩৩)--ট-অসদ্রূপ অর্থাৎ কায়বাকৃচিতের ১৬০ প্রকার প্ররৃতিদোষ | 


সেই “টমালমসদ্রপং' যেখানে লঙ্প্রাপ্ত, অর্থাৎ মহাস্থখচক্র | এই অর্থেই 
৩৫ সংখ্যক গানের “টলিয়া' শব্দটিও বিচার্য। 


সবর ২৮)-__শবর, কিন্ত চর্যার্থ স-পর১ সবর -হ অর্থাৎ স-কারের পরবর্তশ 
বর্ণ হ-কার সকার পরে! হ' )। হ-বজধর (“স এব পবিধর2, )। কাহুপাদের 
২৪ নং দোহাটীকা হইতে জান। যায়, সবর-্প্রাণবায়ু | ব্যাকরণমতে হ প্রাণবণ । 
অতএব, সবর _হ- মহাহখাধারের প্রাণবায়ু-ব্জ্রধর | 

জবরী (২৮)_-শবরী 3 চর্ধার্থ শবরের গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাজ্সা। নৈরাত্মা 
'অকারজা ( “তন্ত গৃহিণী জ্ঞানমুদ্র। নৈরাত্ম] অকারজা”_টীক1)। অ-কার 
সবশৃন্ততার প্রতীক, অতএব অ-কারজা সবরী নেরাত্ম।। 
কাজেই দেখা যাইতেছে, আলি-কাঁলি বর্ণমালার প্রায় প্রতিট বর্ণই অভিপ্রায়িক 
অর্থবোধক । অ-আদেৌ অস্ুৎপন্নতার প্রতীক, এস-চন্দ্রীভাস, ক-সংবৃতিস্থখ, 
খ-সর্বশূন্ত পাঁরমাথিক সুখ, ট-অসদ্বূপ, বংলস্থ্ব, র-রতি - অনস্তঅনুত্বর- 
স্থখ। টাকাকাঁর এগুলিকে সন্ধ্যাশব্ধ বলেন নাই বটে, কিন্ত শব্দ-প্রকতিতে 
ও গৃঢার্থ ভ্োতনায় এগুলি আভিপ্রায়িক ও তাৎপর্যপূর্ণ । 

॥ পাঁচ || টাকাকার মুনিদত্ত “সন্ধ্য'' শব্দটির উল্লেখে অত্যন্ত সতর্ক। 
কারণ, চর্যাগানে আরও কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি হেবজ্জ্রতত্তর 
ফোগরত্রযাল1, ' বা সরহুপাদ্দের দৌহাঁটাকা মতে দদ্ধ্যাশব্দ কিন্ত চর্যার 


টাকাকার তাহার্দিগকে সদ্ধ্যা শব বলেন নাই। চর্ধাগানে কোথায়ও মুল 
সন্ধযাশব্দ, কোথায়ও ব। অর্থটিই মু শব্রূপে গৃহীত হইয়াছে । যথা_ 


২০৪ চর্যাগীতির তৃমিক। 


কুন্দুরু (৪) _ ঘীব্দ্িয় যোগ ? চর্যাটাকাতেও উহাকে বলা হইয়াছে “ঘীন্দরিয় 
সমাপত্ভি যোগ” | -তুঃ “মলয়জ কুন্দুক বটই+- হেবজ্রতন্ত্র ২৪ 

হাড়েরি মালী (১০)-_টীকামতে 'নিরংশুচর্যা” ; 'নিরংশু; সন্ধ্যাশব্দ, অর্থ 
অস্থি-আভরণ (“অস্থ্যাভরণং নিরংশুকম্-হেবজ )। এখানে অর্থই মূল শব্দ । 

ডমরক্গ (১১)- “কপীটং ডমরুকং মতং'-হেবজ । এখানেও মূল শব্দের 
পরিবর্তে অর্থটিকেই মূল শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে | 

কুল ( ১৪, ১৫)-হেবজ্রতস্ত্রের সন্ধ্যাশব্দের তালিকায় “কুলং পঞ্চবিধং 
খ্যাতং বর্ণভেদেন ভেদিতং |" বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত, রত্র-এই পঞ্চকুল। 
পঞ্চ স্বন্ধরূপ পঞ্চভৃতের কুলকে যাহা! দ্বারা! গণনা! করা হয়, তাহাই কুল _ কুল্যতে 
গণ্যতেহনেন কুলমিত্যভিধীয়তে | কিন্তু খ৮নং চর্ধায় কুলমুদ্রাকেই “কুল' বলা 
হইয়াছে; সেখানে কুল -পরিশ্ুদ্ধী অবধৃতিক। । 

কুলিণ-€১৮)-ষে প্রভান্বর কৌ (শরীরে ) লীন, তিনিই কুলীন অর্থাৎ 
কৌলিক ; হেবজ্তম্রমতে পঞ্চ তথাগত বুদ্ধই পঞ্চ কৌলিক - বুদ্ধাশ্চ পঞ্চ 
কৌলিকাঃ | ৃ 

'অন-পবন (১৯)--বিকল্পজ্ঞান ) সরহ দোহাটাকামতে 'মন-পবন' সন্ধ্যাশব্দ। 

পবন _ চঞ্চল সংবৃতি বোধিচিত্ত, মন সেই সংবৃতিচিত্তের সুখরূপ অস্থত | 


কর্ণকুগুল বজ্জ (২৮)-_ কুগুলাদি পঞ্চুদ্র। নিরংশুকালঙ্কার (টীকা); 
এখানে সন্ধ্য। অর্থই যূল শব্দরূপে গৃহীত ৷ 

কাপুর (২৮)- কপুর ॥ 'শুক্রৎ কপূরকং মত হেবজ ; চর্ধাটাকায় উহ্াকে 
বল! হইয়াছে যুগনদ্ধ হেতুফল । | | 

হরিণী (৬) জ্ঞানমুত্রা, দোহাটাকামতে সন্ধ্যাশব্দ | 

ডমরুলি (৩১)- পূর্বোক্ত “ভমরু শব্দ দ্রষ্টব্য | 

রূবিশশী (৩২)- অদ্বয়বজ্ের টাক মতে রবি ও শশী সন্ধ্যাভাষা, অর্থ রাগ- 
বিরাগাদি কল্পিত সহজ । 

বলদ (৩৩)--হেবভ্রমতে 'বল” মাংস অর্থে সন্ধ্যাশব্দ_ "বলং মাংসং 3 
চর্যাটাকামতে বলদ-বলং মাংসাদ্‌ দেহবিগ্রহং দদাতীতি বলদঃ, অর্থ 
বোধিচিন্ত | ৩৯ নং চর্যাটাকায় বলদ শব্দের নির্বচন -'ুষ্টবিষয়ং বলং দর্দাতি 
ইতি ভুষ্টবলদ চিত্তরাজে৷ বোদ্ধব্যাঃ' | 

বাজুল:(৩৫) _ বভ্রকূল ১ হেবজ্রতন্ত্র মতে বগ্রকুল সন্ধ্যাভাষা | 
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চগালী (৪৭)- হেবজ্রতন্ত্রমতে চগ্ডালী রত্বকুলের মুদ্রা, শ্বপচীর সমার্থক । 
অন্তন্র 'চগ্ডালী জ্বলিতা। নাভ” ক্পোকের ব্যাখ্যায় যোগরত্বমালাকাঁর বলেন, 
“পণ্ড প্রজ্ঞা অংকারঃ। আলির্বজসত্বে। হুঙ্কার: । অঙ্কার-হঙ্কারৌ চগ্ডালী । 
৪৭ নং চর্ধায় এই শেষোক্ত ভাবটিকেই রূপক আকারে বর্ণনা কর? হইয়াছে। 

বাজ (৪৯)- বজ্ব ; হেবজ্বমতে 'বোল' সন্ধ্যাশব্দের অর্থ 'বজ”-“বজ্বং বোলম্‌ 
ইতি খ্যাতম্‌।' 


পম! (৪৯)-_পন্ম ; হেবজ্রমতে সন্ধ্যাশবব কক্কোল-এর অর্থ পল্ম-_“পন্মং 
কক্কোলকং মতম্‌* | 

জবর অবরী ২৮, ৫০ )- দোহাটীক। মতে সন্ধ্যাশব্ৰ, অর্থ যথাক্রমে পবিধর 
ও ৫নরাত্ম। | |] 

| ছয় || চর্ধাগীতিতে মুনিদত্ত-চিহ্িত সন্ধ্যাশবাবলীর ভালিক। প্রকাশের 
পূর্বে এই গীতিকোষের অন্তর্গত ২নং ও ৩৩নং গানের ভাবা সম্পর্কে আলোচনা 
কর! প্রয়োজন । এই ছুইটি চর্ষা দ্বার্থক শব্দে ভরা | এই ছুইটি গানের টীকার 
স্থছচনায় টীকাকার গান দুইটি যে সন্ধ্যাভাষায় রচিত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন__ 


“তমেব মহান্গখরাজানং....ম্বানন্দাসবপাঁন প্রমোদমনসা কুকুরীপাদাঃ 
সন্ধ্যাভাবল্পা শ্রকটস্সিতুমাহুঃ ( ২নং চর্যাটীকা ) 

“তমেবার্থং পরমানন্দসন্দোহমুফ্িত ঢেণ্টণো হি সিদ্ধাচার্যঃ জন্ধ্যাভাষয়। 
প্রতিপা্দয়তি? (৩৩ নং চর্যাটাক। ) 

২. সংখ্যক গানের টীকায় এইরূপ সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনার কথা বলিয়াও মুনিদত 
'ছুলি' ও বহুড়ী” শব্দ দুইটিকে পৃথকভাবে সদ্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন | কিন্তু ৩৩ 
সংখ্যক গানের টীকায় কোন বিশেষ শব্দকে সন্ধ্যাশব বল! হয় নাই । টাকাকারের 
উদ্দেশ্য কি? তিনি কি বলিতে চান, এই ছুইটি গানে, সমগ্র গানই সন্ধ্যা 
অর্থে গ্রহণ-যোগ্য ?... তাহা হইলে “ছুলি” ও 'বহুড়ী” শব্দ দুইটিকে পৃথকভাবে 
সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত করিবার তাৎপর্য কি? ছুইটি গানেই স্বরূপার্কে গোপন 
করিয়া বাহিরে অন্ত একটি অর্থকে প্রকাশ কর! হইয়াছে । গান দুইটির অপর 
বিশেষত্ব _ বক্রভাবণ বারা বিরোধাভাস স্থষ্টি। বিসদৃশ উক্তি দ্বার৷ বিরোধ কৃষ্টি 
করাই কি সন্ধ্যাভাষার লক্ষণ ? তাহা হইলে-_ 

মারিঅ শাস্ু নণন্দ ঘরে শালী । 
মাঅ মারিঅ। কাহু ভইঅ কবালী ॥ (১১) 


হক চর্যাগীতির ভূমিকা 


নব জৌবণ মোর ভইলেসি পুর] । 
যূল নখলি বাঁপ সংঘারা | (২) 

_ প্রভৃতি উক্তিকেও সন্ধ্যাভাষ। বলা উচিত ছিল। কারণ যাহাই হউক, 
১৯ ও ৩৩ সংখ্যক গান সন্ধ্যাভাষায় রচিত বলা হইলেও তদস্তর্গত এই গুঢার্থবোধক 
শব্দ গুলিকে সন্ধ্যাশব বল! হয় নাই । অথচ শব্দগুলি ছ্যর্থক। 

খনং চর্যা :__-পিঠা- পাত্র, বজমণি, বঙ্খ-__বৃক্ষ, যোগীন্দের কায়, 
তেস্তলি চিথ্চাফল, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত , কুস্তীর-_জলজন্ব, কুম্তক সমাধি, 
ঘর__গৃহ, অবধূতী-গৃহ , ্ঙন- আলজিনা, ব্যুখানবাত , বিয়াভী-_দুশ্রিত্র। 
নারী, পরিশুদ্ধাবধূতী ; কানেট _কণভৃষ।, প্রবেশাদিবাত, চৌর--অপহরণকারী, 
সহজানন্দ , অধরাতি-_মধ্যরাঞ্রি, চতুথা সন্ধা! , সম্ভুর-_-শ্বশ, তবরিতাদিশ্বাস ১ 
কামরু-__কাষসঙ্কেত স্থান, নিবিকল্প মহাস্ুখচক্র | 

৩৩নং চর্ধ ঃ--টাঁল-_টিলা, মহান্খচত্র , পড়বেবী- প্রতিবেশী, পাশ্বস্থ 
চন্দ্রন্র্য ১ হ্াড়ী-_ভাগ্ত, শ্বকায়াধার , ভাত -- ভক্ত, সংবুন্িবোধিচিত্ত ) ব্যজ-_ 
'অঙহীন, প্রভাম্বর , দুহিল দুধু- দোহাছুধ, কর্মমুত্রাপ্রসঙ্গে বজাগার হইতে 
উৎপন্ন বোঁধিচিত্ত , বেন্ট-বাট, যুলমহাস্তথচক্র , বজদ--বুষ, সংবৃত্তি 
"বাধিচিত্ত ১ শ্বাঝী _গাভী, নৈরাত্মা , ছচোর- সংবৃত্তি চিভরাজ , ছুঃসাধী-_ 
বাত্রির প্রহরী, পরমার্থচিত্ত , শুগধীন--শিয়াল, স'সারচিন্ত, জিংহ-_যুগন 
পরমার্থ চিত্ত । 

॥ সাত ॥ “নির্মলগিবা” টীকাষ চর্যার গুহ্থ সাধনার অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়। 
টাকাকাব মুনিদত্ত মতি অলস্*খ্যক শব্াাকই স্পষ্টতই সন্ধযাশব্দ বলিয়। উল্লেখ 
ক্ারয়াছেন। শব্দটি উল্লেখ করিয়া অমুক শব্দ “সন্ধ্যাভাষয় !৮)বা 
'সন্ধ্যাজ্ঞানেন' (৩৬ ) বা “সন্ধ্যা” ৫, ১৪) "অমক অর্থে বোগ্ধব্য--এইরূপ 
নিদেশ দিয়াছেন । যথা, “বারুণীতি সন্ধ্যাবচনেন তদেব সংবৃত্তি বোধিচিভ্ং 
বাছ্ধব্যং) (৩), “করুণেতি সন্ধ)াভাষয়া তমের বোধিচিত্ব"' (৮), গঙ্গাফমুনেতি 
সন্ধ্যা চন্দ্রীভালস্ক্যাভাসৌ গ্রাহ্থ গ্রাহকৌ?” (১৪), "মৃষকঃ সন্ধ্যাবচনেন চিত্ত- 
পবনঃ বোজ্ব), ইত্যাদি । টীকাকারের নির্দেশ অন্তসারে নিম্লিখিত শব্গুলি 
পাশ্বলিখিত দ্বিতীয় অর্থে সন্ধ্যাশব্দ, প্রথম অর্থটি বাহ্‌ ঃ 

ভুলি (২)-ছুরা (কমঠ), “মহান্থখকমল" ₹ বন্ছুড়ী (২)-_-বউড়ী, 
এবধৃভী -€ অ ) বধৃতী- বধূটা১বহুড়ী-'পরিশ্ুদ্ধাবধূতী” ; বারণী (৩ )- অস্থ, 


'ঝার্থ বিচার £ সন্ধ্যাভাষা। ২৯৭ 


সংবৃত্তি বোধিচিত | গই (৫)-_নঘ্বী, 'ললনারসনাদিআভাসজয়' ; হরিণ! 
৬)-__মুগ, 'চিত” ১ হরিতী (৬)--সৃগী, 'জ্ঞানমুক্রা” ; করুণা (৮ )--মৈত্রী, 
বোধিচিত্ত'; গজেজ্দ (৯)--গজবর, “চিত্ত; ভোম্বী (১৭) ভোম্নী, 
পরিশ্তদ্ধাবধৃতী নৈরাত্ম!, ; বড়িক! (১২ )-_দাবাখেলার গুটি বড়ে, “ষট'যত্বরশ'ত 
প্রকৃতি দোষ"; গাবী (১৩)-- নৌকা, “মহাস্থখকায় ; গ্বাঙ্গাষমুন1 (১৪ )-_ 
বনামখ্যাত নদীদ্বয়, “চন্দ্রাভান স্ধাঁভাস গ্রাহ গ্রাহক”; নাজঈ €১৫)-_নৌ, 
খক্রনাড়িকার মধ্যে অবস্থিত “বোরধিচিত' , পুলিন্দ। (১৪ )-_কাপড়ের পোটল। 
7 পাল, নপুংসক'? ; গ্াজন্দ। (১৬)--গজেন্দ্র, “চিত? ; আ্ণতাস্তি ধনি (১০) 
পৃন্যত ধ্বনি, 'প্রভাম্বর অনাহত” , ডোম্ী (১৮)--ডোমনারী, “পরিশ্ুদ্ধা- 
বধাতিক”) মস! (২১)--যৃষক, “িত্তপবন” , বেমকটবণ। (২৫)-_মূল 
শানটি পাতা না থাকায় লুপ্ত, তবে টীকার শেষাংশ হইতে জানা যায়, উহা 
শদ্ধ্যাশব ; শব্দটির বাহা অর্থ অস্পষ্ট, সন্ধ্যার্থ 'প্রাণাপান প্রজ্ঞোপায়াত্মক 
বাতদ্ধয় 5 স্ণ (৩৬)- শৃষ্তম্, 'বাসনাগার' ; বাক্স (৪৭) ব্রহ্মা, 
বটনাড়িকা” ; হ্ুব্ি (৪৭)- বিষু্ 'যুত্র নাড়ী”; হুর (৪৭)--শিব, 
'শুঞুনাড়ী' ; তইল! বাড়ী (৫০) তৃতীয় বাটিক।, 'ততীয় মহাশৃন্ত' , চারি 
৷ ৫০ )-_চতুর্থ, 'চতুরানন্দ | 

লুঙ্ঠাংশ বাদে চর্ধাটীকায় মোট ২৫টি সন্ধ্যাশবন্দ রহিয়াছে । তন্মধ্যে নাঈ__- 
» বার এবং ভোশী ২ বার এবং গজেজ্র ( গঞ্জরন্দা ) দুইবার সন্ধ্য। শব্দরূপে পুনরু ক্র 
হইয়াছে । এই ছিরুক্তি বাদ দিলে মোট ২২টি শব্দকে টাকাকার স্পষ্টভাবে 
শন্ধ্যাশব্দ বলিফ়াছেন । 

চর্ধাধূত বিভিন্ন পধায়ের ছ্ধর্থক আভিপ্রারক শব্দগুলি 1বচার করিলে 
সঞ্ধ।াভাষ।' 'আভিপ্রায়িক ভাষা ব। 410692565108] 9199০৮--এই নিবচন 
অব্যাঞ্চি দোষে ছুষ্ট হইয়। পড়ে। কারণ সন্ক্যাশবগুি. কেবল দ্ধযর্থক 
আাভিপ্রায়িক শব্দ নহে, উহাতে নিশ্চয় অন্য একটি লক্ষণ আছে, যাহার ফলে 
লদ্ধ্যাভাঁষা অন্যান্য ঘ্যর্থক শব্দ হইতে শ্বতন্ত্র। সে লক্ষণ কি? 

সন্ধ্যাভাব1 সময়-সঙ্কেতের ভাব 

মেহাযান বৌদ্ধ ্রস্থগুলিতে এবং তাহাদের টীকা-ভাষ্যে 'সন্ধ্যাভাষা”, 
সন্ধ্যাভাষত” বা 'দন্ধ্যাবচন” প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও কোথাও স্পষ্টভাবে 
সন্ধ্যাশবের সংজ্ঞাথ' নির্দেশ করা হয় নাই । কেবল হেবজ্ঞতন্ত্রের ছিতীয় কল্প 


২৯৮ চর্যাগীতির স্ৃমিক' 


“সন্ধ্যাভাষা নাম” তৃতীয় পটলে স্পর্শগ্রছুণের মত দিজ্বাঞজে স্পর্শ করিয়া 
সন্ধ্যাভাষার মর্মার্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে, “সন্ধযাভাষং মহৎ ভাষং সময়সঙ্কেত 
বিস্তরম্ £ সন্ধ্যাভাষা মহাভাষা, উহা “সময়সন্কেত'-প্রকাঁশের ভাষা । 

সময়-সঙ্কেত বলিতে কি.বোঝায় ? (মঙ্াধান শাস্মে 'সময়' প্রাচীন 'ধর্ম' 
শব্দটির সমাথণক | কিন্তু পাঁরমিতাযানে এই শবটি আরও বিশেষার্থবোধক 
হইয়া উঠে। পারমিতানয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে উহ! প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন- 
বাচব শব্দে পরিণত হয় ]) এই প্রজ্ঞা 'নুদ্ধ ধর্মকরগুক”, ইহাই “তথাগতগর্ভ'_- 
উহার সহিত “অভ্ঘজে”ই আাধকের সর্বার্থসিদ্ধি। এই 'অভিঘঙ্গ”ই “সময়? | 
কালক্রমে নর-নারীব মিলনের সহিত যুক্ত হওয়ায় বৌদ্ধতন্ত্রে “সময়” যোগী 
ও যোগিনীব মিলনের রহস্তময় প্রতীক হইয়া উঠে । এই মিলনের বাহ্য 
ও অধ্যাত্ম তই প্রকাব অর্থ থাঁকিলেও, নির্যাণকায়ে কর্মমুদ্রার সহিত মিলন 
এবং অভ্ভোগকায়ে সমযম্দ্রার সহিত সম্ভোগের ইঙিত অস্পষ্ট নহে । এইজন্যাই 
এই গুহা সাধনপ্রণালী সঙ্কেতিত শব্দে অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় আবৃত | উদ্দেশ্য 
ভব্য সত্বের নিকট সময়ের স্থগুপ্ত তত্বকে প্রকাশ ক্করা এবং অভব্য সত্বের 
নিকট হইতে উহাকে কৌশলক্রমে গপ্ রাখা__“ভব্য সত্বেষু ব্যক্তং অন্ভধ্য সত্বেষু 
গ্প্ঠমিতি' - (সরহপাদের দোহাটাকা )। 

হেবজতন্থে গুঢাথ'সহ সদ্ধ্যাশব্াবলীর একটি তালিক প্রদত্ত হইয়াছে £ 

মদ্দন-_মছ্য, বল--মাংস, মলয়জ-_মীলন, খেট -গতি, নিরংশুক-_ 
অস্থ্যাভরণ, ৫প্রস্থাণ_ _আগতি, কৃ্গীট _ ভমরুক, দুদু অভব্য, কালিগ্জর-_ 
ভব্য, পধ্মভাজন (1,008 ৮৪5০-_-107 738€171 )--কপাল, তৃপ্তিকর-_ভক্ত 
(শাল্যন্ন 9, মালন্তীক্ষন-ব্যঞজন, চতুঃসম-__গুথ ( বিষ্ঠা ). কম্তরকা_ মুত্র, 
দিহলক- শ্বয়ভ্ত (প্রীরজঃ ), কর্পুব্রক- শুক, আলিজ-_মহামাংস (নরমাংস ), 
কুন্দুক্-_ ঘীন্দ্রিয়যোগ, বাল বজ্র, কক্কোল-_-পন্য পঞ্চকুল-_পঞ্চবর্ণ ( চ/৮০ 
018,8985 01797:87)618660. 109 00100০9--])7, 13809)0) ), (এই পঞ্চকুলের 
মুদ্রা ঘথাক্রমে )__ভোম্বী--বন্বকুলী, নট _পন্পকুলী, শ্বপচী ( চগ্ডালী )-- 
রত্বুকুলী, দ্বিজ] (ব্রান্ষণী )--তাথাগতী, রজকী- কর্মকুলী। 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ। যাইবে; সন্ধ্যা শব্খগুলির গৃড়া্খ বা সঙ্কেতিত 
অথ” নরনারীর বাহ মিলন-সম্ভোগেরই সঙ্কেতবহ। সহজসাধনার সাধনপক্ধতি 
'মহারাগনয়” | এই মহারাগেরই অন্ত পারিভাষিক নাম সময়? | সময়াচায়ের 


শক্ষার্থ বিচার £ সন্ধ্যাভাষা ২০৯ 


ক্রিয়াগুলি নরনারীর মিলনক্রিয়া। কোন মেলাপক স্থানে যোগী ও ঘোগিনীর 
সাক্ষাৎ, সঙ্কেতময় বাচনিক সংলাপ .( ছোম" ), গুরুর উপদেশে মুদ্রাগ্রহণ, 
প্রজ্ঞোপায় ষোগ, অভ্যাসপ্রকর্ষ প্রভৃতি বানা মিলনেরই কথা । বিশেষতঃ গুহ্য 
অভিষেক এবং এই অভিষেকের সময়, সময়মুদ্রা ও সময়াভিষেক প্রভৃতিও 
রহম্ঘন। ক বা সম্ভোগচক্রে সময়মুত্রাঘ সহিত সাধকের পরমানন্দ সম্ভোগ । 
এই প্রসঙ্গগুলি বিসদৃশ এবং একান্ত গুহা । তাই শ্রকাশের দিক হইতে ইহার 
ভাষাও স্বতন্ত্র। সময়-সঙ্ষেতের বিশিষ্ট ভাষা! তাঁই অভিসন্ধিযূলক সন্ধ্যাভাষা | 
সে ভাষা বাহিরের দ্িক হইতে এক অর্থ বহন করে, কিন্তু সঙ্কেতিত অর্থ ভিন্ন । 
সে অথ” “গুরুস্প্রদায়' --অথণৎ গুরুপরম্পর! প্রদত্ত উপদেশ অন্সারে বুঝিতে 
হয়। তাই হেবজতস্ত্রে অতি সংক্ষেপে এই মূল রহস্তাটির ইঙ্জিত দিয়া বল 
হইয়াছে, 'সন্ধ্যাভাষং মহত্ভাষং সময়সঙ্কেত বিস্তরম্‌ |” 

হেবজ্বতস্ত্রের দ্বিতীয় কল্প তৃতীয় পটলে সন্বর ও অভিষেক (প্রস্েই 
সন্ধ্যাভাষার তালিকা প্রদ্দত্ত হইয়াছে । এই কল্পেরই চতুর্থ 'পটলে যোগী ও 
যোগিনীর গীত-নাট্য কি, তাহার উত্তরে সন্ধ্যাভাষায় যে চিত্রটি অঙ্কন কর 
হইয়াছে, সন্ধ্যার্থে তাহ নরনারীর মিলনচিজ £ 


কোল্লই রে ঠিঅ বোল! মুম্মুনিরে কক্কোলা । 
ঘন কিবিড হো বাজই করুণে কি অইন রোল! ॥ 
তহি বল খজ্জই গাড়ে মঅণ। পিজিঅই | 
হলে কালিঞ্জর পণিঅই ভুদ্ধদ,ুঃু বড্জি অই || 
চউসম কন্তুরি সিহল। কপূর লাইঅই | 
মালই ইন্ধন সালিতচঠি ভরু খাইঅই ॥ 
প্রেঙ্খণ খেট করস্তে শুদ্ধাশুদ্ধ «'মানিঅই । 
মলয়জ কুন্দুরু বটই ডিস্ডিম তহি ণ বজ্জিঅই ॥| 
বাহিরের দিক হইতে ইহার অভিধেয় অর্থ একপ্রকার, কিন্তু লন্ধ্যযাভাষার 
অর্থ অন্সারে উহার গৃঢ়ার্থ বা সম্প্রদাক়ার্থ এইরূপ-- 
কোল্লগিরিত আছে বজ (লিঙ্গ ) এবং মুস্মুনি ক্ষেত্রে পদ্ম (ভগ )। উচ্চরবে 
বাজে ভমরু, সংবৃত বোধিচিত্তের (শুক্ররূপী ) এইব্ূপ কোলাহল । সেখানে 
মাংস খাওয়া হয়, মগ পান করা. হয়, ভব্য জনকে প্রপ্ধশ করানে! হয়, অভব্য 


জনকে বর্জন কর] হয়। বিষ্ঠা, মূত্র, রজ: ও শুক্র লইয়া অন্নব্যঞনসহ ভোজন 
১৪ 


২১০ চর্ধাগীতির ভূমিকা 
“কর! হয় । গতাগতিতে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বিচার কর! হয় না; মিলন ও হি-ইন্জরিং 


ধোগে অস্পৃশ্কেও দূরে বর্জন করা হয় না। 
ঠিক এই ভাবেরই একটি আঁগম-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ১৮ নং চর্যাটাকায়" 
কককোল প্রিয় বোল মেলকতয়া আনন্দস্ফুরৎ কুন্দুরাঃ | 
'সগ্যঃ শোধিত শালি লাঁলিতকরাঃ কালিগুরশ্চক্রিণঃ ॥ 
, ভ্রম্যদ দিব্যসরোজ পাজ মদনব্যালুপ্ত দস্তচ্ছদাঃ। 
প্রেতাবাসনিবাস নিত্যরসিকাঃ ফেচিৎ কচিৎ যোগিনঃ || 
এখানেও সন্ধ্যাবচনের সঙ্কেতে ভগলিঙগ যোগে রসিক. যোগীর মিলনের 
আনন্দ-স্ষুতি, শাল্যঙ্গ ভক্ষণ, পদ্মপাজে মগ্যপাঁন ও শ্মশানচারিতার কথা বল! 
হইগ্াছে। চর্ধাগীতিতেও একাধিক স্থলে সন্ধ্যাশব্দে নরনারীর মিলনযোগের কথা 
বণিত হইয়াছে । যথা-_ 

() ৪ সংখ্যক গানে “ভ্রীহেরুকচর্ধা "য় 'কুন্দুরু” বা ছি-ইন্ড্রিয় যোগের চিত্র । 
ভাবক ও যোগিনীর “কুলিশাজ সংযোগ” এখানে সন্ধ্যা ভাষাতেই বণিত। 
সন্ধ্যার্থে উহা যৌন-যষোগ হইতে ভিন্ন নহে 

তিয়ড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী । 
কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহু' বিআলী ॥ 
জোইনি তই বিন্থ খনহি ন জীবষি। 
তে? মুহ চুন্ি কমলরস পীবমি | 

_ ত্রিবুৎ (ব্রিভুজাঁকৃতি ভগ ) চাপিয়া আলিঙ্গনপটু যোগিনী আলিঙ্গন 
দেয়। ভাবককে বলে, ভগলিঙগ যোণে বৈকালিক ক্রিয়া কর। ভাবক বলে, 
ধোগিনি, তোমাকে ছাড়া এক মুহুর্ত বাঁচি না, তোমার মুখচুণ্ধন করিয়া আমি 
পন্মমধু পান করি। ূ 

(11) ১৯ সংখাক গান ভোশ্বী-বিবাহ ও মিলনের চিত্র। এখানে “বিবাহ' 
শব্/টিই গু তাৎপর্য বোধক, সঙ্কেতাথে বিবাহ গমনদ্বারের বাহবভঙ্গ । উপরস্ত 
'এখানে রহিয়াছে রাত্রিব্যাপী স্থরতাভিষঙের তৃপ্ধি : 

অহণিলি সুরঅ পসঙ্ে জাঅ। 
জোইণি জালে রএণি পোহাত্ম। 
€11) ২৮ সংখ্যক গানেও রতিক্রীড়ান্বখ প্রবাহের চিত্র : 
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো! মহান্থথে সেজি ছাইলী 
সবরে। ভুজল নইরামণি দ্বারী পে্ধ রাতি পোহাইলী ॥ 


দ্াবাতধ 1৮৭ 5 পন) তা ব্য। ক পে 


হিঅ তাবোল? মহানহে কাপুর খাই। 
স্ন নিরামণি কে লইয়। মহাস্থহে রাঁতি পোহাই ॥ 


--( সোনারূপা-তামায় গড়) তিন ধাতুর খাট পাত! হইল। সবর 
মহানন্দে শষ্য। বিছাইল । সবর কামকুশল নায়ক, সবরী কামনাক্িকা । সবর 
মনের স্থখে তান্ুল-কর্পুর ভক্ষণ করিয়া, সোনার নৈরামণিকে কণ্ে ধারণ করিয়। 
পরমানন্দে রাত্রি ভোর করিল। 


এ সকল স্থানে সন্ধ্যার যৌনবাশনা, দেহসম্ভোগ ও ভোগবিলাসের 
সঙ্কেতবহ। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্তাক, প্রাচীন তস্ত্রাদিতে 
সন্ধ্যা শব্ঘগুলিকেই ব্যবহার কর। হইয়াছে, সন্ধ্যা অর্থটি গোপন রাখ হইক়্াছে। 
চর্ষাগানেসন্ধ্যাশব্দের পরিবর্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেসঙ্কেতিত অর্থটি গ্রহণ করায় বাহ্‌ 
হরতলীলার ব্যাপারটি বাহিরে স্থপ্রকট হইয়াছে । সন্ধ্যাভাষ! যে সময়-সঙ্কেতরই 
ভাষা, বিষয়াহ্ছসারে চর্যাগীতির বিস্তাসপ্রণালীও সে সাক্ষ্য বন করে। আবিষ্কৃত 
চর্যাগীতিতে ৫০টি গীতের সংখ্যা থাকিলেও কয়েকটি পাতা ন। থাকায় উহাতে 
মোট পুর্ণাঙ্গ গীতের সংখ্যা ৪৬। তন্মধ্যে প্রথম ২১টি গানে টীকাকার থে 
পরিমাণ সন্ধ্যাশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, শেষাংশে সে পরিমাণে সন্ধ্যা শব্দের 
উল্লেখ অনেক কম। এ সম্পর্কে ভঃ তারাপদ মুখোপাধ্যার ?76 ০৫৫ 738159012 
/5070%206 072 7926 গ্রন্থে কয়েকটি সংশয়িত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন । 
আমর! দ্িতীয় প্রশ্থটির কথ! প্রথমে উল্লেখ করিতেছি £ ুঠ 285 09 17098588919 
01780 & 19180010108] 9089 18 72081090. 10 %109 810861008 ০01 /967%211/0- 
3000 800 &1)9 10670010091:8709 01 81101)16 ৪68,0810091065. * .+*. 1)068 
16 80101 61088 609 ৪010079 70088 90108915811 20 ঠ109 18669715816 01 
০ ৮০৪ [98 82৫ 00079886155] ড%09070£592 ? 

কালামক্রমিকতাঁর দিক হইতে শেষের গানগুলি পরবর্তাকালের লেখকদের 
রচন1 এই মন্তব্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। প্রথম গানের আদি সিদ্ধাচাধ্য 
লুই শেষাংশেও আছেন (২৯)। প্রাচীন সাধক সরহপাদদকে শেবের দিকেই 
( ২২১ ৩২১ ৩৮, ৩৯ সংখ্যক গানে ) বিশেষ করিয়া পাওয়া! যাইতেছে । ২ ও 
২* সংখ্যক গীতের রচয়িতা কুকুরীপাদ যে ৪৮ সংখ্যক গানের প্রণেতা (পাতা 
ন! থাকায় মূল গানটি লুপ্ত ), তাহা মুনিদত্ের টীকা! হইতেই জানা যাইতেছে । 
১৫ সংখ্যক গানের শাস্তিপাদ (ভঃ সুকুমার সেনের মতে 'প্রাচীনতর পদ্দকর্তা৮ 


২১২ চধাগাতর ভামকা 


২৬ সংখ্যক গানেরও রচয়িতা । শবরপাদও প্রাচীন কবি, তিনি ২৮ ও ৫* 
খ্যক.গানের কবি। কাহ্পার্দের ভনিতায় অনেকগুলি গান পাওয়া যায়, 
তন্মধ্যে ৩৬ সংখ্যক গানের রচয়িতা কাহুপাদ জালদ্ধরীপাদের শিশ্ত। তিনিও 
অপ্রাচীন নহেন। ৩৪ সংখ্যক গানের কবি দারিক আদি সিদ্ধাচার্য লুইয়ের 
শিশ্ত | কাজেই চর্যাগীতিকোঁষের শেষার্ধের গানগুলি অবরকালের রচনা, একথ। 
বলা চলে না। বরং চর্যাগীতির শেষার্ধে সন্ধ্যাশবের শ্বল্পপ্রয়োগ সম্পকে 
ডঃ মুখোপাধ্যায় যে অপর কারণটি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য ১ 
“16 19 17009881019 80086 8799 18697 08৮৮ 01 908 696 20206581060. 618099 


80008 5৪1)10)) 00 006 10915 609 10210581010, 0৫ 1901027/%/0-50000. 


চর্যাগীতির সঙ্কলনে একটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকের 
গানগুলিতে পাওয়] যায়, চর্ধা, ক্রিয়া অথণৎ মহারাগনয়ের পদ্ধতি । শেষাংশে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে সহজতত্বমূলক ব। সহজপ্রাঞ্চির আনন্দান্ুভবযূলক গান । 
অবশ্য এই ভাগ সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। অনেক গানেই লাধন ও সাধ্য 
একাধারে মিশ্রিত হইয়া আছে। তবু শেষাংশের গানগুলিতে তত্বসাক্ষাৎকারের 
আনন্দই বিশেষভাবে প্রকাশিত | সেখানে লুই 'জ্ঞানানন্দ হ্বন্দর” (২৯), শাস্তি 
'জ্ঞানানন্দ প্রমোদভরভ্ভিমিত হৃদয়” (২৬), ঢেপ্রণপাদ “পরমানন্দসন্দোহমুদিত' 
৩৩), ভদ্রপাদ 'জ্ঞানানন্দপ্রমোদঘযুক্ত' (৩৫), কৃষ্ণাচার্য 'সহজানন্দ সুন্দর" (৩৬) বা 
বা 'জ্ঞানামৃত পরিতুষ্ট' (৪২)। আর ভূম্থকু?-বিচিত্র তাহার সহজানন্দের 
অন্ুভব। তাই কখনও তিনি “সহজানন্দ রসপূর্ণ” (২৭), কখনও বা 'অমৃত 
পরিন্মপিত+ (৪৯)। এই সহজানন্দ “শ্বসংবেছ্য” এবং সে সংবেদন 'বাকৃপথাতীত+ | 
সেইজন্যই হয়তো ডঃ মুখোপাধ্যায় মনে করিরাছেন, চর্ধাগীতিশেষে সন্ধ্যাশব্ৰ 
প্রয়োগের সুযোগ অল্প । কিন্ত হ্যর্থক শব্দ সর্বন্র ব্যবহার্য । 

কিন্তু বিষয়টি অন্ত ভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। তত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দ 
প্রকাশে আভিপ্রাস্িক ভাষ। প্রয়োগের স্থযোগ অবশ্তই আছে । কিন্তু তাহাতে 
সন্ধ্যাশব্দ ব্যবহৃত নাও হইতে পারে । সন্ধ্যাভাষ। সময়-সঙ্কেতমূলক আভিপ্রায়িক 
ভাষা । তাহার প্রকাশের ক্ষে্রও সীমাবদ্ধ । 

মিস্টিক তত্ব অনুভবের প্রকাশে যে সঙ্কেত, রূপক, বিপরীতভাষণ ব1 পল্লবিত 
ভাষণের প্রয়োজন আছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহ! স্বীকার করেন। 'ঢ95:৮11 
বছ্েল, 000002 % 81059 01 11065555 195 5 99111002869 80101686190 
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পহজানন্দ “অবাচকত্বাৎ০ আনবচনীয় হইলেও, সাধকগণ তাহাকে 
বাকৃপ্রতীতির নানা কৌশল অবলম্বনে গ্রকাশ করির। থাকেন । চর্যাগানেও 
শহজতত্ব প্রকাশের ব্যাপারে আভিপ্রায়িক ছ্যর্থক শব্দের প্রচুর সমাবেশ দেখ 
ধায়। কমলিনী, শশধর (২*), গুঞা (৮), নিরাল _ নিরাবলম্বন (৩১), ₹ ভব, 
গাহাল (৩৯), বঙ্গাল, পঞ্চপাটন, সোণরূঅ (৪৯) এবং কপাঁস, কম্্রচিনা, 
,জাহুবাটি (৫০) প্রভৃতি সন্ধ্যাশব ন! হইলেও দ্যর্থক ও আভিপ্রায়িক | 

তবু শেষের দিকের গাঁনগুলিতে যে সন্ধ্যাশব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই, 
হাহা বলা চলে না । কারণ চরধাগানে অবিমিশ্র সহজতত্বের অন্থভবের কথা অল্প 
গানেই আছে । সর্বত্রই সাধনতত্বের সঙ্গে তত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দ মিশ্রিত 
ওয়া আছে । কাজেই যে-সকল স্থলে সাধন 'প্রসঙজে গুহামেলন প্রত্রিয়ার 
+থ। আছে, সেখানে সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ আছেই । যেমন ৪৭ সংখ্যক গীত 
+মলকুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী”। এই গানটি “হেবজ্রতন্ত্রের চগালী জলিত 
নাভোৌ” শ্লোকটিত ভাবছায়ায় রচিত। উহাতে সন্ধ্যাভাষার উল্লেখযোগ্য 
প্রয়োগ রহিয়াছে । | 

এইপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্তক। লাধন-সংক্রাস্ত 
'ত্কগুলি গানে পরিচিত ও প্রচলিত সন্ধ্যাশব্দ বা সন্ধ্যার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ 
₹র। হইলেও, মুনিদত্ত তাহাদিগকে সন্ধ্যাশব্দে চিহিত করেন নাই । ২৮ সংখ্যক 
গানের 'সবর-সবরী” 'কর্ণকুণ্তল বজ্' (নিরংশুক ), “কাপুর” (কপূর ), ৩১ 
সখ্যক গানের “মলপবন", “ভমরু” ৩২ সংখ্যক গানের “রবি-শশি+, ৩৫ স"খ্যক 
গানের “বাজ্ুল' ( বজ্বকুল ), ৩৭ সংখ্যক গানের কুল-, ৩৯ সংখ্যক গানের 
বলদ” ৪৯ সংখ্াক গানের "্ঘরণী” ও 'চগ্ালী+ এবং ৫* সংখ্যক গানের শবরা- 
শবরী” প্রভৃতি শব্দ গ্রচলিত মতে সন্ধ্যাশব্ধ। কিন্তু আচার্য মুনিদত্তের টীকাক্স, 
উহ্বার্দিগকে সন্ধ্যাভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। উপরস্ত প্রথমদিকের 
গানগুলির টীকাক় যেগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষের 
পিকের গানে দেই একইী অর্থে প্রয়োগ করা হইলেও, মুনিদত সেগুলিকে সন্ধ্যা 


২১৪ চর্যাগীতির ভূমিকা 


শব্দ বলেন নাই । যথা ৮ সংখ্যক গানে “ককুণ।' সন্ধাশব্দ, কিন্তু ৩০, ৩১ 
সংখ্যক গীতে একই অর্থে প্রযুক্ত হইলেও সেখানে 'ক্রুণা+কে সন্ধ্যাশব্ বলা! 
হয় নাই। ১০ সংখ্যক গানের “ভোম্বী” সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ১৪'নং গানের “সহজযান 
প্রমত্তাঙ্গী' ভোম্বী, বা ১৯ সংখ্যক গানের 'ভোম্বী” সন্ধ্যাশব্দ নহে | ৪৭ সংখ্যক 
গানের “ভোম্বী” পরিশুদ্ধাবধূত্তী'_-অথচ তাহাকে সন্ধ্যাশব্ধ বলা! হয় নাই, 
১৩ সংখ্যক গানের “নৌ' কাক অর্থে সন্ধ্যাশব,.কিস্ত ৩৮ সংখ্যক গানের পাব 
একই অথে ব্যবহৃত হইলেও সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত নহে । যনে হয়, টীকাঁকার পূে 
যে শবটিকে একবার সন্ধ্যাশব্ম বলিয়াছেন, পুনরুল্লেখ হইবে মনে করিয়া শেষের 
দিকে সেটিকে আর জন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই । এমন কি তত্ত্রে বা দোহাটীকায 
যে শবগুলিকে সন্ধ্যাবচন বল] হইয়াছে, সে শব্গুলিকেও টীকামধ্যে পুনরায় 
সন্ধ্যাশব্দ বল হয় নাই। এসকল ক্ষেত্রে দ্বিরুক্তি বা পুনরুক্তি পরিহার করাই 
সম্ভবতঃ আচার্য মুনিদর্তের উদ্দেশ্য । 


মোটের উপর সন্ধ্যাভাষা গুহাসাধনসংক্রাস্ত আনভ্ডিগ্রাযিক ভাষা 
গহাসাধনের ক্ষেত্রেই উহার প্রয়োজন ।! সহজানন্দ বাকৃপথাতীত হইলেও গুহ 
বা গোপ্যনহে। কিন্ত সহজে প্রতিষ্ঠার উপায় যে ব্জরজাপ, তাহ? সর্বথা গুহ 
ও গোপনীয় ! তাহার চর্ধা ও ক্রিয়াও বিসদূশ গু রহন্যময়। সহজ সাধনার 
পঞ্চক্রম, পঞ্চবর্ণ বিহার, সপ্রপঞ্চ চর্ষা, কপালচর্ধা প্রভৃতি শুধু ছুরবগাহ নহে 
বিষম । . আর এই চর্যা ও ক্রিয়াগুলিই বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে চর্যাশীতি- 
কোষের প্রথমাংশের গানগুলিছ্ছে । ২ নং চর্যায় “নিশ্রপঞ্চ চর্ষ1” ১০ নং গানে 
সপ্রপঞ্চ চর্যা', ১১ নং গানে কপাল চর্ধাঃ, ১২ সংখ্যক গীতিতে 'মস্তনয়রহস্ত", 
১৪ নং গীতিতে “অভ্যাসপ্রকর্ষ» ১৭ নং গানে বিষম “বঞজপদ নৃত্য” ও 'সৃঙ্গায়ন 
মঙ্গল' প্রভৃতির নির্দেশ রহিয়াছে । ওই সকল গানেই সন্ধ্যাসঙ্কেত গুয়োগের 
উপযোগিতা অধিক এবং করাও হইয়াছে তাহাই । সাধন-সংক্রাত্ত গানগুলিতে 
একদিকে রহিয়1ছে ভাবগোঁপনের তাগিদ, অপরদিকে ভাবপ্রকাশের দায়িত্ব । 
কারণ, বৌদ্ধসজ্বের বাহিরে- ও ভিতরে রহিয়াছে সম্প্রদায়-বাহা -বুদ্ধতীথিক। 
আছে সৃহুইন্ডরিয় 'বিতথ জানাভিনিবিষ্ট” বালযোগী । তাহারা এক বুঝিতে আর 
বুঝিতে পারে । আবার সম্প্রদায়াস্তর্গত ভাবককে গৃঢ় তাৎপর্য বুবাইতেও 
হইবে। তাই প্রয়োজন অভিসন্ধিযুলক সন্ধ্যাভাষ। এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন 
কুশলী সুরঙ্গিকার মত সেই সন্ধিছেদের কৌশল | গুহা সাধনের সে সন্ধি ছেদ 


সন্ধাভাষা ২১৫ 


করিতে পারে “গুরুসন্প্রদায়' অথাৎ গুরুপরম্পরাপ্রাঞ্ত উপদেশ । তে উপদেশের 
উপাদান সময়সঙ্কেতগ্যোতক সন্ধ্যাভাষ।। 
সন্ধ্যাভাষা কি অঙ্লীল ? 

সময়সঙ্কেতের দিক হুইতে সন্ধণাভাষার প্রাক্কৃতি বিচার করিতে গিয়া কেহ 
কেহ (710919018 101186 ) ইহাকে 00509709 1577608€০' বলিয়া খোষণা 
করিয়াছেন । কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য, গুহাসাধনার ভাষাসঙ্কেতও গুহা | 
আচার্য অছ্য়বজ্জ সরহপাদদের দোহা-টীকায় এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা! করিয়াছেন। 
যোগিনীদের আচার-আচরণ কুৎসিত, রুচিবিগছিত ও অঙ্গীল। তাহার! 
ঘরপতিকে ভক্ষপ করে, পরপতিকে গ্রহণ করে, বারাঙ্গনার মত ছলাকলাপুণ 
রতিবিলাসে মত্ত হয় £ “তম্মাদ্‌ বিসদৃশং সর্বশাক্েযু লৌকব্যবহারে ব1 ষোগিনী- 
নামাচারঃ | কিন্ত যোগিনীর সমাজ-বিগহ্িত আচারই কি সহজসাধকদের লক্ষ্য ? 
তাহ। নহে । অদ্বযব্জ্র বলেনঃ 'ষোগিন্তা চ ন মারিতৎ ন ভক্ষিতং। অপি 
সহজময়ঃ সহজাত্মকং সহজে নিলীনং কতমিতি ভাবম্‌ 1, 

তাহা ছাড়।, হেবজ্রতন্ত্রে বা চর্যাগীতিতে ধে-সকল শব সন্ধ্যা শব্দ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে,তাহার কোনটিই বাহিরের দিক হইতে অঙ্গীল নহে। হেবজতন্ত্রের 
মলয়জ, পদ্মভাজন, সুন্দুরু, কর্প,র, কন্তরী, বোল, কন্কোল ও চতুঃসম্ প্রভৃতি 
শব্ধ এবং চর্যাগানের হরিণী, গজেন্দ্র, নব্বীঃ নৌকা প্রভৃতি শব্দ অঙ্লীল তো? 
নহেই, বরং উচ্চারণ-সৌকর্ধে, অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে' এবং লালিত সেগুলি 
রুচির ও কুচিকর। এমন কি, তাহার্দের অভিধেয় অথগুলিও মনোহর । 
মলয়জ চন্দন, পদ্মভাজন - কমলপাত্র ; কে নাজানে কপুর-কস্তরী গন্ধদ্রব্য ? 
কুন্দরুও সুগন্ধি দ্রব্বিশেষ, বোল-কাক্কোলও অভিধেয় অর্থে গগন্ধত্রব্যবিশেষ” 
এবং চতুঃসম _ “মিলিত চন্দনাগুরুকত্তরীকুঙ্কুমরূপম্* ( হেমচন্ত্র, দ্রঃ শব্ধকল্পদ্রম )। * 

প্রকৃতপক্ষে ধিনি যাহাই বলুন, চর্ধাধর বা সিদ্ধাচার্ধদের প্রজ্ঞাদৃহির সঙ্গে 
ছিল আশ্চ্যন্ন্দর কবিদৃষ্টি। ধাহারা নিজে “সহজানন্দরসপূর্ণ বা 
জ্ঞানানন্দক্ন্দর, তাহার! গীত রচনা করিতে গিয়া প্রজ্ঞা, আনন্দ ও হথন্দরেরই 
যুক্তবেণী রচনা করিয়াছেন। সহজসাধকেরা ছিলেন জীবনপ্রেমিক € 
সৌন্দর্যরসিক | মর্তজীবনের পঞ্চবর্ণ বিহারে তাহারা এক অনাসক্ত আসক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন, মহারাগ আম্বাদনে তাহারা পাঁথিব রাগকে অস্বীকার 
করেন নাই । এ যেন 'ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ভাঙ্গার অনুসন্ধান 


২১৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 


ব৷ 'রূপের পন্মে অরূপ মধুপান।' সিদ্ধ সাধকর্দের ভাষাভঙ্গীও কাব্যত্বের প্রতিকূল 
নচে। সন্ধ্যাশকের নির্বাচনে ও বিস্যাসে তাহারা কাব্যশোভাকর অনুকূল পরিবেশই 
রচনা করিয়াছেন । চর্ধাধরেরা নিজে ফোগিকালঙ্কারে ( নিরংশুচর্যা ) ভূষিত 
হইয়াছেন, সোনার নৈরামণিকে মযুরপিচ্ছে ও গুঞজামালায় সত্জিত কবিম়াছেন | 
এই অলঙ্কারপ্রি়তা কাব্যের মগ্ডলকলারও সহায়ক হইয়াছে, তাঁউ সাধানসঙীতে 
আসিয়াছে বিবিধ কাব্যালঙ্কার__ শ্লেষ, ব্যাজ, উৎ্প্রেক্গা, রূপক, অতিশয়োজ্ি 
প্রভৃতি । এই অলঙ্কার সঙ্জাব প্রধান উপকরণ অথপ্রিষ্ট সন্ধ্যাশব্দ | সন্ধ্যাভাষাঁব 
প্রগতি বিচারে শব্দেব এই শাক্তি ও বুদ্তি কোনক্রমেই উপেক্ষণীঘ নভে । 


এক্্যাশব্দের নিক্ুক্তি 


সন্ধ্যাশব্দেব সৌন্দর্য বিচার করিবার পৃবে ইহার নিভিতাথগুলি কিভাবে 
স্বিব কবা হইয়াছে, তাহ! বিচাব করা কঙ্ব্য। সন্ধাশব্দেব নিঁহতাথ 
আভিপ্রায়িক হইলেও স্বকপোলপকলিত নন ।  পুবপ্রচলি * ধাবা অন্সরণ 
কাঁরয়াই পব্গুলিব গুটাথ বিচার করা হইয়াছে । এ লিষষে বৈদিক শন্দেব 
নিবচনকাব নিরুক্তবারদীদের সহিত সহজ আচাধদের দুষ্টিভগ্গীব মল রহিয়াছে । 
বেদের অনেক শবকে কেই কেহ নিরথক বলিয়াছেন । কিন নিক্ভকারেরা 
বলেন, কোন বেদমন্রই নিরথক নহে । অন্ধব্যাক্ত যে শ্বা্ (খুটি ৮ দেখিতে 
পায় না, তাহ। স্থাণুর দোষ নহে, পুকষের অন্বত্বই তাহার বারণ ( নিরুক্ত ১ 
৩, ৫)। ষাধমুনর মতে প্রত্যেকটি বের্মন্ত্ অথবহ। ভবে শব্দগুলি 
অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অথের পরিবর্তে পরোক্ষ অথ প্রকাশ করে। মাহ্ষের 
পরোক্ষপ্রিয়তার ফলেই ভাষা প্রত্যক্ষ বুৎপত্তিগত অথকে আ্াতক্রম করিয়া 
যায়। সেক্ষেজ্ে শবের অজ্তলীন ক্রিয়া বিচার কারয়া বা অন্য কোন ক্রয়াব 
অর্থ বা স্বর-ব্যগনের সমানতা ধরিয়] শব্দটির বু/ৎপ1ত ও অর্থ নিরূপণ করিতে 
হয়। তাহা হইলেই সঙ্গত অথণটি পাঁওয়। যায়। সন্ক্যাবচনের নিবচনে বা 
অর্থনিবূপণে তত্ত্রকার বা ভাম্তকারবৃন্দ এই প্রাচীন নৈরুক্ত পদ্ধতিকেই অনুসরণ 
করিয়াছেন । নির্ঢ ক্রিয়ার প্রতি সতক দৃঠি রাঁখয়। তাহারা সন্ধ্যাবচনের 
ব্যুৎপত্ভি ও গৃঢ়ার্থ বিচার কবিয়াছেন। এখানে চধাগানে ব্যবহৃত এবং 
সুণিদ্দতত কতৃক উল্লিখিত সন্ধ্যাশবগুলির ধ্যুৎ্পত্তিসহ অথ ধেখানে যাইতেছে £ 

€) প্রথমত কতকগুলি সন্ধ্যাবচন পাওয়া! যাইতেছে, যাহাদের অথ 


সন্ধ্যাশব্দের নিরুক্তি ২১৭ 


প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হইতে উত্তৃত হইলেও আভিধানিক অর্থ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া 
পড়িয়াছে । যথা 

ছুলি (২ সন্ধ্যাথণ “মহাক্থখকমল?। এখানে লয়ার্থক ধাতু “লী” কে 
অবলম্বন করিয়া ব্যৎ্পত্তি করা হইয়াছে, ্বয়াকারং ষশ্মিন লীনং গতং | 
নৃতনত্ব আসিয়াছে “ছু কে 'হয়' এর সমার্থক ধরায় । দুবা ছয় বা ছৈতবোধ 
যেখানে লয়প্রাপ্ত, তাহাই 'ছুলি”। প্রচলিত অথে” ছুলী বা দ্বরীর অর্থ “মাদী 
কচ্ছপ” | কমঠের সবসক্কোচন বুতিই এখানে লক্ষ্যার্থে আরোপিত । মঙ্তাস্থখ্ড 
সমস্থ দ্বৈতবোধের অততীত | 

ব্ক্তড়ী (২)-_- পরিশুদ্বাবধৃতী ; তৎসম “বধুটী শব্ধ হইতে অন্তব “বনুভী+ 
শব্দ নি্পন্থ 3 কিন্ত দর্যাটীকায় আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া “অবধৃতী' শব্দ 
হইতে আছ্যন্বর লৌপে বধতী বা বধটা শব্দটি নিম্পন্ন দেখানো! হইয়াছে | অনা 
শ্ুববিকল্প ধৌত করেন যিনি, তিনি পরিশুদ্ধাবপতী | এইদিক হইতে অবধতী-ঈ 
স্চভ়ী। শকর্টির ব্যৎপত্তি সৌন্দর্য বোধের পরিচায়ক । | 

হুবিলী (৬) জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা ২ “রতি খগ্য়তি হরিণী'-যে হরণ করে 
বা! খগুন করে সেই হরিণী। অন্ভিধানেও “হৃ' ধাতু হইতেই হরিণ শব্দ নিষ্পন্ন । 
কিন্ত জ্ঞানমুক্ার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি? জ্ঞানমুদ্রী “বিষপান ভব গ্রহান্‌ 
হরতি” | চর্ধার হরিণীও অনাদি অবিদ্ঠার্দোষে মোহগ্রন্ত মৃত্যুভীত হরিণার 
মোহভাব হরণ করেন । তাই লক্ষ্যার্থে “হরিণী” জ্ঞানমুন্রী । 

হরিণ (৬)_-সংবুর্ভি বোধিচিত ; হরিণ হরণ করে বা গ্রহণ করে অবিদ্ধা!- 
দোষ, ধারণ করে “মাংস' | প্ররুতিদোষে সে চঞ্চল। সংবৃত্তি চিত্তঞ স্পন্দনশীল, 
তাঁহার গতি সংসারের দিকে । অতএব লক্ষযাথে “হরিণা” সংরৃত্তি বোধিচিত্ত | 

মুস! (২১) চিত্তপবন ; 'মুষ্তাতীতি যৃযক2- এখানে হরণার্থক 'মুষ' ধাঁতু 
হউতেই শব্দটি নিম্পন্ন । মৃষিক মিষ্টদ্রব্য আহার করে, ঘরে গর্ত খনন করে, 
চধল ভাবে গমনাগমন করে । এই মুষিকবৃত্তিই চঞ্চল চোর সংবৃতি চিত্তপবনের 
বৃত্তি। তাই নিহিতাথে” 'মুসা” চিত্তপবন । 

(£) কতকগুলি সন্ধ্যা শব্দের গৃঢার্থ স্পষ্টতঃ লক্ষণ শব্ঘশক্তিবলে সিদ্ধ £ 

বারুগী (৩)--সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ; টীকামতে “বাকুণীতি স্খপ্রমোদত্যাৎ 
বোধিচিত্রং, | বারুণী বা মদ প্রমোদকর, সংবুতি বোধিচিভও বিষয় সখেপ্রমাদগ্রন্ত। 

পই (নদী ) (৫) ললনা-রসমাদি আভাবত্রয় নদী জলবহা, নাড়ীগুলিও 








২১৮ চর্যাগীতির ভূমিক! 


বোঁধিচিত্তবহা। নদী” মাঝখানে গহন, গভীর, কিনারায় পক্কিল-__তেমনই 
মধ্যনাড়ী অতল, পার্খনাড়ী প্ররুতিপদোষহ্ষ্ট | কাজেই 'ললনারসনাগ্ভাভাবজয়ং 
পাঁরাবার গভীরত্হেন নদী সন্ধ্যক্সা বোদ্ধব্যং, (টাকা )। 

গাজেজ্র (৯, ১৬) চিত; মদ্মত গজেন্ছ স্তম্ভ ভাঙ্গে, শৃঙ্খল ছিন্ন করে, 
মদ বর্ষণ করে, গর্জন করে ও কমলবনে ক্রীড়া করে। জ্ঞানপানপ্রমত্ত চিত্তও 
সংসারপাশ ছিন্ন করে এবং মতাস্ুখকমল-সরোবরে প্রবেশ করিয়। নিবৃত্ত হয় । 


ভোম্বী (১) পারিগ্ঞজাবধূতভী ১) টীকাকার বলেন, অস্পশযোগত্বাৎ 
ভোম্বী”। অস্পৃশ্ঠ বলিয়া! ডোমনী নগরের উপান্তে বাস করে, ত্রাহ্মণ তাহাকে 
স্পর্শ করে না| পরিশুদ্ধাবধতিকার আগারও রূপাদি বিষয় সমূহের বহিভণগে, 
তাহ। সংবৃত্তি চিত্তের অস্পৃশ্ত । অতএব গুপ-লক্ষণায় ভোম্বী পরিশ্ুদ্ধা অবধৃতী । 

নাজ (১৪)__শুক্রনাড়িকায় প্রবাহিত বোধিচিত্ত ; নৌ বা নৌকা নদী- 
সম্ভরণ ব1 পারে গমনের উপায়, উহ1 নদীর বাহন; তেমনই পারগাঁমীর 
আশ্রয় বোধিচিত্ত, উহা অবধৃতিক1 মার্গে সস্তরণ করে । নৌকা অর্ণবতরণে 
তরণী, বোধিচিত্ত “ভবার্ণন-তরণে নৌকা" | 

গঙ্গা-বমুন! (১৪)- চক্জাভাস কূর্যাভাম গ্রাহু-গ্রাহক ; অবধৃতিকা নাড়ীর 
পার্খস্থ বামগা নাড়ী চশ্র গ্রাহা। দক্ষিণা নাড়ী সূর্য গ্রাহক । নিরুক্ত মতে 
গঙ্গা বিশিষ্টভাবে গমনশীলা, কিন্তু যমুনা! অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত হুইয়া 
গমনশীলা ১ একটি স্বতন্ত্র, অপরটি অন্তকনিভর | সরহপাদদের দোহাটাকাতেও 
বলা হইয়াছে, “ঘমুন1! পর্যানতদাশ্রয়।,' “গঙ্গ! তৎপরিগমনশীল!' ! কাজে 
লক্ষণায় যমুন। গ্রাহক, গঙ্গ! শ্রাহা। চন্দুস্থধ ও গঙ্গাঘমুনার সপে দেহস্থ নাডার 
তুলনার পদ্ধতিটি সপ্রাচীন।, 

শৃম্যতাধবনি (১*)-_প্রভাম্বর অনাহত ধ্বনি; শৃন্ের প্রতীক আকাশ, 
তকাশের গুণ শব্দ, সে শব্দ অশ্রুত; অনাহুত ধ্বনিও অশ্রুত নাদ। 

(1) কতকগুলি সন্ধ্যাশকের স্পষ্ট ব্যুৎ্পত্তি চর্যাটাকায় নাই, অথ” দেওয়। 
হইয়াছে মাত্র। বিচার করিলে দেখা যাইবে সেঅপ“গুলি ও দটিলক্ষণায় সিদ্ধ। যখা-- 

করুণা (৮)- বোধিচিত্ত; মহাধাঁন মতে করুণা ও পুদদগলশৃন্কতা একার্থক ; 
হেবজ্ তন্তরমতে “শৃশ্ঠতা করুণাভিন্ন: বোধিচিতমিত্তি স্বতম্$। অভএব যোধিচিত্তের 
সঙ্গে করুণার যোগ শাস্্রসঙ্গত ! | 

বড়িক (১২)-- ষষ্টত্র শত প্রতি অর্থাৎ ১৬* প্রকার দোবযুক্ত প্রকৃতি 


চর্যাগীতির অলঙ্কার ১১৯. 


বেষ্টনাথ”ক 'বট্‌' ধাতু হইতে বড়িক শবের উৎপত্তি, উহা দাবার ছকে অনেকট' 
স্থান বেষ্টন করিয়া থাকে | প্রকৃতিদোষও বহুব্যাপক | 

পুলিল্দ। (১৪) শব্দটির ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট নহে, অর্থ নপুংসক । চত্্নর্য 
প্রসঙেই পুলিন্দার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা! মধ্য নাড়ী অবধৃতী ।...নপুংসকের 
প্রজনন ক্ষমতা নাই _ স্বরূপতঃ পরিশুদ্ধা অবধৃতী নৈরাত্মাও বন্ধ্যা । তুঃ “গবিআ' 
বাঝে? (৩৩ নং চর্ধা )। : 

ক্রিহর ব্রক্জা। (৪৭)__-ষথাক্রমে যৃত্র, শুক্র "ও বিট । বিবিধ প্রকারে স্থিত 
বলিয়া বি-স্থা_ বিষ্ঠা বা বিট! ব্রহ্মাও বিবিধ রূপের অষ্টা । তাই ্রহ্ষা বিট্‌- 
নাড়ী। হরি বা নারায়ণের শয়ন-শষ্যাঁজল, ভাই দ্রবাঁকার মৃত্রের প্রতীক । 
আর হর যে বজ বা শুক্রধারী, শৈবতত্ত্রে তাহ স্বপ্রতিষ্ঠিত। হেবজ্র-তম্রমতে 
পঞ্চস্কন্ধের দেবতাদের মত ব্রহ্মা বিষণ শিবও তত্ব : ব্রহ্গ! নিবৃত্তিতো বুদ্ধ: বিষাদ 
বিষুরুচ্যতে | শিবঃ সদ স্থকল্যাণাৎ সর্বঃ সর্বাত্মনি স্থিতঃ 11" 

নাভিতে চগ্ডালী প্রজলিত হইলে এই তত্বগুলি দগ্ধ হয়-_ইহাঁই ৪৭ সংখ্যক 
গানের বক্তব্য । 


চর্খালীতির অলঙ্কার 

সন্ধ্যাবচনের। গৃঢার্থ বিচারে দেখা যাইতেছে, অথপ্রকাশের দিক হইতে 
ইহ! শ্রিষ্ট বা ছ্যর্থক শব্দের অস্তভূক্ত।| একটি মাত্র শব্দ দ্বার! যেখানে 
দুইটি অর্থের ইজিত দেওয়। হয়, তাহাহি জিষ্ট শব । শকের সৌন্দর্যবিচারে 
এইখানেই আস শব্দশাক্ির প্রসঙ্গ । বৈয়াকরণর্দের মতে শবের শক্তি প্রধাঁনভঃ 
ছুই প্রকার-__অভিধা ও লক্ষপা । যে শক্তি বলে একটি শব্দ প্রত্যক্ষ প্ররুতি- 
প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই শবের অভিপ্না শক্তি । শবের এই শক্কি 
বাচ্যার্থকে সুস্পষ্ট প্রকাশ করে এবং শবের সৌনর্যবিধায়ক নানারপ অলঙ্কার ও 
সটি করিয়া খাকে । সন্ধ্যাশবের বাহার্থ বা অক্ষরার্থ এই অভিধাশক্তিরই 
প্রকাশ । কিন্তু অভিধেয় 'অর্থঘারা যেখানে শব্দাথ গ্রহণে বাধা স্যটি হয়, 
সেপানে ষে শক্তিবলে শব্দটি মুখ্যার্থের সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ গ্রকাঁশ করে, তাহ 
শকের লক্ষণাশক্তি | আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সন্ধ্যাশব্দের নিহিতাথ” প্রয়াশঃ 
লক্ষপায় সিহ্ধ। লক্ষার্থের পরিধি বহুব্যাপক | বটি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণা 
বু প্রকারের হইতে পারে । আচার্য বিশ্বনাথ 'অশীতি প্রকার লক্ষণা'র দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন (সাহিত্যদর্পণ £ ২/২৩ )। অভিধেয় অথের সহিত সামীপা, সাক্বপ্য, 


২২০ চর্যাগীতির তৃৃমিকা 


সমবাক্স, বৈপরীত্য ও ক্রিয়াধোগের সম্পর্কে পাচপ্রকার লক্ষ্যাথ পঞ্ষীরুত হইয়। 
বুপ্রকার হইতে পারে । অভিনবগুরপ্ত বলেন, 'অনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধয়! 
বিশ্বমেব ব্যাঞ্চম্, ( তলোচনটাক1 ১/১৮ ) | | 

শব্দের এই লক্ষণাবৃত্তি অনেকগুলি বাচালঙ্কারের মূল ভিত্তি । প্রজ্ঞাপ্রবীণ কৰি 
সৌন্দর্যকষ্টির গুড অভিপ্রায়ে এই লক্ষ্যাথকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার 
কাব্যশোভাকর অলঙ্কার স্ষষ্টি করিয়া থাকেন । চর্যাগানেও ছ্বাথবোঁধক 


সদ্ধ্যাশব্বগুলি এই কারণেই কবিতার লৌন্দর্য-বিধায়ক অলঙ্কারের উপচার 
হইয়া উঠিয়াছে | 


নির্মলগিরা” টীকায় আচার্ধ মুনিদত্য 'অনেকস্থলে 'ব্যাজ' ও “উতপ্রেক্ষা। 
অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। বাজ ও উৎপ্রেক্ষা ভিন্নধ্মী অলঙ্কার 
হইলেও. ১ নংচর্যাটাকায় ব্যাজ ঘেন উতপ্রেক্ষারই সগোত্র হইয়া উঠিয়াছে__ 
উভয়ই যেন সাদৃশ্ঠমূলক অলঙ্কারের পর্ধায়ভূক্ত। আবার ঢইটি যে এক নহে, 
টাকাকার সে সম্পর্কেও সচেতন (দ্রঃ ৮নং চর্ধাটীক1 )। 


“ব্যাজ” শব্দের অভিধেয় অথছল। স্বরূপ আচ্ছাদন বা অভিপ্রায় গোপন 
করাই উহার স্বরূপ লক্ষণ । অলঙ্কার শান্সে অবশ্ঠ 'ব্যাজ' নামে কোন অলঙ্কার 
নাই । আছে ব্যাজোক্তি, ব্যাজস্তরতি প্রভৃতি অলঙ্কার । 'ব্যাজ' সেই সমস্ঞ 
অলঙ্কারের অন্গ্রাহক ! ব্যাজের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে শ্লেষ অলঙ্কারের । এই 
শেষ শব্দক্লপেষ ও অধ শ্েষ--ছুই ভাগে বিভক্ত | শবশ্সেষ শব্পালঙ্জারের পধায় ভূত, 
অথশ্জসেষ অথালক্কারের বিষয় । এই অথ শ্রেষই প্রকৃতপক্ষে ব্যাজ? । এহ 
অথণ্সেষ সম্পর্কেই প্ৰনিকার আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_ একই শব্দহার। এব শক্তি” 
বলেছুইটি বস্ত প্রকাশিত হইলে স্সেষ অলঙ্কার হয় -_-বস্তদয়ে চ শবশক্র্য। গ্রকাশম।নে 
স ল্লেষঃ? ( ধন্যালোক ২২২ )। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন, এক বুপ্তে দুইটি ফলের 
হ্যায়, একই শব্দের বৌটায় ছুইটি অথের সমাবেশই শ্লেষ_-শবাভেদার্থদয়ে।- 
রেকবুস্তফলন্যায়েন শ্লেষঃ' (সাহিত্যদ্র্পণ ১০।৬৬৪ কারিকা )। ব্যাজে বাচ্যার্থটি 
প্রকাশ পায় শব্দের অভিধাশক্তিবলে, অপর অর্থটি প্রকাশ পায় লক্ষণাশক্তি 
বলে। সন্ধ্যা ভাষার অর্থ-প্রকটনে এইখানেই ব্যাজের সার্থকতা । অভিধেক়্ 
অর্থটির আবরণে ব্যাজ লক্ষ্যার্থের ইঙ্গিত বহন করে। এইদিক হইতে 
চর্যাটাকায় ব্যবহৃত ধ্যান” শব্দটির সঙ্গে “ব্যাজ” এর সাদৃশ্য আছে। যেমন 
“করুণাপিহাড়ি খেলছুা' নয়বল' ১২ নং গানের টীকান্ম টীকাকার বলিয়াছেন, 
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'দ্যুতক্রীড়। ধ্যানেন প্রকণয়স্তি' । এখানে 'ব্যান'-এর পরিবর্তে অনায়াসে 
ব্যাজ' ব্যবহার করা চলে । ও 

আমরা অথশ্লসেষকে ব্যাজ বলিয়াছি। হ্লেষের একটি 'বশেষ ক্ষমতা আছে। 
তাহ। ষেমন শ্বতন্থভাবে লিষ্টাত্ক সৌন্দ্য সৃষ্টি কাঁরতে পারে, তেমনই আবার 
অন্য অস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া! তাহাকে চারুত্ব দান করিতে পারে । উপমা- 
রূপক গুভৃতি সাদুশ্চযুলক অলঙ্কারে অনেক স্থলে ক্লে গুগীভূত হইয়া উপমা- 
রূপককেই প্রাধান্য দেয়-_ফলে শ্লেষোপমা, রূপকন্সেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ভব 
হয়। চর্যাগানেও ব্যাজ এহরূপে বূপকের নহক1রিতা করিয়াছে । ১ নং গানের 
“কাআতর' ও ৩৮ সংখ্যক গানের 'কাঅণাবাঁড়? প্রকুতপ্‌ক্ষে ব্যাজাশ্রিত দূপক। 


গুঢাদের ছ্োতনাঘ় ব্যাজ অপূব সৌন্ষ স্ট্টি করিয়াছে 'গঙ্গজউনা মাঝেরে 
বহই নাঈ? (১৪) গানটিতে । এখানে “নৌকাপ্রবাহ"-ব্যাজে বা ছলে শুক্রনাড়িকার 
অস্তগত্ত বোধিচিত্তকে মহাসুখপুরের উদ্দেস্তে বাহিয়া লইয়া ধাওসার সঙ্কেত । 
সঙ্কেতটিই অভিপ্রেত। কিন্তু তাহ! গোপন করা হইয়াছে নৌকা বাওয়ার 
অপদেশে (“নৌকা -প্রবাছ ব্যাজেন" ) £ 


গর্দ1-যমুনার মাঝে নৌকা বহিয়? চলে । সেখানে বুডী ষতজকন্তা পারাপার 
করে। (পারার্ধী বলে), ওলো ভোঁমের মেয়ে, বেলা পড়িয়া আসিল, 
তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া চল। গুরুর কপার আনন্দলোকে যাইব । পাঁচ 
দাড় পড়িতেছে, কাছিটি নৌকার পিঠে বাধা । জেঁউতি দিয়া জল জেঁচিয়। 
ফেল, যাহাতে ছিদ্রপথে জল না ঢোকে । চন্দ্র-ন্র্ষের চাকা আর পুলন্দা 
( পাল ) এই তিনই বিনষ্টির হেতু । ভাইনে,. বায়ে না তাকাইয়। মাঝ সোতায় 
নৌকা চালাও । ডোমের মেয়ে কাঁভ-বুড়ী নেয় ন!, অবহেলায় পার করে। ঘে 
এই নৌকায় উঠিয়া বাহিতে জানে না, সে কুলেকুলে ডুাবয়ী যায় । 
এখানে সমগ্র নৌবাহন ক্রিয়াটিই ব্যাজ । গঙ্গা, যমুনা, নৌ এইগুাঁল সন্ধ্যা 
শব্দ, গুচার্থে অন্ত ভাবের প্রকাশক | 
উগুপ্রেক্ষা £(চর্ধাটাকায় সন্ধ্যা শব্দের প্রদঙ্গে কয়েকবার উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের 
উল্লেখ করা হইস্সাছে, যথা--'নাবীতি উত্প্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যৎ (৮ )) 
কষ্তাচার্ষপাদাঃ চিত্তগজেন্দ্র সন্ধাভাষয়]! তমেবাথং উৎপ্রেক্ষয়ন্ত অ)ভঃ, (৯)৯ 
'অনাদি ভববাসনা পল্পবাশ্রক়ত্থাৎ . ...হ্বচিসুং তরুত্বেন উতৎ্প্রেক্ষিতং” (৪৫)। 
(ডিৎপ্রেক্ষা শব্দটির সাধারণ অর্থ অনবধান বা অন্তমনন্কতা-_অথণৎ প্রত 
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বিষয়টিকে না ভাবিয়া অন্ক বিষয়ের ভাবনা |). আচার্য দণ্ডী এই অথে'ই 
উতপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সংজ্ঞা নিবূপণ করিয়াছেন । তিনি বলেন, চেতন বা 
অচেতন বস্তর স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিকে অন্য প্রকারে ভাবন! করিলে উৎপ্রেক্ষা 
অলঙ্কার হয় (কাব্যাদর্শ ২২১৮)। ইহা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যাপক 
নির্চন। উৎপ্রেক্ষ! সাদৃশ্যযূল অলঙ্কার । উহা উপমা, রূপক, অতিশক্ষোক্তি 
প্রভৃতির সগোত্র | কিন্তু স্থশ্্র পাথক্যও অল্প নহে। উপমেয় ও উপষানের 
প্রতিষোগিত। লইয়াই সাদৃশ্বধ্মী অলঙ্কার গড়িয়া উঠে। উৎ্প্রেক্ষায় 
সাদৃশ্তবশতঃ .  উপমেযকে সধ্করণ না) করিয়া উপমানপক্ষে একটি 
সংশয়াতসক অভেদ কল্পন] ( “সম্ভাবনা! ) করা হয় ( “ভবে সমঙ্ভাবনোত্প্রেক্ষা 
একৃতশ্ পরাত্মন:-_-সাহিত্যদর্পণ ১০.৭*৭)। এই কল্পনায় থাকে অবাস্তব 
চমৎকারিত্ব, যাহাতে বিস্ময়ে উর্ধ্বদুষ্টি হইতে হয়। (উৎপ্রেক্ষার ব্যুৎপত্ভিগত 
অর্থও. তাহাই--উৎ-উর্ধ্ব, প্রেক্ষাল দুষ্টি।) অবশ্ত উপমা, বূপক, 
অতিশয়োক্তি গরভূতি অলঙ্কার হইতে উৎপ্রেক্ষার পাথক্য উপমেয়-উপমানের 
ন্ের্নাভেদ কল্পনার পাঁথক্যে। উপমায় উপমেয় ও উপম্বান সমানধর্ণা, তুলনায় 
উপমেয়ের প্রাধান্ত । রূপকে উপমেয়ে উপমানের আরোপ হেতু উভয়ে তাাত্ম্য 
'অথৎ অভি্নাত্ব ; কিন্ত একাত্ম হইলেও রূপক উপমান-প্রধান। অতিশয়োক্তি 
সব্খা উপমানসবন্ব | (উতপ্রেক্ষা রূপক ও অতিশয়োক্তির মধ্যবতাঁ। উৎপ্ররেক্ষায় 
৬পমান উপমেয়কে আতশয়োক্তির মত 'নীগীণ' (গ্রাপ) করে না, আবার 
দূপকের মত উপমেয়ের সহিত অভেদাত্মও হয় না । বরং উপমেয় হইতে কিঞ্চিৎ 
পৃথক রিট প্রবল সাদৃস্তহেতু_ একটি অবাস্তব, সংশয় বা সম্ভাব্য তাদাত্ম্য কল্পনা 
রে। ) দর্শন্শান্ত্রের দৃষ্টান্ত ্ দিয়! বলা চলে, উপমায় দ্বৈতবাদ, অতিশয্লোক্তিতে 
কেবলাদ্বৈতধাদ, রূপকে বিশিষ্টাছিতবাদ এবং উতপ্রেক্ষার ভেদাঁভেদবাদ। 
(কক্চিৎ ভে্দ এবং সংশয়াত্মক অভেদ কল্পনাই ( “সম্ভাঁবনা' ) উত্প্রেক্ষার মূলীভৃত 
ব্ষয় | টীকাকারও উৎপ্রেক্ষার এই-দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন। “কাআ! 
তক্লবর' পদটির ব্যাখ্যা তিনি বালয়াছেন, “কায়তরুবরত্বেন গৃহীতঃ” | পরক্ষণেই 
প্রশ্ন করিতেছেন, কায় চেতন বস্তু, তরু অচেতন, 'নঙ্গ অচেতনত্বাৎ কথং ক্ার- 
রুবরঃ' ? তৎপরেই আবার তিনিই উত্তর দিতেছেন, 'নৈষ দোষঃ,। কারণ, 
শাক্রকারেরাও, উতপ্রেক্ষালঙ্কারপরৈঃ কিঞিদ্, ভেদাধিষ্ঠটানং হি সাদৃশ্তমুদ্ধীরিতং: 
. উৎপেক্ষাঅলক্কারে কিঞিৎ ভেদ সতেও সাদশ্ডের কথা বলিয়া থাকেন। 
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এই অর্থে ই চর্ধা গানে আসিয়াছে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার । (৯ সংখ্যক গানে 
'চিত্তগজেন্দ্রের উতৎপ্রেক্ষা । এখানে পন্নকর্তা! শ্বয়ং চিত্তগজেন্দ্রের স্থান অধিকার 
করায় গজেন্দ্ের উত্প্রেক্ষা কোন স্থলে বাধিত হইয়াছে, কোন স্থলে উপমান 
উপমেয় চিত্তের ধর্মে অধিবাসিত হওয়ায় তত্বই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 'মণততরু 
পাঞ্চ ইন্দি তস্থ সাহা” ৪৫ ) গানটিতে 'ম্বচিতং তরুত্তবেন উৎপ্রেক্ষিতং | কিন্ত 
এ গানটিতেও 'মণতরু উতপ্রেক্ষার পরিবর্তে বপক-প্রধান হইয়! উঠিয়াছে। 
এমন কি মনের অঙ্গ পঞ্চইন্দ্রির। আশা, যথাক্রমে তরুর অঙ্গ শাখা, পত্র ও 
কলের বূপণায় সাঙ্গরপকের আকার ধারণ করিয়াছে । চধার উতপ্রেক্ষা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রপকাত্রিত 177 
উৎপ্রেক্ষার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বিশেষরূপে উদঘাটিত হইয়াছে 'পোঁণে 
ভরিতী করুণা ,নাবী" ৮) গ্লীতটিতে ! এখানে করুণা” সন্ধাশব্দটি 'নাধা, 
' নৌকা ) রূপে উতপ্রেক্ষিত | করুণ!” উপমেয় ১ 'নাবী' উপমান। উভয়ের 
'শাদাত্য থাকিলেও করুণা ও নৌকা অভিন্ন হইয়া ধায় নাই, বরং একাক্মতা 
সম্পর্কেই উপমান নৌকা বাস্তব নৌকা হইতে পৃথক হইয়" অসভ্ব কল্পনাকে 
প্রশ্রয় দিয়াছে )) বিশ্লেষণ মুখে দেখা যায়-_ 
নৌকা সোনায় ভর1। রূপা রাখিবার স্থান নাই। এই নৌক। 
গগন-সমূত্রের উদ্দেশ্যে বাহিতে হইবে। খুটি উপড়াইয়া কাছি 
খোলা হইল। পথে চলিতে চারিদিকে দৃষ্টি দেওয়া গ্রয়োজন । 
কেডয়াল ছাড়া নৌক। বাওয়] যায ন। বাম-দক্ষিণ চাপিয়া মধ্য 
সোতায় নৌক চালনা করিতেই পথে মহান্খের সঙ্গ পাওয়া গেল । 
এখানে উপমেয় 'করুণাণকে নিশ্চিত গ্রাস না করিয়াও উপমান নৌকার সৌন্দর্য 
উদঘাটিত। 'করুণা'র সঙ্গে প্রবল পাদৃষ্ঠহেতু নৌকাবিষয়ে অসভ্ভব কল্পনার 
দুগ্নার খুলিয়া গিয়াছে। বাস্তব ০নৌকা সোনায় ভরা থাকে না, এ নৌকা! 
সোনায় ভরা , বাস্তব নৌকা গগনের উদ্দেশ্টেও ছোটে না. এ নৌক। গগন 
সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেয়। উপরস্ত ঠিক মত বাহিতে পারিলে এই নৌকা 
জন্মাস্তর নিরোধক মহান্রখের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়! দেয় । 
এইখানেই উৎপ্রেক্ষার চমৎকারিত্ব ও সাথকতা! । আর এই চমৎকারিত্ব 
(স্যষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে সন্ধ্যা শবের গৃঢ়ার্থ স্যোতনার শক্কি। 
শুধু ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা নহে, চর্যাগীতিতে সন্ধ্যাশর্খের জক্ষপাশক্িকে 
আশ্রয় বত্রিয্বা রূপক, অতিশয়োক্তিও বিরোধ অলঙ্কার কত কর] হুইয়াছে-_ 
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(1) কুপক 2 চর্ধাগানে সন্ধা! শব্দের গুণবৃত্বিকে অবলম্বন করিয়া রূপক 
অলঙ্কার গঠিত হইয়াছে । উতপ্রেক্ষা অলঙ্কারের আলোচন৷ প্রসঙ্গে দেখা 
গিয়াছে, রূপকাশ্রয়েই অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে । “করুণ! নাবী? 
(৮, "মুসা পবণ।” (২১)--এগুলি প্রকৃত পক্ষে রূপক । বিশ্বনাথ বলেন, বিষয়কে 
( উপমেয়কে ) অধ:ঃকরণ ন! করিয়া € “অনিগীর্ণ" ) যেখানে বিষয়ী (উপমান ) 
বারা আরোপ প্রথায় নিষয়-বিষয়ীব তাদাত্ম্য প্রতীতি হয়, তাহা সারোপ। 
লক্ষণ । এই সারোপা লক্ষণ! পক অলঙ্কারের বীজ ( “ইয়মেব ব্বপকালঙ্কারস্ত 
বীজম্‌,._-সাহিত্যদর্পণ, ১০. ২৮)। চর্ধাগীতিতে সাঙ্গবূপক, পরস্পরিত রূপক 
এবং ূপকের আধিকারিক প্রশ্নোগের বিবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । “কাজ পাবি 
খার্টি মণ কেড়,য়াল” /৩৮)-_দাঙ্গরূপকের ও 'স্থণবাহ "তথতা। পহারী” (৩৬ ) 
পরম্পরিত বূপকের দৃষ্টান্ত । চর্ধায় চমৎকারিত্ব স্ম্টি হইয়াছে দপকের আধিকারিক 
প্রয়োগে । এইদিক হইতে--“তিনিএ'পাটে লাগেলিরে :অণহা” (১৬) গানটিতে 
“চীঅ-গঅন্দা”__- চিত্ত গজেন্দ্রের বূপকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গজেন্দের 
গুণবৃত্তি মদমত্ততা এবং তাহার ফলে ভ্তস্তমর্দন, শৃঙ্খলভঙ্গ, এবং নিবাণ-সরোবরে 
প্রবেশপূর্বক “মহারস” পানের রূপক সমগ্র গানে চিত্রপ্রমোদকর 
সৌন্দর্বস্য্টি করিয়াছে । এইদ্দিক হইতে রুষশচার্ষ-পাদের 'এবংকার দুঢ বাখোড় 
মোড্ডিউ, গানটি (৯) উল্লেখযোগ্য । এখানে 'চিত্রগজেন্দ্র' সন্ধ্যাভাষ!। 
কাহু,ত এপানে চিত্ত-গজেক্দ্ের রূপকে রূপিত। গজেজ্দ্রের ধর্ম 'আপব্মভত।? 
এখানে রুষ্ণচার্ষের চিত্তে অপোপিত । এইভাবে সন্ধ্যাশব্দের জারোপা লক্ষণা- 
বুত্তি গানগুলির অঙ্গে সত্যই অপুব সৌন্দর্য সঞ্চার করিক্াছে। 

11) অরভিশপোক্তি হ চর্ধাগীতির অপর অলঙ্কার বূপকাতিশয়োক্তি। 
অভতিশয্মোক্তি অলঙ্কারে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করিয়া ফেলে । এখানে 
উপমানই উপস্কিত থাকে, উপমেয় অনুপস্থিত । উপম্ান ঘে লক্ষপাশক্তি বলে 
এই ব্যাপারটি ঘটায়, তাহাকে বলা হয় “সাধাবসানা লক্ষণ।, | সাধ্যবসাঁনা-স 
অধ্যবসানা। বিষয়কে নিগীর্ণ (অধঃকরণ ৰা গ্রাস) করিয়। বিষয়ী ছারা 
( উপমান দ্বার ) যে অভেদ প্রতীতি--তাহাঁকে বলে অধ্যবসায় । এই 
অধ্যবসায় যেখানে সিদ্ধ, তাহা সাধ্যবসান! | অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বীঞ্জ 


এই ধরনের লক্ষণা। চর্ধাগীতির--'কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছছু কীস? (৬) 
গানটিতে “হরিণাঃ ও. “হরিণী; সন্ধযাশব্বম ছুইটি দিয়! সিদ্ধ অধ্যবপায়ের পথে 
চমত্কার অলঙ্কার স্ঙি কর! হইয়াছে । চর্যাটির বহিরঙ্গ অর্থ এইরূপ-- 
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কি লইয়া, কি ছাড়িয়া,.কেমন করিয়া আছ ? চারিদিকে বেড়া হাক-ভাক । 
নিজের মাংসে হরিণা নিজের শত্রু । ভূঙ্কু ব্যাধ হরিণাকে ছাড়ে না । হরিণা 
তণ ভক্ষণ করে না, জল পান করে না। হরিণীর নিলয় কোথায়, তাহাও 
জানে না। (এমন সময় ) হরিণী (নিজেই আসিয়া] ) বলিল, হরিণ! শোন, 
এ বন ছাড়িয়া পলায়ন কর । (এই কথা শুনিয়। ) হরিণ অস্ত-ব্যন্তে এমনভাবে 
ছুটিল যে, তাহার খুর দেখা যায় না। 


এখানে হরিণ! ও হুরিণী উপমান, উপমেয় যথাক্রমে সংবুত্তি বোধিচিত ও 
জ্ঞানমুদ্রা ; উহার সম্পূর্ণ গ্রন্ত। কিন্ত হরিণার মোহ, দেহমাংসের প্রতি মায়া, 
ব্যাধের আক্রমণজনিত ভীতি, অজ্ঞানতা এবং হরিণীর আবির্াবে ত্রাস্তির নিরসন 
প্রভৃতি লক্ষ্যার্থ বার! উপুমেয় সংবৃত্তি চিত্তের সঙ্গে অভেদপ্রতীতি অতি স্পষ্ট। 
সন্ধ্যাশব্দের লক্ষণাবৃত্তিই এই কাব্যশোভাকর সৌন্দর্যের হেতু । 


(01) বিরোধ £সন্ধ্যাশবের অর্থশ্রেষ দ্বারা চর্ধাগানে অপর ঘষে অলঙ্কার 
স্ষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বিরোধ বা বিরোধাভাস | সন্ধ্যাভাষায় রচিত ২ এব 
৩৩ সংখ্যক গীতভিতে বিরোধ বা বিরোধাভাদ অলঙ্কারের বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে 1) শ্রদ্ধের আচার্য ভঃ স্বকুমার সেন ২ সংখ্যক চর্যাকে বলিয়াছেন, 
অসম্ভব ঘটনামূলক 'প্রহেলিক দ্বারা রচিত” নিশ্প্রপঞ্চর্ধা এবং ৩৩ সংখ্যক 
চর্যাকে বলিয়াছেন, “বিশুদ্ধ 'প্রহেলিকণ চর্ধা"। প্রহেলিকায় অসম্ভব সংঘটনা 
থাঁকিলেও উহার প্রস্ততাঙ্গে থাকে একটি প্রশ্ন । ধর্মদদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডন গ্রচ্থেও 
প্রহেলিকার এই ধপ্রশ্বের' উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । শবকল্পদ্রমে ও 
প্রছেলিকাকে বলা হইয়াছে 'ছুবিজ্ঞানার্থঃ প্রশ্ন । প্রশ্ন প্রহেলিকার প্রধান অঙ্গ । 
প্রস্তত প্রশ্নের অপ্রস্তত উত্তরটি বুদ্ধি দ্বারা নিরূপণ করিতে হয়। ২ বা ৩৩ 
সংখ্যক চর্ধায় কোন প্রশ্ন নাই, আছে অসম্ভব বিরুদ্ধ উক্তির বিন্যাপ। উহাকে 
প্রহেলিক। না বলিয়া, বিরোধ বা! বিরোধাভাস বলাই যুক্তিসঙ্গত। 

জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়ার পরস্পর বিরোধী সমাবেশ ছার। যেখানে আপাত- 
বিরোধের ঈষৎ ভাসন ঘটে, তাহাই বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কার ! আচার্ধ 
দণ্তীর মতে বিরোধসাধনের উদ্দেশে যেখানে বিরুদ্ধ পদার্থের সংসর্গ হয়, তাহা 
বিরোধ (কাব্যাদর্শ ২/৩২* ))বিরোধটি আপাত, স্লষার্থ বিচারে বিরোধের সমাধান 
-হয়।& আচার্য স্ধীরকুমার বলেন, 'ইহা এক প্রকার ছল আঘাত, অকম্মাৎ বিশ্মক্ 
সষ্্ি করিয়। ঘনীতৃত রূপের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' (কাব্যশ্রী)। 


১৫ 
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চর্নার এই অংশগুলি বিরোধাভামের স্থন্দর উদাহরণ £ 
(ক) 'ছুলি দুহি পিঠ! ধরণ ন জাই' (২) 

-_-ছুর1 ( কচ্ছপ ) দোহন করিয়া, দোহনজাত হুপ্ধ পাত্রে ধরে না ।__এখানে 
দ্রব্যের সহিত জাতির বিরোধ । ছুলির ছুপ্ধই হয় না। কিন্তু 'দুলি' এখানে 
'মহান্থখকমল' ; উৎপত্তিক্রমে সেই কমল হইতে প্রাতিভাসিক বোধিচিত্ত 
উৎপন্ন হয়। বালযোগিরা সে বোধিচিত্তকে ধারণ করিতে পারে না। এই 
তাত্পরধার্থে বিরোধের সমাধান | 

(খ) দিবসই বনুড়ী কাড়ই ভরে ভায় । 
রাতি ভইলে কামর জাঅ || (২) 

দিনের বেলায় বধুটি নিজের দেহছায়] (কাড়) দেখিয়া! ভয় পায়, রাত্রিতে 
মে কামরূপ যায়। দিনের বেলার ভীরু বধূ রাত্রিতে দুঃসাহসিক । এখানে 
গুণ ও ক্রিয়ার বিরোধ । কিন্তু এই বধূ সামান্ত বধূ নহেন। ইনি পরিশুদ্ধাবধূতিক।। 
হইনি একদিকে সংবৃত্তি সত্য উৎপন্ন করিয়া কায়কাঁলপুরুষের ভয়ে ভীতা 
হন, আবার প্রজ্ঞাজ্ঞানে সেই বিকল্পকে ধ্বংস করিয়। নিবিকলপ মহাহ্ুখস্থানে 
গমন করেন। অবধৃতিকার এই মহিমা স্মরণে বিরোধের অবসান । 

৩৩ সংখ্যক গানের “বেগ সংসার বড টিল জাম", 'ব্লদ বিআএল গবিঅ! 
বাবে, 'জো৷ ষো চৌর সৌ ছুষাধী”, 'নিতি নিতি ধিআলা ধিহে বম জুঝঅ'-_ 
উক্ভিগ্লিও বিরোধাভাসের আপাত বিস্ময় এবং শ্রিষ্টার্থে বিস্ময়ের সমাধানে 
চিত্ত-চমৎকারী |) তাই ।বলিতেছিলাম, সন্ধ্যাশব্বগুলি অশ্লীল নহে, ইহাদের 
ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, ষাহাকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানানন্দসুন্দর 
সিদ্ধ সাধকগণ সহদ্য়ের আহ্লার্দকর কাব্যালঙ্কার স্য্টি করিয়াছেন । 

[ শব্দালঙ্কার যমক-অন্প্রামের আলোচনা “চর্ধাগীতির ছন্দ” অংশে দ্রষ্টব্য ] 


চর্বার গীত-লক্ষণ 
বৌদ্ধ সাধকদের “চর্যাচয়' গানের আকারে লিখিত । টীকাকার মুনিদত্ত 
এগুলিকে “গীতি” বলিযাছেন। চর্যাকারেরাও এগুলিকে£বলিয়াছেন গান,__ 
১, অইসন চর্যা কুক্ধুরীপাএ গ্লীইউ--২ 
২, কাছে গাইউ কামচগ্ডালী--১৮ 
৩. ঢেপ্চণপাএর গীত বিরলে বুঝই--৩৩ 
অয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সঙ্গীত শাঙ্ে “চর্যা একটি বিশিষ্ট ধরনের গীতরূপে _ 
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স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । শাঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্বাকর” মতে-_ চর্যাগান পদ্ছড়ী 
প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত, পাদাস্তে অন্ুপ্রাস-যুক্ত, অধ্যাত্ববাঁচক পদ্দে নিবদ্ধ এবং 
ছিতীয়াদি তাল সমন্বিত! পূর্ণ (ছন্দপূর্ত ) ও অপূর্ণ ভেদে চর্ধা ছুই প্রকার । 
তাহা ছাড়া, সমক্রবা ও বিষমঞ্রবা ভেদেও ইহার ছুইভাগ ।১ আমাদের 
মালে!চ্য চর্ষাগুলিও এই লক্ষণে লক্ষণান্বিত। 


আবিষ্কারক শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, গানগুলি *কীতনেরই পরদ...সেকালেও 
সঙ্গীতন ছিল”__মনে হয়, তিনি “কীর্তন” “সঙ্কীর্তন” শব্গগুলি ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। পরবতণকালের সঙ্গীতজ্ঞগণের অনেকে এগুলিকে ঠিক কীর্তনাঙ্গের 
গান বলিয় মনে করেন না। তবে সঙগগীততত্ববিদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ চধ। 
1ান গুলিকে 'শাস্মীয় অভিজাত সঙ্গীত-পদ্ধতির অস্তভূক্ত" বলিয়া মনে করেন 
'পদ্গাবলী কাঁতনের ইতিহাস )। 


সঙ্গীতশান্্ মতে সঙ্গীতের ছুইটি প্রধান অঙ্গ ধাতু ও মাতু-“ধাতুমাতু 
সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার” (ভাক্ত রত্বাকর )। “ধাতু' গীতের রাগাদি অবয়ব এবং 
মাতু” তাল-মানাদি বিষয় |. বন্ততঃ রাগ ও তাল লইয়াই গান । চর্যাকারেরা 
গ-রাগাঙ্গ-কোব্দি১ তালজ্ঞ এবং প্রবন্ধগাননিষ্াাত। প্রত্যেকটি চর্যার 
পারভ্তে, কোন্‌ রাগে গানটি গাহিতে হইবে, তাহার উল্লেখ আছে। এই 
₹গ মালব-ভৈরবার্দি ছয় পুংরাগ নহে, তাহা ছজ্িশ (বা ভ্িশ) রাগিণীর 
নস্তগত স্্ী-রাগিণী। রাগিণীগুলির নামে কিছুটা বানাল-বিভ্রাট থাঁকিলেও 
নামগুলি শাক্সীয় । বিভিন্ন চর্যাগানে “রাগ' নামে এই রাগিণীগুলির উল্লেখ 
ওয়া যায় £*- পটমগ্তরী (১১ ৬। ৭১ ৯) ১১১ ১৭? ২০১ ২৯, ৩১5 ৩৩০ ৩৩৬ ), গবড়। 
২১ ৩) গছড়া (১৮), অরু (9), গুর্জরী বা গুঞ্জরী (৫, ৫২, ৪৭), দেবক্রী (৮), 
4শাখ (১০১ ৩২), উৈরবী ( ১২, ১৬, ১৯, ৩৮), কামোদ €(-৩, ২৭, ৩৭, ৪২ )) 
পামক্রী (১৫, ৫০ ), বরাড়ী ( ২১, ২৩, ৩৪, বলাড্ড_-২৮), ধানসী (১৪), মললারী 
(৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫. ৪৯), মালসী (৩), শবরী (৪৬) বা শীবরি (২৬), বঙ্গাল 


গপদ্ধড়ী প্রভৃতি চ্ছন্দাঃ পাদাজ্ প্রাসশোভিতা | 

অধ্যাআশোচরা চর্খা আ্রাদ্‌ দ্বিতীয়াদি ভালতঃ ॥ 

দা দ্বিধা ছন্দলঃ পর্তা! পূর্ণ! পূর্ণাত্বপূতিতঃ | 

সমগ্রবা চ বিষমধ্চবে ত্যেষা পুনর্থিধা 1 

€ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের “পদাবলী কী্তনের ইতিহাল' হইতে উদ্ধৃত ) 


২২৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


(৪৩)। ছুইটি গানে পাওয়? যায় মিশ্র রাগের উল্লেখ-_-মাঁলসী-গউড়া (৪০) ' 
কহু-গুঞ্জরী (৪১)। 
তিব্বতী অন্যবাদ হইতে লুপ্ত গানগুলির যে রাগ-নাম পাওয় যায়, তাহাতে 
কিছু গ্রমারদ আছে : নামগুলি এই-_ইক্জ্রতাল (২৪); গীতি (২৫). পটহ (৪৮) 
গীতি” বলিতে গানকেই বোঝায় ;$ “ইন্দ্রতাল; সম্ভবতঃ কোন তালের নাম এব 
“পটহ” বাছ্যযন্ত্রের নাম । মনে হয়, গানগুলি বিশিষ্ট রাগে, বাছ্যযন্ত্র সহযোগে 
বিভিন্ন তালে গান করা হইত, সঙ্গে চলিত নৃত্য । বিভিন্ন চ্ধায় ঘণ (ধন 
ংস্ত বা কাঠ বাদ্য বিশেষ ১৬), ডমরু (১.১). পড়হ-মাঁদলা (-পটহ ১৯). কীণ 
(১৭) প্রভৃতি বাছ্যযস্ত্রের নাম পাওয়। যায় । তালের গুরুত্ব যে ছিল, তাহা 
প্রমাণ 'ঘন' জাতীয় বাছ্যষন্ত্র। তালের নিয়ামক মাত্রাপম্ইি ও ছন্দ | চর্যাগানে 
অধিকাংশ চরণেই মাজ্রাধিক্য বা মাত্রাল্পত৷ দেখা যায়। তালছারা দ্রুত 
উচ্চারণে বা টানে মাত্রাসংখ্যা ঠিক করা হইত । শুধু তাহাই নহে. অনেক গানে 
দেখা যায়, ছুই বা ততোধিক ভিন্ন ছন্দের সমাবেশ 1 এই ছন্দবদল গীতে তাল 
ফেরতার কাজ করিত। মাত্রার ন্যুনত। অলঙ্কার-সম্বদ্ধ হইয়া উঠিত স্থরে 
গমকে । অনেক গানে রে" সন্বোধন-বাচক অব্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে 
উহা একদিকে তাল-স্থান নির্দেশ করিয়া দিত, অন্যদিকে গীতকে করিয়। তুলি 
গীতালঙ্কার সমৃদ্ধ । মাত্রানির্দেশে চরধধালিপি যেন অনেকস্থলে স্বরলিপি 
প্রতীক । বাংলা উচ্চারণে ই-ঈ, উ-উ--এর উচ্চারণ এক প্রকার | চর্যার 


৮ 
অনেকগুলি ভূল বানান হদ্ব-দীর্ঘ মাত্রার নিক্ূপক, যেমন- চঞ্চল চীএ ৫১) 


মারমি ভো্ী+(১০, ভাস্তী পুচ্ছতু (৪১), লুই ভণই (১) প্রভৃতি । চর্ধাকার ষে, 
ইচ্ছ| করিয়াই হ্ন্ব স্থলে দীর্ঘ লিখিয়! মাত্রা স্থির করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গীতশাব 
মতে গীত অনিবন্ধ ও নিবদ্ধ ভেদদে ছুই প্রকার। যে গান শুদ্ধ রাঁগ-রাগিণী; 
আলাপ, তাহা অনিবদ্ধ__"অনিবদ্ধ রাগালাপরূপী নিরূপয়” ( ভক্তি রত্বাকর ) 
কণ্ডে বা যন্ত্রে রাগালাপে অনিবদ্ধ গানের মুঙ্ছনা স্থ্টি হয়। যে-সকল গান 
অর্থযুক্ত পর্দসংযোগে অবয়বযুক্ত হয়, তাহা নিবদ্ধ সঙ্গীত। ভক্তিরত্রাকর-কা; 
বলেন, 'ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হইলে নিবদ্ধাখ্য হয়” । ধাঁতু বা সীতাবয়বকে তিন, চার 
ব1 পাঁচটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রধান ভাগ তিনটি £ ভদদগ্রাহ, প্রুব 
আভোগ। গীতের প্রথম পদকে বলা হয়, “উদ-গ্রাহ” মধ্যভাগকে বল। হয় “ফ্রৰ 
(ঞ্বত্বাচ্চ বো মধ্য?) এবং শেষভাগকে বল হয় 'আভোগ” । আভোগ অংশে থাবে 
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কবির নাম বা ভনিতা-__'আভোগে কবি নাম স্তাৎ।” কেহ কেহ আকার উদ্গ্রাহ 
ও প্রবের মধ্যবতা 'মেলাপক' নামে একটি- ভাগ এবং ধ্ুব ও আভোগের মধ্যবত্খ 
'মস্তরা" নামে আর একটি ভাগকে স্বীকার করেন । চর্ধ! নিবদ্ধাখ্য সঙ্গীত 
হইলেও উহাতে 'মেলাপক' অংশ নাই । ন্বামা প্রজ্ঞানানন্দ বলেন, চর্ষ। ত্রিধাতুক 
প্রণন্ধ জাতীয় গান: উদ্গ্রাহক এব ও আভোগ--এই তিন ধাতুর ব্যবহারে 
সমগ্র গান বা গীতির প্রকাশ হোত বলে চরাপদকে (চর্ষা প্রবন্ধ গানকে ) 
শ্রিধাতুক বলা হোত? (পদ্দাবলী কীতনের ইতিহাস )। 
চর্যাগীতির রূপ বা গঠনপদ্ধতি বিচার করিলে কিন্তু দেখ! যায়, অধিকাংশ 
গান পঞ্চপদী--অর্থাৎ পাঁচটি পদে বাঁ দশটি চরণে সমাপ্ত । ছুই চরণের একটি 
শোককে বল! হয় “পদ” । কেবল কয়েকটি চর্যায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা ঘায়। 
১০, ৯৮ এবং ৫০ সংখ্যক চধ সপ্চপদী বা চোদ্দ চরণের গান; ২১ ও ২২ সংখাক 
চর্য। ষ্টূপদ্দী (১২ চরণ); ৪৩ সংখাক গানে চারিটি মাত্র পদ অথাৎ আটটি 
৮রণ ? ২৩ সংখ্যক গান অসম্পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতঙগ লাহিড়ী 
মধ্যাপক বন্ধুবর ভঃ ক্ষুদিরাম ধস বলেন, “চধার মূল রচনা সমস্তই দশ চরণের ।' 
তিনি অধিক চরণ বিশিষ্ট চর্যার অধিক চরণগুলি পরব্তীকালের গায়কের বা 
ব্যাখ্যাক্কারের যোজন বলিয়া মনে করেন (“বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি?) 
মন্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। 
গীতাধয়বের বিশিষ্ট অবয়ব 'প্রবপদ”। গীতে যে পদটি বারবার আবৃত্ত হয় 
তাহাই ফ্ুবপদ | চর্যাগীতিতে এই প্রুবপদের সন্িবেশে বিশেষত্ব দেখা যায়। 
দ্খাতশাস্্র মতে গীতি “সমঞ্চবা” ও বিষমঞ্চবা" ভেদে ছুই প্রকার হইতে পারে । 
ধ সকল গানে দ্বিতীয় পদটিই মাত্র ্রবপদরূপে গণ্য, তাহাকে বল হয় “বিষম ফ্রুবা?, 
আর যে সকল গানে সকল পদকে এ্রবপদ বূপে গণ্য কর। 'হয়, তাহ। “সমঞ্বা? |+ 
সাধারণতঃ বিষমঞ্রবা গানেরই প্রচলন বেশী দেখা যায়| উহাতে প্রত্যেকটি 
পদ গান করার পরে ফধ্বপদদটি পুনরাবৃত হয়। যেমন ডাকার্ণব তত্তে 
( এ্রয়োবিংশপটল ) সন্গিবিষ্ট বিষমঞ্চবা জাতীয় এই বজগীতিটি-_ 
পরমান্দি জণ্ড মহাসুহ ভাই। 
বিহরহু জুইণি চকৃকু সহাই ॥ 
অরি রিরি মোহপশু লোঅ নজাই। 
সহজ সুন্দরি লই মহান্থহ ঠাই ॥ 


“সমঞ্চবায় গানে সমগ্র পদের আবৃত্তি করা কোত । আর কেবল খ্রবাংশটি আবৃত্তি করে 
গ'গয়া হলে তাকে বলা হোত অসম বা বিষমঞ্রুবা” : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ) 





০ 


২৩০ চধাগীতির ভূমিকা 


(তিহুঅণ সয়লহ বৃদ্ধ সহাই। 
করুণ! জুবই রসহু সহাই || 
আরাজ তুমি পরমা, ন ভাবন্ু। 
তে তুমি সহি বুদ্ধ তু নবাচনু।! 
অরি।| ০ ॥ 


অস্ত ব্হজিঅ ভিন্নহু জানু । 
লোঅহু সব.ভট্ট উত্তরণু পুরু ॥ 
অরি || ০ | 


এখানে “অরি রিরি'-বাঁচক পদ্দটিই বদ এবং উহাই পুনরাবৃত্ত | 
কিন্তু চর্যাগীতির সবগুলিই “সমঞ্চবা' জাতীয় গান। উহার প্রত্যেকটি 
পর্দকে প্রবপদ রূপে গণ্য কর। হইয়াছে । পুথিতে প্রত্যেকটি পর্দের পরে ॥| ঞ্র।| 
চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে । যদিও টীকাকার ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে ছিতীয় পদটিকেহ 
ঞবপদ রূপে গণ্য করিয়াছেন এবং ঞ্রুব পদটিকে সংখ্যায় চিহ্নিত না করিয়া, 
কোথায়ও বা কোন নিদেশ না দিয়! প্রথম পদের সঙ্গেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তবু. ২৮ ও ৪৩ সংখ্যক গানের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, “পধস্যোত্তরপদেন 
প্ুবপদং বোদব্যং (যে-কোন পদের পরের পদটিকে ঞ্রুণপদ বুঝতে হুহবে )। 
প্রাপ্ত চ্ষ পুথিতে প্রত্যেকটি পদই প্রুৎপদরূপে 1চঞ্চিত হইয়াছে । পরবর্তীকালে 
এই ধরনের সমঞ্চবা জাতীয় গান বভ দেখা যায় না । 
এই প্রসঙ্গে আর একটি বিধয় লক্ষণীয় । যর্ধিও চর্ধাগানে প্রত্যেকটি পদ 
ধ্র-রূপে চিহ্নিত, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সুগ্টি কর! হইয়াছে গাঁতের 
দ্বিতীয় পর্দে, ঘে পর্দটিকে টীকাকার ফ্রুবপর্দ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন | যে ছন্দে 
সম গ্র গানটি রচিত, এঞ্রবপদ্দে সে ছন্দ রক্ষিত হুয় নাই। যেমন ১৬ সংখ্যক গান, 
উহ। ২৪ মাত্রার দোহা, কিন্তু ্ুবপদ ১৬ মাত্রায় পার্দাকুলক __ 
মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই । 
নিরস্তর গঅণস্ত তুলে ঘোলহ ॥ 
খ]য়ও বা এই দছিতীয় পদটি হইয়াছে ভঙ্গপদী. “ঘমন-- 


অকট হু ভব গঅণা। 
বন্ধে জাআ। নিলেসি পরে ভাগেল তোোহোর বিণান! ॥--৩৯. 


চ্যার গীত-লক্ষণ ২৩১. 


গীতাবয়বের শেষাংশ “'আভোগ'। এই অংশেই কবির নাম বা ভনিতা 
থাকে । অধিকাংশ চর্ধাগীতে শেষাংশেই ভনিত1! আছে ( চর্যী, ২, ৩, ৪, ১৫, 
১৬, ১৮০ ২৩৭ ২১, ২২, ২৭) ৩২৭ ৩৫, ৩৭, ৩৮) ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩১ ৪৪, ৪৬,.৪৭ )। 
কিন্ত কতকগুলি চর্যাগানে দেখা যাঁয়, কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে শুধু ফ্রুবপদ্দে 
(৯, ১০, ১৪, ১৯, ৩৬, ৪৫, ৪৯) কয়েকটি গানে আবার ভনিতা দেওয়া 
হইয়াছে ছুইবার--ঞ্ুবপদে ও শেষ পর্দে (১১ ৫১ ৬, ১১, ১২, ২৬, ২৯, ৩০১ ৩১, 
৪২)। আবার কয়েকটি গানে কবিনাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এলোমেলে। ভাবে, ছুই-এর 
অধিকবার ; শবরপার্দের দুইটি গান (২৮, ৫০ ) ইহার এক উদ্দাহরণ। অপর 
উদাহরণ কাহ্ৃপার্দের ৭ ও ১৩ সংখ্যক গান ; ৭ সংখ্যক গানে প্রতিটি পর্দে কোন 
না কোন রূপে 'কাঞ্ছ' প্রসঙ্গ অসিয়াছে। দ্াঁরকপার্দের ৩৪ সংখ্যক গাঁনটিও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ; উহীতে পাচট পদ্দের ভিতর 'দারিক' আছেন চারিটি পদে | 
ুম্থকুপার্দের ২৩ সংখ্যক গান অসম্পূর্ণ; প্রাঞ্ধ তিনটি পদের ভিতর প্রথম ছুই 
পদে ভূম্থকু আছেন । কম্বলাশ্বরপাদ্দের গানে (৮) “কামলি' রহিয়াছেন ঞ্ুবপদে ও 
তৃতীয় পর্দে। ১৭ সংখ্যক গানে প্রত্যক্ষভাবে 'বীণাপাদ” কবির নাম নাই-_ শুধু 
ধ্রবপদে 'বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা” বাক্যটি আছে । উহাতে প্রচ্ছক্নভাবে 
হম্নতে। কবির নাম আছে ; টীকাকারও তাই বলেন, 'বীণাপাদাঃ বীণা শব্দদ্বারেণ 
প্রতিপাদয়স্তি'। ন্ুনিতার প্রয়োগে চর্ধাগানে শাস্বিধির আহ্বগত্য ও আছে, 
ল্জ্বঘনও আছে। 

চর্যাপীতির রাগ-নাম ও গঠন-শৈলীতে কিছু কিছু শান্ধীয় লক্ষণ থাঁকিলেও, 
নিয়মভঙ্গ বা শ্বাধীনতাঁও ছিল । ততৎকালে শাস্মনিদিষ্ট আঁভঙ্গাত গীতের 
পাশাপাশি ষে গ্রাম-পীতিও প্রচলিত ছিল, গোবধন আচার্ধের আশ! সপ্চশতী 
গ্রন্থ হইতে তাহা জান ঘায়। সে গীতি ছিল অপূর্ব মাধুর্য পূর্ণ । অপভ্রংশ ভাষায় 
একদিকে ছিল ছ্িপদীখণ্, চর্চওরী জাতীয় মার্গ সঙ্গীত, অপরাদকে ছিল 'গ্রাম- 
গীতি । বিশেষতঃ ভাব-প্রধান গান ছিল প্রারুত-অপভ্রংশ -ভাষারই বিশিষ্ট 
সম্পদ । ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ঞ্রবাধ্যায়ের গীত-দৃষ্টাম্তগুলি প্রারুত ভাষার, 
সংস্কত নাটকের গান প্রাকৃত ভাষার, বিক্রমোর্বশী নাটকের গানের "ভাষা 
অপভ্রংশ। গোবর্ধন আচার্য বলেন, অপত্রংশ ভাষার গীত অতি মধুর ( আর্ধা 
২১৫)। অপভংশ ভাঁষ। প্রারুত জনের মুখের ভাষা । তাহাতে লোক-গাঁতির 
প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক | চর্ধার সমস্ত অয়োজন লোকজগতকে কেন্দ্র করিয়া । 


২৩২ চর্যাগীতির ত্ভৃমিকা 


কাজেই চর্যাগীতেও যে লোক-সংগীতের প্রভাব পড়ে নাই, এমন কথা জোর 
করিয়া বল! যায় না। চর্ধাগানে ভনিতা সন্গিবেশে, ঞ্রবপদের বিস্তালে এবং 
একই গানে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে । ইহা লোক-সঙীতের 
াধীনতার কথাই মনে করাইয়। দেয় |! সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, লোকগীতি 
ত্বতঃস্ফুর্ত-_শান্মীয় বিধির আশ্থগত্য তাহাতে তেমন থার্কে না। “শান্্রীয় সঙ্গীত 
ঘেমন হয় ও বুদ্ধির একত্র সমন্বয়, বুদ্ধি ও মন্ুশীলনের দ্বার তাহাতে যেমন 


বৈচিত্র্য সাধন কর! হয়, লোকসঙ্গীত তেষনই নিছক হৃদয়াবেগের ব্যাপার |” 
(সঙ্গীত পরিচিতি : শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় )। 


চর্ধ! গানগুলিও হুদয়াবেগের স্ষ্টি | উহা! ভাব-প্রধান । 1নসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে, 
লৌকিক উৎসবাদির সঙ্গে উহাদের ঘনিষ্ট সংযোগ | চর্ধার নিসর্গ-পট বঙ্গ প্রকৃতি, 
বর্ধায় যেখানে নদী গহন-গভীর, বসন্তে মুকুলিত নান! তরুবর” পরিপক্ক 
'কঙ্ৃচিনা', সামাজিক উৎসবে যেখানে বিবাহে উখিত হয় 'জঅ জঅ' 
( উলুজোকার ) শব্দ, মিলনে গাওয়া হয় 'সঙ্গায়ন মঙ্গল” ( মিলনের গান )। 
কাজেই চর্ধাগীতিতে নৈসগিক প্রকৃতির সঙ্গে যে স্বাধীন হৃদয়ভাবের স্বতংস্ফৃ 
মিলন ঘটিবে, ইহাই স্বভাবসঙগত | চর্যাগানে লোকগীতির প্রভাব আছে । 

চর্ধাগীতি ও বজ্জগীতি 

বুদ্ধদেব স্বয়ং নৃত্য-গীতের বিরোধী ছিলেন। সে ন্তত্যগীত লৌকিক 
আমোদ-প্রমোদ-_-কধিগান, পাণিন্বর, রঙ্গাভিনয় প্রভৃতি । কিন্তু বজযানী 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় নৃতা-গীতের বিশিষ্ট ভূমিক1 ছিল। তাঞ্জুর গ্রস্থতালিক হইতে 
নানাপ্রকার গীতির নাম পাওয়া যায়: চধাগীতি, বজ্রগীতি, ভাকিনী বজ্রগুহা 
গীতি, কাণেরি গীতি প্রভৃতি । কাহুপার্দের একটি গানে পাওয়] যায় 
'কামচগ্ডালী' নাম-কাহ্কে গাইউ কামচগ্ডালী'_-১৮ | মনে হয়, বিষয়বস্ত ও 
পরিবেশভেদে গীতির প্রকারভেদ ছিল । কাহ্ু-কখিত “কামচগ্ালী” প্রকতপক্ষে 
“কর্মস্থ সাধনোপায় চগ্ডালী? অর্থাৎ কর্মমুদ্রাসহ চগ্ডালী প্রজ্জলন বিষয়ক চর্যা!। 

গীতির প্রধানতঃ ছিল ছুইটি ভাগ : চর্ধযাগীতি ও বজ্রগীতি। কিন্তু এই 
ছুই প্রকার গীতের স্ম্ ভেদ্রেখাঁটি যে কি, তাহ। নির্ণয় করা ছুফর। 


১৭ সংখ্যক চায় নৃত্য-গীতের একটি চিত্র পাওয়া যাঁয়। সেখানে দেখা 
যায়, বজ্রধর নৃত্য করিতেছেন এবং তাহার যোগিনী গান করিঘেছেন.__ 
নাচস্তি বাজিল গাস্তি দেবী। 
বুদ্ধ নাটক বিসম৷ হোই | 


চর্যাগীতি ও বস্রগীতি ২৩৩ 


টাকায় এই নৃত্যকে বল! হইয়াছে 'ব্ভ্রপদ নৃত্যং, এবং গীতকে বল! 
হইয়াছে 'বজগীতিকা' [ বীণাপাদ! ব্জধর পদেন নৃত্যং ( 'বজপদ্দনুত্যং' ) কুবস্তি 
তেষাং দেবী যোগিনী নৈরাত্মাদিক বজ্রগীতিকয়া সঙ্গায়নমঙ্গলং কুবস্তি )। 
এই নৃত্য-গীত যে সংসারভ্ুঃখ উপশমের কারণ, 'বিসমা' শব্দ দ্বারা তাহাও 
আভাসিত হইয়াছে-_ বুদ্ধ নাটক বিশিষ্টাধিমাত্তং সত্বানাং শমং নিবাপং 
ভনতি'__টীকা। 
বৌদ্ধতস্ত্রগুলিতে কিছু গীতের সমাবেশ দেখা যায় । এই তন্ত্গ্তলি ভগবান্‌ 
বজধর ও বোধিলাভেচ্ছু কোন শিষ্য বা নৈরাত্বা যোগিনীদের কথোপকথনছলে 
হিখিত। তন্ববাক্য ভগবান্‌ বুদ্ধেরই বাক্য। 'এবং ময়] শ্রুতং'_- এইরূপ 
প্রতিজ্ঞাবাঁক্য সহ উহা! বজী বুদ্ধের বাশারূপেই সঙ্কলিত। এই সকল তন্ত্ে জ্তব- 
স্ততিরপে কিছু গীতের সমাবেশ দেখা যায়। যেমন, শ্রীগুহাসমাক্ততঞ্জের 
বোধিচিত্ত পটলে (দ্বিতীয় পটল ) মৈত্রেয় প্রমুখ মহাবোধিসত্বগণের এই স্বতি। 
স্তবটি সংস্কৃতে__- 
অহ] বুদ্ধ অহে1 ধর্ম অহে। সজ্শ্ত দেশন। । 
শুদ্ধ তত্বার্থ শুদ্ধার্থ বোধিচিত্ত নমোহ স্কতে। 
ধর্ম নৈরাত্মাসস্তত বুদ্ধবোধি প্রপূরকঃ। 
নিবিকল্প নিরালশ্ব বোধিচিত্ত নমোহস্ুতে ।' 
সমস্তভদ্র সত্বার্থং বোধিচি্ত প্রবর্তক | 
বোধিচর্য মহাবজ বোধিচিত্ত নমোশস্ততে || 
চিত্তং তাথাগতং শুদ্ধং কায়বাকৃচিভ বজধুক্‌ । 
বুদ্ধবোধি প্রদাত। চ বোধিচিত্ত নমোশস্তে | 
অপভ্রংশ ভাষায় গ্রথিত গানগুলি আরও তাত্পর্যকোধক | তান্ত্রিক ক্রিয়া 
বা চর্যার নির্দেশরূপে কিংবা মগ্ল-উদ্বোধনের প্রেরণারপে এই সকল গাঁন গীত 
হইত । প্রায়ই দেখা যায়, চরমতর্তের কথ| বালতে বলিতে স্বয়ং বঙ্জধর, কিংব। 
গৃঢতত্বের সংবাদ শুনিতে শুনিতে যোগিনীগণ যুচ্ছিত হয়! পড়িতেছেন। 
তখন এই গীত গাহিয়। মুচ্ছিতের মুচ্ছণীভঙ্গ কর হঈত | যেমন হেবজতঙ্ছের 
'ছতীয়কল্প চতুর্থ পটলের এই গান : 
ক্ষিতিজল পবন হুতাশন তৃদ্ষে ভাইনী দেবী । 
স্থনহ পৰঞ্চমি ততুম্‌ আহ জো ণজানই কোবি ॥ 


২৩৪ চর্যাগীতির ভূমিকা 


[ বজী যোগিনীদেহের তত্ব-স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলে যোগিনীগণ যুচ্ছিত 
হইয়া! পড়িলেন ; তখন বজী এই গান গাহিয়া তাহাদের স্তব করিলেন- হে 
ভাবিনী দেবী, তোমরাই যে প্রপঞ্চ স্থষ্টিতে ক্ষিতিজল-পবন হুতাশন, এ তত্ব 
কেহই জানে না] 

তন্ত্রে এই সকল গীতিকে বলা হইয়াছে “বজগীতি । যেমন, 

কোলইরে ঠিঅ বোলা মুন্মৃণিরে ককোল। । 
ঘণ কিবিড হো বাজই করুণেকি অইসন রোল ॥ 

হেবজ তত্ত্ে এই গীতটির প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে, বজগীত ছ্বার। স্থির স্বতিষঘোগ 
রক্ষিত হয় ; ইহ] ছারা প্রবাহ-অভ্যাস সিদ্ধি হয়; উহাাই গণরক্ষা ও আত্মরক্ষার 
উপায় ঃ ইহা ছারা লোক বশীভূত হয় এবং মন্ত্রজাপে সিদ্ধি লাভ কর! যায়| 
ডাকার্ণবতন্ত্রে বলা হইয়াছে, এই বাক্যগুণ শ্রবণে সম্ভার মুক্তি ভাবনা হয়-__ 
'শ্ুত্বা বাক্যগুণা হোবং ভাব্যতে সত্ব মোঁচনং (প্রথমপটল ), এই মহাগীতি 
শ্রবণে যোগিচক্র প্রবুদ্ধ হয়__“ইদং শ্রুতা মহাগীতং প্রবৃদ্ধং যোগিচক্রকং' ( তৃতীয় 
পটল), এই' গীতিকাধবনি দ্বার! মণ্ডল-চক্র নিষ্পন্প হয়-_'নিষ্পন্বং মণ্ডল চক্রং 
গীতিকাধবনিভিঃ সদ" (পঞ্চদশ পটল )। 

এই সকল স্তরের উপর নির্ভর করিয়। আচাধ ভঃ স্কুমার সেন চর্ধাগীতি 
ও বজ্রগাতির এইরূপ পার্থক্য নিদেশ করিয়াছেন, 'চর্ধাগীত্তি উৎসবে ও অবসর 
বিনোদনে গাওয়া হইত-_বজগীতি গাওয়া] হইত গুহা যোগকর্মে ও তাম্তিক 
অন্বষ্জানে, “মগ্ুলচক্রে” আন্ুষ্টানিক স্থবগান রূপে । যোগিনীচক্র অন্ষ্ঠানে 
ব্জগীতি গাহিয়]! বজ্সত্ব হেরুককে জাগানো হই'ভ 1 বজগীতিও গান, তবে 
ভাহাতে চযাগীতির মত ভ'নতা নাই | অর্াৎ এ রচন। যেন কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের নয় । মন্ষের মত অপোৌরুষেয়। ভাষ। বাঙ্গালা নয়, তবে কাছাকাছি 
অবহট্ঠ ।”' ( চর্যাগীতি পর্দাবলীর ভূমিক! ) 

চর্যাগীতি 'অবপর বিনোদনে' গাওয়া হইত বলিয়া মনে হয় না! । এগুলি 
“অবকাশ রঞ্জিনা' নহে, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্লো সিদ্ধ আঁচাধগণ সত্যছয়ের ভ্রাস্তিতে 
নিমগ্ন অশরণজনের জন্য চর্বাগান রচন। করিয়্াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি চর্ধায় 
এ ইঙ্গিত রহিয়াছে । আচার্য মুনিদত্তও শিষ্যাববোধের নিমিভ্ত এই গীতগুলি 


শ্পীশাশিপশ? শািপীশাাট পল পেশ 


১. গণরক্ষা তু অনেনেবাজ্মরক্ষা তথব চ। 
অনেনৈব বশং লোকে মন্ত্রজাপ অনেন তু | (হে বজ ২৪1৯১) 


চর্যাগীতির ছন্দ ২৩৫ 


সঙ্কলন করিয়া টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাঁয় তিনি বার বার বলিয়াছেন, 
এগুলি 'পরার্থায়', 'পরমার্থায়', 'লোকার্ধায়' প্রতিপাদিত। সহজলিপত্থ 
'আদি কমিকদের এগুলি ছিল পাঠ্য । বজ্রগীতিরও একই লক্ষ্য। তবে বজ্জ- 
গীতির লক্ষ্য আধ্যাত্মিক মগ্ডলচক্র _চর্ধাগীতির উদ্দিষ্ট এলোকের শিশ্যশনগুলী |. 
বজ্জগীতির উদগাতা স্বয়ং ব্রধর বা নৈরাত্মা ঘোগিনী বা সৃখাব তী ব্যছের মহা। 
বোধিসত্বগপ--চর্যাগীতির রচয়িতা! লোকসিদ্ধ আচার্ধ। বজ্গীতির ভাষা শুধু 
অপতভ্রংশ নহে, সংস্কতও--চরাঁর 'ভাষা বাংলা । 

বজগীতি ও চর্যাগীতির ভিতর কিছু পার্থক্য থাকিলে ৪ পরবতণ 'ভাষ্যকারগণ 
কিন্তু এ পার্থক্য মানেন নাই ১ চর্যাগীতি ও বজ্রগীঁতি তাহাদের দৃষ্টিতে এক 
হইয়া গিয়াছে । তিব্বতী অন্তবাদের সংস্কৃত ছায়ায় দেখা যায়, মুনিদত তাহার 
টীকা! সমাপ্ত করিয়া বলিতেছেন, “চর্যাগীতিকোধং__সিদ্ধবজগীতি তত্বাবভা।সত 
কল্যাণমিত্রাণা কৃতে আচাধ মুনিপত্েন বিবৃতাঃ পিদ্ধবজ্গীতয়ঃ সটাকাঃ 
পরিনিষ্িতাঃ' (চর্ধাগীতিকোষ $ বিশ্বভারতী) । সেকোদ্ছদেশ টাকায় নাড়প] নিরোধ- 
বজগত চিত্তে নিমিত্রোঁদ্‌ গ্রহের দৃষ্টান্তত্বরূপ সরহ, ভুষ্তব, শান্কিপাদাদির ভনিতাক়্ 
যে উক্তি আহরণ কারয়াছেন, সেগুলিকে বজ্গীতিউ বলিয়াছেন ( 'বজগাতিতঃ 
প্রচক্ষতে' )। এই পদ আলোচ্য চর্ধাগীতিরও পদ । যথা 

১. উই দূরে গঅণ মজ্জে অদ্ভূআ। পেকখুরে ক্রস্থনু সপ্ন সক্ষআ || 

২. আকট করুণ] ভমরুলি ধাজঅ। আজদেত্র নিরালে রাজঅ || 

| এই দুইটি উদ্ধৃতির সাঁহত ২০ ও ৩১ সংখ্যক চর্গার মিল লক্ষণীয় ] 

চর্যাপীতি ও ধজ্গীতির প্রধান পার্থক্য উপায় ও উপেয় বিষয়ে । ততাব, 
বোধের উপায়ঘূলক গানগুল চর্ধাগাঁত, সহজতত্বের উপলান্ধমূল্ গীত 
বজগীত। ব্জতত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে চর্যামর্হইী নজুধর । ১৭ সংখ্যক গানের 
বীণাপা যখন 'বাজিল', তাহার যোগিনী যন "দূবী", তখন তাহাদের গীত 
ব্জগীত। সহজানন্দমুদিত সিদ্ধ সাধকদের তত্বাবধায়ক গাঁতিহ বজগীতি £ 
সেই তত্বলাভের ক্রিয়া-চর্ধামূলক গান চর্যাগাতি । 

চর্য!গীতির ছন্দ 

চর্যাগীতির ছন্দ মাত্রাছন্দ।১ ইহ! মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত 

মাত্রাছন্দের পূর্বরূপ। কিন্তু সংস্কতে যে মাজ্জাকতা জাতি ছন্দ ('জাতির্যাত্রা 
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২৩৬ চর্যাগীতির ভূমিকা 


রুতা”) বা প্রারুতে ষে মাত্রাবৃত্ত-এর প্রচলন আছে, চর্যার মাত্রাছন্দের প্রকৃতি 
সেগুলি হইতে পথক | প্রাচীন জাতি ব' মাত্রাবৃত্বের অক্ষরের উচ্চারণ-রীতি, 
মাত্রানিরপণের পদ্ধতি এবং চরণমধ্যে “গণ' অনুসারে অক্ষরবিন্যাসের নিয়ম) 
চর্যার ছন্দে নাই। প্রাচীন নিফমে অক্ষরের মাত্রা! পষ্টিগ্রাহ , অর্থাৎ চোখে 
দেখিয়াই অঙ্গরটি হৃন্য ( একমাত্রিক), না দীর্ঘ (ছিমাত্রিক ), তাহা বোঝা 
যায়। সখানে হ্ৃন্ব স্বরাস্ত অক্ষর ( অ. উ. উ, চ, তু, হ, ) এক মাত্রা এবং দীর্ঘ 
ক্বরাস্ত ( আ, ঈ, উ, এ, এ, ও, প্র, যা, হে, নৌ ), ব্যঞ্জনাস্ত ( সৎ বাকৃ, কিষ্‌), 


সান্্ধর ( অং, কং) ও সংযুক্ত ব্যগ্নের পুবঅক্ষর ( রর ) ছুই মাতা; 
চরণান্তিক হ্ৃন্ব অশ্গর বিকল্পে ছুই মাত্রা ।১ এই নিয়মে চধার ছন্দ বিচার করিতে 
গেলে দেখা যাইবে, উহাতে প্রায় প্রতি পার্দে (পবে )ব। চরণে মাত্রাধিক্য 
বা মাত্রাল্পতা ফোধ ছটিতেছে । যেমন, ১৩ সংখ্যক গানের এই চরণটি__ 
ভারত বজলধি জিম করি মাঅ স্ুইন]। 

গানটি ষোল মাত্রার ছন্দে রচিত ॥ অথচ প্রাচীন মতে এহ চরণে আছে 
২১টি মান্র(। মাত্রা সঙ্কোচ না করিলে ছন্দপত্ন হইবে । এখানে দীঘ অক্ষর 
শুধু সম্কচিত হয় নাই, ছুই-তন মাতা পর্ষস্ত এক হইয়ী গিয়াছে । অপর পক্ষে ৩ 


ংখ্যক গানের উনযাত্িক এই চরণটি-_ 
এক ঘড,লাী সরুই নাল । 

নিয়মমত এখানে আছে ১৩ মাত্রা, কোন কোন "অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ না। 
করিলে ছন্দ হতবুন্ড হইবে । চধার কাঁবরা নশ্চয়ই 'ছন্ছাভ]” +ছলেন না, 
তাহার্দেরও ছন্দ জ্ঞান ছিল। সে ছন্দের বচার-পদ্ধতি ন্বত্ন্্ | 

প্রথমতঃ চ্যার ছন্দ “শুদ্ধ মাত্রাবুন্ত নহে । উহা 'গেয় মাত্রাছন্দ' | গানে 
স্থরের টানে মাজার হেরফের খটে। চর্যায় বহু ক্ষেত্রে ক্ররের টানে মাত্রার 
ন্যানতা বা আধিকা পূরণ করা হইয়াছে ।২ গেয় ছন্দে একটি চরণে বা পার্দে 
নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার বেশী বা কম মাত্রা থাকতে পারে । সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন, গীতে কবিগণ ইচ্ছা করিয়াই চরণে মাত্াাসংখ্যা কম বা বেশী 


এ ৯৯৯ পপ রি এ »৮ ০ শিক 


১. দীহে! সংজুত্তপরো বিন্দুজত্ত পড়িও অ চরণংতে । 
স গুরু বংক ছুমর্তো অগ্ো লছ হোই শ্রদ্ধ এককলো || প্রা, পে, ১২, 
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রাখেন । গায়ক সবরের টানে যাআা যথাক্রমে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়। 
মাত্রার পাদ পূরণ করিয়া লন। তাহাতে স্বরে 'গীতালকঙ্কার” € গমক,, 
গিটকিরি ) যোজিত হুয় এবং গীত অলঙ্কার সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। 

দ্বিতীয়তঃ বাঙালীর উচ্চারণ-গত বিশিষ্টতা ! উচ্চারণে অক্ষরমাত্রার 
তারতম্য ঘটে | চর্যায় বাংল। উচ্চারণের স্থিতি-স্বাপকতা কাধকরী হইয়াছে । 

অবশ্তা শুদ্ধ ছন্দের হ্যায় গেয় ছন্দেরও প্রধান উপকরণ --মারা, যতি, যত্তি- 
খগ্ডিত নিদ্দি্ই মাত্রিক পাদ, চরণাস্তিক মিল এবং স্তবক-বন্ধন। চর্ষা ছন্দেরও 
ভপাদান- মাত্রা, যতি, পাদ্দ, মিল ও স্তবক | 

প্রথমেই আসে মাত্রার প্রসঙ্গ । প্রাচীন নিয়মে অক্ষর-মাত্রা দৃষ্টি গ্রাহা 
বলিয় ছবির মত স্থির । সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার বিচার দৃষ্টিগ্রাহা অক্ষর- 
মাত্রা লইয়া! । কিন্তু অপভ্রংশ স্তরে আসিয়া! দেখা ষাঁইতেছে উচ্চারণের দিক 
হইতে নৃতন একটি নিয়ম, যেখানে দীঘ বর্ণ লঘু জিহ্বায় পাঠ করিলে লঘু হইয়া 
যায় এবং দ্রুত পঠনে দ্ুই তিন বণ পর্বস্ত এক -বর্ণের সামিল হয় ।২ প্রথম 
নিয়মটি অপভ্রংশ ভাষার উচ্চারণ-শিথিলতার স্মারক, দ্বিতীয় নিয়মটি ( দ্রুভ 
পঠনে ভ্ুই-তিন বর্ণ এক হুইয়। যায় )- অক্ষরে প্রচণ্ড দমক বা সঙ্গীতে দ্রতলয়ে 
উচ্চারণের কথাই স্মরণ করাইয়৷ দেয় । প্রারুত পৈঙ্গলকার কৌতুক করিয়। 
বলেন, তরুণীর কটাক্ষে যেমন চিত্ত-ধৈর্ধ বিচলিত হয়, তেমনই গুরু অক্ষরের 
লঘু অপবাদ ঘটে । 

চর্ধাগীতির ছন্দ-বিচারে অক্ষরমাত্রার এই নমনীয়তা বিশেষভাবে গণনীয় | 
বাঙালীর উচ্চারণে গ্রাঁয়শঃ "গুরুর ধর্ষ গৌরব বজ্জিত', কখনও লখ্ুর ষশ “অধিক 
অধিক বাড়ে । এখানে অক্ষর-মাক্রা শ্রতিগ্রাহ-_-একটি অক্ষরে কয় মাত্রা হইবে, 
তাহা কানে শুনিয়্। স্থির করিতে হয়। বাংলার স্বা'ভাপিক ভচ্চারণে সকল 
অক্ষরই হুম্ব, শুধু পদাস্তের হলস্ত অক্ষর এবং একাক্ষরী হলস্ত ব যৌগিক স্বরাপ্ 
অক্ষর বিশিষ্ট উচ্চারণে ছুই মাত্রা । যেমন, চর্যাগীতের এই উচ্চারণগুলি--সদ্‌ 
-্স-অদ. (সদ-গুরু ), বাকৃ-বাঁআকৃ ; নৌ- নউ,, চৌ-চউ্ত(চতু)। চর্ষ" 
গানে পদ্াস্তের হলস্ত অক্ষর নাই, অ-কারাস্ত শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট অ-কারান্ত, 
হলস্ত নহে, ষথা-_ভাল, কাল, নাল, তাল, (ডাল্‌, কাল্‌, নাল্‌, তাল্‌ নহে )। 


২. জই দরীহো বিঅ বঞ্োঁ লন্ভ জীহা পঢই হোই সো বি লন । 
বগ্নে! বি তুর্রিঅ পট়িও দো! তিক্রি বি এক জাগে ॥ প্রা, পৈ- ১৮ 
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পদ্দাস্তিক এই অক্ষরগুলি ক্ষেত্রবিশেষে হৃম্ব বা দীর্ঘ । কিন্তু মাত্রাছন্দের ব্যাপারে 
. এই ম্বাভাবিক উচচারণ-রীতির ব্যতিক্রম ঘটে। মাজ্াবুত্তে বাংলা উচ্চারণ 
ভিধাগ্রজ্ত। বাংলা মাত্রাবুত্ত অনেকাংশে সংস্কত-প্রারৃত-অপভ্রংশ উচ্চারণের 
মুখাপেক্ষী । একদিকে নিয়মতান্ত্রিক উচ্চারণের বন্ধন, অপরদিকে নিজম্ব 
উচচারণ-রীতছ্ির প্রভাব । ফলে ম্বাভাঁবিক উচ্চারণরীতিকে বিরুত করিয়া 
প্রাচীন ঢঙে দর্ঘ হৃরাস্ত ও পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে ছুইমাত্র। উচ্চারণ করা হয়। 
আবার নিজ উচ্চারণ-রীতির প্রভাবে 'গ্রাচীন দীর্ঘ অক্ষর হ্শ্ব হইয়] যায় । 
উপরন্ত আছে সঙ্গীতের প্রভাব । 
মাত বিচারের দ্রিক হইতে চর্ধাগীতিতে সর্বাপেক্ষা গোলযোগে কষ্টি হইয়াছে 
দীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষরের ( আ, এ, ও, ও প্রভৃতি ) উচ্চারণে । এই সকল ধ্বনি 
গ্রাচীন নিয়মে কোথায়ও প্রসারিত বা দ্ীর্ঁ ( যেমন, কাআ', বেটিল ডাক ), 
আবার বঙ্তীয় উচ্চারণের প্রভাবে কোথায় সঙ্কচিত বা ত্ৃম্ব যেমন, কমলকুলিশ 


ঘাণ্টে (৪), চোরে নল | কোথায় প্রসারিত কোথায় সঙ্কচিত হইবে, তাহার ধরা- 
ধাধা কোন নিয়ম নাউ | অপভ্র“শ ছন্দশাস্থে এইটুকু বলা হইয়শছে যে, আল্তো। 
ভাবে পাঠ করিলে অক্ষর লঘু হয় এবং ভ্রতপঠনে দুইতিন পর্ণ এক তইয়া যায়। 
কিন্ত কোথায় লখু, কোথায় ভ্রুত উচ্চারণ হইবে. ৬।হার কোন নির্দেশ নাই । 
উচ্চারণের এই স্থতিস্তাপকতা বিচার করিয়া গ।তিকারেরা অনেক স্থলে 
নিজেরাই স্বরলিপি প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন! ইহা অত্যন্ত আশ্চযের বিষয় ষে, 
চর্যাকার বা. লিপিকর-ধৃত ভুল বানানই অধিবাংশস্থলে মাত্রা-মিলের সহায়তা 
করিয়াছে । এগুলি ঠিক লিপিকর-প্রযার্দ নহে, গাতের স্বরলিপি । যেমন-_ 
চীঅণ বাকলঅ বারুণি খাপ্ধঅ--চর্যা, ৩ 
এখানে “চীঅণ”, 'বারুণি? শুদ্ধ বানানে হওয়া! উচিত “চিঅণ৭ও 'বারুণী' ; কিন্ত 
ভুল বানানেই-৪-মাত্র মিল ঠিক থাকে | তেমনই-_“হরিণ। হরি পির নিলঅপ জাশী 
(৬) খুষ্টি উপাড়ী (৮) মারমি ভোন্দী (১০) ভান্তী পুচ্ছ তু (৪১)। ৪৪ সংখ্যক 
গানের একটি চরণ-_'অণ চাহস্তে আণ বিনঠা; ; মনে হইতে পারে চর্যাকাঁর একই 
»কের অন্য আপ, অণপ-_ছুইটি রূপ একই চরণে ব্যব্ঠার করিলেন কেন 1 ছন্দের 
দিক হইতে অগচা-হস্তে-আণবি-নঠা এই পাঠই চতুক্ষল গণের ভাগ অনগসারে 
মাআমিলের স্হায়ক | প্রথম গানের 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাঁণ' চরণে শাস্ত্রী 
মহাশয় ও ভ: সেন 'লুই ভণই' পাঠ লইয়াছেন, কিন্তু টাক? মতে উহা! লুই? | 
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এমন কি প্রতিলিপিতেও উহা! “লুই” ; লুই পাঠ ধরিলেই ছন্দের মাত্র! ঠিক 
থাকে । চর্ধার প্রতিলিপির পাঠ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখাই বিধের । ভুল 
বানান বহুস্থলে গীতের স্বরলিপির প্রতীক । 

তবে চর্য।-লিপিতে ষে ভ্রম-প্রমাদ নাই, তাহা নহে । অনেক স্থলে বাওলার 
উচ্চারণ-রীতি অনুসারে ই-উ-এবং ঈ-উ-কাঁরের স্থান বিনিময় হইয়াছে। 
শুদ্ধ বানান ধরিলে মাত্রা-সংখ্যা ঠিক থাকে । যেমন, 

ছুলি ছুহি ন্পিট! «রণ ন জাই-__চষ, ২ 

এখানে "পিটা স্থলে টীকাঅন্ুযাঁষী “পীর (“পীঠক ”) বানান রাখিলে 
ততুফলগণের ৪ মাত্রা ঠিক থাকে । 

চয্ণার মাত্রাৰিচারে এইগুলি ন্মর্তব্য :₹_-(১) সংযুক্ত বর্ণের পৃবঅক্ষর 
সাধারণতঃ দীর্ঘ: (২) ব্যঞ্চনাস্ত শব্দ (সদ্‌, বাকৃ, কিম্) দীর্ঘ । 
(৩) দ্বিমাত্রিকতার প্রতি ঝেোক বাংলা উচ্চারণের একটি বৈশিষ্ট্য | 
চর্যার ব্ষমমাত্রিক শব্দ প্রায়ই বিষম মাত্রিক শব্দের যোগে যুগ মাতিক | 
19) চর্যার চরণের ক্ষুদ্র গুচ্্গুলিও সাধারণতঃ চতুক্ষলগণের চতুমান্রিক চালে 
বচিত। কোন অক্ষরের হ্স্ব ব। দীর্ঘ উচ্চারণ, তথ মাত্রা স্বির করিবার সময় 
এই চার মাতার চালের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এবপ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষ 
গুচ্ছের “এড়িএউ" 0১) “মেলিমেল ৩৮) প্রভৃতি অংশে এ হ্রন্ব ( ১ মাতা ), 
'বাহ লো" (১৪), “রাউতু ভণই কট” অংশে “লো” ও “রা” হ্বম্ব বা ১ খাত্রা। (৫) 
চষণয় পদ্দান্তের ভলম্ত অক্ষর নাই । অ-কারানস্ত শবের উচ্চারণ স্পষ্ট অ-কারাস্ত, 
»লস্ত নহে, অর্থাৎ--ডাল, কাল, তাল (ডাল্‌ কাল্‌ তাল্‌ নহে )। চরণাস্তের 
এই হুম্ব অক্ষর বহু স্থলে দীর্ঘ, যেমন, পঞ্চবি ডাল (১) কোঞ্চা তাল 9) । এমন 
'ক, চতুষ্ধলগণের শেষ অক্ষরটিও প্রায়শঃ দীর্ঘ, যেমন রূপা থোই (৮) বুদ্ধনাটক 
বস্মা হোই (১৭); অনেকস্থলে হৃন্য এই অক্ষরগুলি দীর্ঘ বানানেই ধেখানে। 
হইয়াছে, থা হোহী, জাহী (৫), এ বণ চ্ছাড়ী (৬), গাতী (২১) প্রভৃতি। 

ছন্দের দ্বিতীয় বিচার্ধ বিষয় 'যতিঃ। ধ্বনিপ্রবাহের গতির ভিতর জিহুবা- 
যন্ত্রের সাময়িক বিরতি-স্থানেই এই যতি পড়ে। দীর্ঘতর ঘতি পড়ে 
১রণান্তে, কিন্তু চরণমধ্যেও কতকগুলি ধ্বনির পরে যতি পড়ে । চরণ 
শধ্যস্থ ঘতির প্রভাবে ধ্বনিগুচ্ছ দলে দলে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই যতি গতির 
পূর্ণ বিরতি নহে বলিয়া, গতি ও ষতির পুনঃ পুনঃ আবতনে ধ্বনি-প্রবাহ খাগুত 
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হইয়া ছন্দ-স্পন্দন স্যস্টি করে। পরিমিত কালান্তরে ধতির আবর্তন হই 
যতি-খগ্ডিত দলগুলি সংখ্যাসাম্যে চরণমধ্যে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য-স্বযমাঁও সঞ্চা 
করিয়। দেয় । 

পদমধ্যস্থ এই ষতিগুলি শারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইতে পারে 
ক্ষদ্দতর ধতি একক হিসাবে ধ্বনিগুচ্ছের ন্যুনতম দৈর্ঘ্য স্থির করিকা দেয়। কি 
প্রায়শ: ক্ষুত্রতর ঘতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে বলিয়া উহা চরণমধাস্থ দীর্ঘতর ষতি 
অন্ভূক্ত হইয়া থাঁকে এবং প্রত্যঙ্গরূপে দীঘ ষতিকে পূর্ণতা দান করে । অপভ্রং 
ছন্দেই পদমধ্যস্ত এই যতির মহত্ব দেখা যায়। 

গেয় ছন্দে চরণমধ্াস্ক এই যতি-স্থান তাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয় 
পাঠ্য-ছন্দের সঙ্গে তাহার একটা পার্থক্য থাকে । পাঠ্য ছন্দে যতির পূর্ণ 
দেয় কথার মাত্রা, গেয় ছন্দে অনেক সময় কথা কম বা বেশী থাকে বলিয় 
সেখানে যতির পূর্ণতা বোঝ! যায় সুরের সঙ্কচনে বা প্রসারণে । গানে যতি 
কাজ করে তাল। চর্ধাগীতিও গাঁন; এইজন্য ইহার যতিও তাল-যতি । 

চরণমধ্যস্থ এই দীর্ঘতর যতি-ভাগ দ্বারা একটি চরণ কয়েকটি ভাগে বিভ্ 
হইয়া যায় । এই 'াগগুলিকে প্রাচীনমতে ব্লা হয় পাদ, নব্য মতে পব 
এই পাঁদগুলির সংখ্যাদ্ধারা চরণের এক একটি বিশিষ্ট নকৃসা গড়িয়া উঠে 
যে চরণে যতি-খপ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহ ছুই ভাগে বিভক্ত, তাহ। দ্বিপদ্দী চরণ 
যেখানে ধ্বনিপ্রবাহ তিন ভাগে বিভক্ত, তাহা ত্রিপদী চরণ। প্রতি চর 
এই পদসংখা। সমান থাকিলে কবিতার দ্বিপদ্দী, ভ্রিপদ প্রভৃতি বূপগুলি ফুটিয় 
উঠে! চর্যাগানে চরণের দ্বিপদী রূপটিই প্রধান । কেবল কয়েকটি গানে 
1বরপর্দীর রূপ দেখা যায়। 

চধাগীতির অধিকাংশ চরণ চার মাত্রার চালে রচিত. অর্থাৎ প্রতি চা; 
মাত্রার পরেই একটি ক্ষুদ্র যতি পড়ে। যেন মনে হয়, অপভ্রশের চতুষল গং 
( চতুর্মাতিক ক্ষুত্র ভাগ) অঙ্গলারেই চর্ণগ্লি রচিত। কিন্তু তাই বলিয় 
চর্যাগানের ষোলমাত্রার চরণগুলি কিন্তু চৌপর্দী নহে; দ্বিপদী। কাজেই 
অনেকক্ষেভ্রে চতুর্মান্রিক ক্ষুত্র গুচ্ছে অংশগুলিকে ভাগ করা৷ গেলেও, চরণ মধ্য 
দীর্ঘতর যতি পড়ে ৮ মাত্রার পরে। ৮ মাত্রাকে ৪+-৪-৮-_-এই ভাগেও ভা? 
করা যার । ঘথা--১. কাআ--তরুবর পঞ্চ বি-_ ভাল । 

চঞ্চল-_-চীএ পইঠো--_কালি | চর্যা, ১, 
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২, করুণা-_পিহাড়ি খেলছ -__নয়বল । 
সদ্‌গুর- বোহে - জিতেল-_-ভব বল।। চর্ষা, ১২. 
কিন্তু বু ক্ষেত্রেই এই ক্ষুদ্র তি পরব গুচ্ছের কোন শবের ভগ্রাংশকে 
লইয়া পূর্ণ হয়। কাজেই মনে হয়, ৮ মাত্রাতেই পাদের পূর্ণতা | ষেমন, 
১. সঅলস__মাহিঅ কাহিক- রিঅই। 
স্থখ দুঃ-_খেতে নিচিত ম-_রি অই ।। চর্ষ]. ১. 
২. ভুম্থকু ভ--ণই কট রাউতু ভ--ণই কট 
সঅল1--অইপ স-_হাব। চর্ষা, ৪১. 
অনেকস্থলে চার মাক্সার এই ক্ষুদ্র ভাগ লিখিয়। দেখানো সম্ভবই নহে। 
কারণ দুইটি মাত্রা একটি অক্ষরের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়৷ থাকে যে, ক্ষুপ্র ধতিকে 
তুচ্ছ করিয় পূরা আট মাত্রায় পাঠ করিলেই সেখানে সঙ্গতি থাকে | ষথ।, 


১ ২ ৮, ঙি 

১. ছুআত্তে চিখিল মার্বে ন-থাহা | চর্ষা, ৫. 
১১১ ২ ১ ১৯১ 

২. উদ্দক চান্দ জিম সাচ ন_-াঁমচ্ছা || চর্ষী. ২৯. 


চর্ধাগীতির এই চতুর্যাত্রিক বা অগ্টমাত্রিক চাল বাংলা-উচ্গারণের 
দ্বিমাত্রিকতার প্রতি কঝোৌঁকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাঙালীর জিহ্বার বিরাম 
যুগ্ম মাত্রায় । যেখানে বিষম মাত্রিক শব্দ থাকে, সে ক্ষেত্রে ছুইটি বিষমমাত্রিক 
শব্দ পাশাপাশি বসিয়। যুগ্ধা মাতা! পূর্ণ করিয়া দেয়। চার মাজ্ঞার ক্ষেত্রে হয় 
৩+১ বা ১+৩, যেমন, ধরণ ন (২), ঘুমই ৭ (৩৬), ন ছিজই (৪৬); ছয় 
মাত্রার ক্ষেত্রে হয় ৩+৩, যেমন, জাম মরণ (২২), ভূক্থুকু ভণই (৪১); আট মাজার 
ক্ষেত্রে হয় ৩+৫ বা ৫4৩, যেমন, দশমি ছুসারত (৩), কমলিনী কমল (২৭)। 

চর্ধা-ছন্দের আর এক বেশিষ্ট্য চরণান্তিক মিল। সংস্কৃত বা প্রারুত 
কবিতায় চরণাস্তিক মিলের অভাব সকলেরই দুটি আকর্ষণ করে । মিলের 
বৈচিত্র্য দেখা যায় অপভ্রংশ কবিতায়, বিশেষতঃ অপভ্রংশ গানে । বাংল! 
কবিতারও বিশেষত্ব চরণাস্তিক মিল । চর্যাগীতিও মিলের মাধুষে কণানন্দ | 

মিলের উপযোগিত। নানা দিক হইতে বিচার্ধ। ইহা একটি চরণের 
বিরতি ক্ষচনা করে, ভাবের পূর্ণতা সম্পাদন করে এবং ধ্বনিবৈষম্যের স্থলে 
ধ্বনিগত একটি মিলনের পটসমি রচনা করে। কবি কালিদাস রায় বলেন. 


এগ - 
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পীর্ঘ ছন্দের পথে মিলগুলি যেন মিলনের পাস্থ নিবাস'। চরণাস্তিক ধ্বনি- 
সাম্য কবিতার অলঙ্কারও বটে ; কোথায়ও উহ] অনুপ্রাস, কোথায়ও বা যক। 
সৌন্দর্য ও মাধূর্য-ছুইই মিলের অন্তর্গত প্রবদ্ধজাতীয় সঙ্গীতে মিলের 
উপযোগিতা আরও বেশী। সুরের সুবম। মধুর হইয়া উঠে কথার মিলে । 

ব্বরসাম্যই চরণাস্তিক মিলের প্রধান আশ্রয় । বিশেষতঃ সঙ্গীতে 
স্বরালাপেরই প্রাধান্য । এইজন্য চর্ধাগীতিতে দেখ। যায়, কবি বাঞগ্রন ধ্বনিকে 
উপেক্ষা করিয়। শুধু অস্ত্য স্বরের মিল রক্ষা করিয়াছেন । যথ1 বী/ই (১৭), 
রি/ই (২৯), হেলে (৩৪), হি/ই (৩৮, ৪২), গি/ণী (৪৭), না/আ! (১৩)। 

আর একপ্রকার মিল দেখা যায়-_চরণের শেষাক্ষরে ব্যগ্ন সমেত একটি 
স্বরধবনির মিল। যেন, হোহ্বী/জাহ্রী (৫), রুদ্ষেল1/ভইলা। (৭), উবেষেৌঁ/ 
কইন্সে (৮), মাতা/নিবিতা। (৯), বীণা1/রুণ (১৭), আন্ু/সেম্ (২৬), মেলে/ 
লীলেো (২৭), আনন্দে/চান্দে (৩০)। এ মিল অতিসাধারণ মিল। কুশলী 
কবিদের নিকট এ ধরনের মিল তেমন সমাদৃত হয় ন!। 

উপান্তের স্বরসহ ব্যঞগ্তনলমেত অস্ত্যস্বরের মিলই কবির আদরণীয়। 
তাহা শ্রুতিস্থথকরও বটে। চধশগানে এ ধরনের মিলও প্রচুর আছে। যথাঃ 
ডাল/কাল, মাঁণ/জাণ, আস/পাস, নাল/চাল, ভাঁল/ফাল, বাহী/থাহী, গামী। 
সামী, ধীর1/চীর।, নাবী/ঠাবী, সাঙ্গ/লাজ, মান্গে/সাজে | 

কোথায়ও বা মিল অন্ত্য তিন স্বর বা অধিক স্বর মিলাইয়া, শেষের 
সবাঞ্জন মিল তো আছেই। যথা, সান্ধঅ/বাদ্ধঅ, গঢই/তরই, সেব)রী বালী/ 
(গ৪)রী মালী (২৮), ছাইলী/(পোট)হাইলী, অবকাস/গলপাশ, কাঅর/সাঅর | 

এই সকল মিল শব্দালঙ্কার অন্প্রাসের সামিল । যদ্দিও সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে 
বরের বৈষম্যেও অন্ুপ্রাস হয়, বাংলায় কিন্ত স্বরের সাম্যেই অন্ুপ্রাসের 
সৌন্দর্য প্রকট হয় । কবিতায় বা গানে শ্বরসাম্যই প্রধান বিচার্ষ। তাহার 
সঙ্গে ধদি ব্যঞন ধ্বনির মিল থাকে, "বে সোনায় সোহাগ | চধণগানে 
অন্ুপ্রাস জাতীয় মিল শ্বরসাম্যেই হৃদয়গ্রাহী | 

চর্ধাগীতির অস্ত্যমিলে শ্রুত্যন্ুপ্রানও বাৰহত হইয়াছে । প্রাচীন বাংলায় 
র ও ল-এর উচ্চারণ বিনিময় হইত। ওড়িয়া উচ্চারণের গুভাবে 'ণ' “ড'এর 
মত উচ্চারিত হইত। ফলে “৭, “ড়” ও “ল'কে শ্রুতিতে সম পর্যায়ের ধ্বনি 
বলিয়। মনে হইত 1 চর্যাগানে উচ্চারণসাম) জনিত এই প্রকারের শ্রত্যঙ্ছপ্রাস 


চর্যাগীতির ছন্দ ২৪৩ 


য়েকটি পদে দেখ! যায়। যথা, কুমাবী/মেহেলী (১৩), নিবাণে/পণালে 
৭), ডালী/ধারী ২৮), লোগণ.হা/তোরা (৪১), খেড়া/ফুলিলা (৪১), কুঠার 
ল (9৫) প্রভৃতি। এই. ধরনের মিল প্রাচীন বাংলাতেই সীমাবন্ধ ছিল। 
তাহা ছাঁড়। বাঙালীর নিজশ্ব শ্রত্যন্ত প্রাসও ( বাঙালীর কানের ধ্বনিসম্তা ) 
য়েকটি পদে চরণাস্তিক মিল কৃষ্টি করিয়াছে । যথা শঙ্কা/কজ্জা (ক-খ-এর 
[নিগত মিল, ২২, ৩৭), অপা/কুগ্ডবা (প-ব এর মিল ৩৯), আছ/বাস 
ছ-স-এর মিল, ৩৭), অবকাশ/গলপাস (৩৭), কষ/দিস (২৭) প্রভৃতি ।২ 
অন্ষপ্রাস ব্যতীত চর্ধাগীতির অস্ত্যমিলে কয়েকটি পর্দে আছে যমক। 
মান্সসারে ছই ব। ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিরাবৃত্তিই ধমক । যমকের ধ্বনি- 
ম্য অর্থবহ হইতে পারে, নাও পারে । তবে যমকে ম্বরের সাম্য থাকে । 
বাগানে যমকের এই মিলগুলি লক্ষণীয়--পসারা/নিসার! (৩), রিসঅ/(ব)- 
বসঅ (৯). নয়বল/ভববল (১২), নিঅমণে-বাণে /পরম নিবাণে (২৮)। 
প্রতি চরণে নিদিষ্ট সংখ্যক মাত্রার ধ্বনি প্রবাহ যতি-থশ্ডিত হইয়! এক একটি 
ন-রূপ প্রকাশ করে। পুবে ষতি সন্গিবেশের আলোচন। প্রসঙ্গে চরণের ছ্বিপদ্দী, 
€পন্নী রূপগুলির কথা বল! হইয়াছে । এইন্সপ সম মাপের ছুইটি চরণে একটি 
প্লাক বা পদ পূর্ণ হয় । চর্ধাগাঁনে পদই স্তবক। এইরূপ কয়েকটি পৰ্দ বা স্তবক 
[ইয়া একটি পূর্ণাঞ্ কপিতা বা গান গড়িয়া উঠে । চর্ধার অধিকাংশ গান পাঁচটি 
& বা দশটি চরণের সমষ্টি। কেবল ১০১ ২৮ ও ৫৭ সংখ্যক চর্যায় ৭টি 
7 বা ১৪টি চরণ, ২১ ও ২২ সংখ্যক গানে ৬টি পদ বা ১২টি চরণ এবং ৪৩ 
খ্যক গানে চারিটি পদ বা আটটি চরণ (টীকাদৃষ্টে মনে হয়, এই গানে শ্রুবপদটি 
প্ু)| ২৩ সংখ্যক গান অপূর্ণ । 
অপভংশে চরণের মাত্রাসংখ্য' অন্রপারে নান। নামের ছন্দ প্রচলিত ছিল। 
লা মাত্রীছন্দে সেই সকল ছন্দের কোন-কোনটির আদল রক্ষিত হইলেও, 
[ংলায় সে নামগুলি গ্রহণ কর! হয় নাই-_না চর্ধাগানে, না পরবততর্কালের 
কাঁন কাব্যে । বরং মধ্যযুগীয় বাংলাকাব্যে কোন কোন কবি সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দের 
'ম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই আদর্শে বাংলা ছন্দও রচনা করিয়াছেন । কিন্তু 
১, চর্যাগীতিন অন্ত্যমিল অনেকক্ষেত্রে শুদ্ধপাঠ নিকপণে সহায়তা করে। শ্রন্ধেয় আচার্য 


সুকুমার সেন এ বিষষে কহকগুলি পাঠসংশোধনের ইঙ্গিভ দিয়াছেন (দ্রষ্টব্য চর্যাপীতি পদাবলী)। 
“*সত্রা বিচার করিয়া কতকগুলি লিপি-প্রমাদও সংশোধন করা বাইতে পারে। 


২৪৪ চর্যাগীতির ভূমিকা 


অপভ্রংশে ব্যবহাত ছন্দের কোন নাম পাওয়া যায় না। অথচ বিচার করি 
দেখিলে বাংল! মাত্রাছন্দ অপতভ্রংশেরই কাছাকাছি। তবে অপভ্রংশ মাত্রা, 
প্রতি চরণে ভ্রিকল, চতুফল, পঞ্চকল, ষট্‌কলগণ ও হ্রন্ব-দীর্ঘ অহ্ছদারে যে মাত্র 
বিন্তাসের রীতি প্রচলিত ছিল, চর্যার মাত্রাছন্দে তাহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ 
চর্যাগানে আছে চতুর্মান্্রিক চতুক্ষলগণের প্রয়োগ । এই :চতুফষলগণ মধ্যে 
যেগুলিতে হ্ত্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের নিয়ম শিথিল, চর্ধাগানে সেইসকল ছন্দে 
অন্ুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ছন্দের আদল অপভ্রংশ হইলেও উচ্চারণ-রী 
বাংলার | ফলে প্রীয় প্রতি চরণে উনমাত্রিক বা অধিক মাত্রিক পাদের সমাবেশ 
চর্যাগীতিতে ষোড়শমাত্রিক চরণের ছন্দই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । ৪৬ 
পূর্ণাঙ্গ গানের ভিতর ৩৭টি গানের অধিকাংশ পদ এই ষোল মাত্রার চরণে রচিত 
অপভ্রংশে ষোলমাত্রার ছন্দ হিসাবে পজ ঝড়ি ( পদ্ধড়ি ), অড়িল্লা ও পাদাকুল, 
ছন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | চর্যাগীতির কোন-কোন পদে পজ ঝড়ি-অড়িললা; 
লক্ষণ থাকিলেও পাদ্দাকুলকের লক্ষণযুক্ত ছন্দই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। পজ.ঝড়ি 
অড়িল্লার আবির্ভাব যেন পাদ্দাকুলকের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্যই | পাদাকুলবে 
এই প্রাধান্তের কারণ লঘু-গুরু অক্ষরের বিচার-শিথিলতা | বাংলা-উচ্চারণে। 
অক্ষরমাত্র। শ্রুতি-নির্ভর বলিয়! স্থিতি-স্থাপক | 
পাদ্দাকুলক 2 প্রাকৃতপৈঙগলমতে, যে ছন্দে প্রতি চরণে থাকে যোলমা 
পর্দে পদে থাকে উত্তম মিল ( “উত্তম রেহা” ) এবং যাহাতে লঘুগুরু বিঃ 
নিয়ম নাই, তাহাই পিঙ্গলনাগের প্রিয় ছন্দ পাদাকুলক ।৯ 
উপরের সংজ্ঞার্থ হইতে দেখা যাইতেছে, পাদাকুলকের চরণে ফির 
উল্লেখ কর! হয় নাই। তবে পরবর্তকালের ছান্দসিকগণ ত্বীকার করিয়াছেন] 
উহাতে আট মাত্রার পরে যতি থাকে । পাদাকুলক ছন্দে গণ ব্যবস্থাও নাই 
তবে ১৬ মাত্রায় রচিত বলিয়! কেহ কেহ চতুক্ষল গণের ভাগ ম্বীকার করেন এ. 
বলেন, শেষের গণটি হয় দুই গুরু € গুরুদবয়াত্বুক চতুক্চল )। বে পাদাকু 
এই সফল ব্যবস্থার বন্ধন সত্যই শিথিল । হ্রন্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে, গণব্যবস্থায় এ 
যতিস্থাপনে, এমন কি অস্ত্যমিল যোঁজনাতেও পার্দাকুলক ত্বাধীন। বদ্ধন-: 
১. জহু গুরু এক নিয়ম ণহি জেহা | 
পঅ পঅ লেকখউ উত্তম রেহা 1& 
হকই কিংদহ কংঠঅ বলজং । 
সোলহ মত্ত। পাজাকুলআং 1 (প্রাঃ পৈ ১১২৯) 


চর্যাগপীতির ছন্দ ২৪৫ 


ছন্দের বৈশিষ্ট্য । চর্যাগানেও দেখ! যায়, চার মাত্রার ভাগ ও চতুক্ষসগণ 


নেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট । যেমন, 
১ ২ ২ ১৬৬১ 


১. দুআন্তে চিখিল মাঝে ন-থাহী _৫. 


১১১২১ ১১৬ 
২ উদক চান্দ জিম সাচ ন-মিচ্ছ1_-২৯, 
 চতুক্ষলগণের বন্ধন পার্দাকুলকে আবস্টিক নহে, কারণ বহুশ্ছলেই ৩+৫ 
সকল সমাহিঅ )» ৫+৩ €“কমলিনী কমল? 7, ২৬ (জে অজরামর? ), 
+৩7+২ (ধমন চমণ বেণি )-এর ভাগ দিয় ৮ হাত্রাঁর পূর্ণতা ] 
এমন কি অষ্টম মাত্রার পরে যতি-স্বানও অনেক মেত্রে ছুলক্ষ্য, যেন গোটট। 
৭ মিলাইয়া ১৬ মাত্রার পূর্ণতা । যেমন, 
১. সহজ নিদালু কাহিলা। লাঙগ_-৩৬ 
২. বাগ কুরগ্ড সম্তারে জাণী--৩৭ 
চরণাস্তের গুরুদ্বয়গণও অনেক স্থলে বিপর্যস্ত । বহুস্থলে লঘু-লঘু-গুরু কিংব'! 
'লঘুলঘু দিয়া চতুক্ষলগণের পূর্ণতা । যেমন, 
১. কাহ্য ভোম্বী বিবাহে চলিলা। --১৯ 
২. ভার্দে ভণই অভাঁগে লইআ। _৩৫, 
অস্ত্যমিলের দিকেও কবিগণ বহুক্ষেত্রে উদ্দাসীন । যেমন, 
১, হাউ নিরাসী খমণ ভতা্সি। 
মোহোর বিগোআ। কহণ ন জাই ॥__-২০ [ক্ি/ই-এর মিল ] 
ভাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আশি । 
সসহর লই বিঞ্চহ পালী 1৪৭ [ গি/ণী-এর মিল ] 
শগ্তঃ বদ্ধন-মুক্তির পরিচয়েই পাঁদাকুলক বিশিষ্ট | তবু বল! চলে, ষোল 
1র চরণ, হুষ্ব-দীর্ঘের অতিদেশ, অষ্টম ও হষোড়শ মাত্রার পরে ঘি, 
ক মিল সহ ছুই সমমাত্রিক চরণে একটি পদের পরিসমাপ্তি এইগুলিই 
শাকলকের বৈশিষ্ট্য | চর্যায় পাদাকুলকের এই দৃষ্টাস্তই পাওয়া ষায়। যেমন, 


সোণে ভরিতী করুণা নাবী। 
রূপা থোই নাহিক ঠাবী | 
বাহতু কামলি গঅণ উ বের্সে। 


গেলী জাঙ্ বড়ই কইসে॥ 


২৪৬ | চর্ধাগীতির ভূমিকা 


খুর্ট উ পাড়ী মেলিলি কাচ্ছী। 
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি ॥ 
মাঙ্গত চড়িলে চউদিস চাহঅ। 
কেড়ুআল নাহি (ক)কি বাহব(কে) পারঅ॥। 
বামদাহিণ চাপী মিলিমিলি মালা। 
বাটত মিলিলম হা সুখ সঙ্গ ||-_চর্ধা ৮ 


[ ফাঁকদারা চরণমধ্যস্থ দীর্ঘতর যতির স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে । থোই 
জাম উনমাত্রিক ; কেড়,আল, বাম-দাহিণ অধিক মাত্রিক | ক, কে অতিরিত্ 
সংযোজন ] 

কতকগুলি গানের চরণ ষোল মাত্রার হইলেও গণনায় ৮+৭4-১৫ মাত্র 
পাওয়া যায় । সে সকল ক্ষেত্রে চরণাস্তের ত্রশ্ব স্বরকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে 
কারণ পদাস্তের হুম্ব বিকল্পে দীর্ঘ হইতে পারে । তাহা ছাড়া, উহ দ্বার 
পাদাকুলকের গুরুদ্ধয় শেষ চতুফ্চলগণের ঠাটটিও বজায় থাকে | যেমন, 


১. দ্িঢ় করিঅ মহাস্কহ পরিমাণ ! 


লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ||__-১ 
২, জে সচরাচর তিঅস ভ মস্তি! 
তে অজরামর কিম্পি ন হোস্তি ||--২২ 


পজ ঝড়ি * ষোড়শ মাঁত্রিক চরণের.ভিতর পজ ঝড়ি ( পদ্ধড়িঅ1 ) ছন্দটি 
উল্লেখ্য । পজঝড়িই স্পষ্টভ: ঢভুক্ষলগণ যুক্ত ষোল মাঁবার ছন্দ। 
পৈঙ্গলকার বলেন, যে ছনের চরণে ষোলমাত্রা চারিভাগে .চতুর্মাত্রিক 
বিভক্ত এবং চরণাস্তিক গণটি “জগণ' ( লু-গুরু-লঘু ) তাহাই পজ.ঝড়িআ 
পাদ্দাকুলক ছন্দ হইতে ইহার পার্থক্য ছুই বিষয়ে--(১) পাদাকুলকে চতুষ্ধল 
বিভাগ অস্পষ্ট, পজ.ঝড়িতে চতুর্মাজ্রিকগণের ভাগএন্স্পন্ট এবং (২) পাদাকু। 
শেষগণটি দ্বিগুরু, পজ ঝড়ির চরণাস্তগণ 'জগণ” অর্থাৎ লঘুুটিত মধ্যগুরুগ 
কিন্ত ছান্দসিকগণের মতে অনেক ক্ষেত্রেই পজ ঝড়ি ছন্দে 'জগণে"র প্র 
থাকে না। সংস্কৃতি যে 'পজ ঝটিক!” অপভংশ পজ ঝড়িআর স্মরূপ, 


১. চউমত্ত করহু গণ চারি ঠাই । 
রি আংজ পাকার পা পণক্ী | শ্রা তৈ- ১1১২৫ [ পয়োধর মধাজরাণাপ | 
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“জগণে'র প্রয়োগ নিষিদ্ধ ।১ চর্ধাগানেও এমন কোন ষোলমাত্রার চর+ পাওয় 
যায় না, ধাহার শেষে “জগপ' আছে । - মনে হয়, পজ ঝড়ি ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব 
৪-+-৪-19--9 চতুক্ষলগণের ব্যবস্থায় এবং প্রত্যেকটি চতুফলগণের পরে স্পষ্ট তাল- 
তি স্থাপনে । শেষ চতুষ্ষলগণটি “ভ'গণ ( গুরু-লঘু-লঘু ) অথবা “সগণ ( লঘু-লঘু- 
গুরু ) হইতে পারে । কিন্তু চরণান্তে ছি-লঘুর দাবী অড়িল্লা ছন্দে বেশী। কাজেই 
বলা যায়, চরণান্তে “সগণ*সহ চতু্ধল ষোড়শ মানিক ছনাই পজ ঝড়ি বা পদ্ধভি। 
চর্ধাগানে পজ ঝড়ি ধরনের পর্দ (ছুই চরণের ক্পোক) বহুস্থলে পাওয়া ষায় ঃ 
১, আলিকালি-ঘগ্-নেউর-চরণে । / 
রবিশশী-কুগডল-কিউআ-ভরণে ||+ ₹১১ 
২, মাররে-জোইআ-মুসা-পবনা। 
জে ণ-তুট অ-অবণী-গবণী ॥॥--২১ 
সঙ্গীতশাস্মকারেরা বলেন, চর্ষ! পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত হুইবে। চতুর্মাত্রিক 
তালের দিক হইতেই হয়তে। তাহারা এই কথা খলিয়াছেন। বিচার করিয়। 
দেখিলে যোডশমাত্রক পাদাকুলক ছন্দই আমাদের আলোচ্য চর্যাগানের ধিশিই 
হন্দ। সেই ছন্দে ষেন “তাল ফেরতশার কাজ করিয়াছে পজ,ঝাঁড়আ|। 
অভিল্লা : ষোড়শ মাত্রিক চরণের অপর ছন্দ “অডিল্ল।” | প্রাককৃতপৈঙ্গল মতে, 
অড়িল্লায় প্রত্যেক চরণে থাকে ষোল মাত্রা, চরণান্তে থাকে যমক ; এই ছন্দে 
“জগ্ণ” € পয়োধর )থাকে না এবং চরণাস্তের ছই অক্ষর হয় লঘু ( স্থপ্রিয়)।২ 
চতুষ্ষলগণের ছন্দে চরণান্তে হই লঘু খাকিতে পারে-__'ভগণে' (গুরু-লখুলঘু ), 
কিংবা চতুলঘুগণে (লঘু লঘু লঘু লঘু )। লব্ুদ্ধয় শেষ এবং যমক--এই ছুইটিই 
অড়িল্লার বিশিষ্ট লক্ষণ । কোন সম্পুর্ণ চর্যা এই ছন্দে রচিত না হইলেও 
গীতমধ্যে বহুপর্দে অড়িল্লার সমাবেশ দেখা ষায়। ষথা 
১, এক সে-শ্বপ্ডিনী-ছুই ঘরে-পান্ধঅ। 
চীঅণ-বাকলঅ-বারুণী-বাদ্ধবস ॥-__৩ 
১. প্রতিপদ ষমকিত ধোড়শ মাত্রা । নবম গুরুত্ব বিভূষিত গাত্র! 1) 
পজ ঝটিক1 পুনরভ্র-বিবেকঃ ৷ কপি ন মধ্য গুরুগণ একঠ॥। ছন্দোসপ্ররী, পঞ্চম শুবক 1 
২, সোলহ মন্তা পাউ অঁলিল্লহ । 
বেবি জমঞ্কা ভেউ অড়িল্লহ || 
হোণ পো কিম্পি আড়িল্লহ 
অন্ত ক্থপিঅ ভপ ছন্দ অডডিলহ ।। প্রাঃ পৈ, ১1১২৭ । 
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২, জোইনিন্উই বিহ্ব-পনহিন-জীবমি। 

তো মুহ-চুম্বী-কমলরস-পীবমি |।-_৪ 
১ জিমজিম-করিণা-করিণিরে -বিসিঅ। 

তিমতিম-ভথতা-মঅগল-বর্িস 11৯ 

৪, করুণা-পিহাঁড়ি-খেলছ -নয় বল। 

সদ গুরু-বোহে-জিতেল-ভব বল ।।-_-১২ 

চর্যার দশটি গানে (১৪, ১৫, ৩৬, ২৩, ২৮১ ৩৪, ৩৯১ ৪১১ ৪৩. ৫০ ) প্রতি 
চরণে ১৬ এর অধিক মাত্রাযুক্ত ছন্দের নমুন। পাওয়া ধায় । তন্মধ্যে ৪৩ সংখ্যক 
গানে, শুদ্ধ মাত্রাছন্দের মযাত্রাগণন। অনুসারে পাওয়া যায় প্রতি চরণে ২২ 
মাত্রার (১০2১২) একটি ছন্দ। এই গানটি চারিটি পদে (আট চরণে) 


বিভক্ত, প্রতিটি সমচরণ “রে; সম্বোধন পদ দ্বার! খণ্ডিত, সপ্তম চরণটি ২৮ মাত্রার 
(৮৮4১২ )-- 


সহজ মহাতরু কফ. রিত1 এ তেলোএ। 

খসমসভাবে রে বাণতকা কোএ ॥ 

জিম জলে পণিআ। টলিঅ। ভেডন জাঅ। 

তিম মণরঅণ। রে সমরমে গঅপ সমাঅ ॥| 

জান্ত নাহি অগ্প। তাস্থ পরেল। কাহি। 

আই অন্তঅণ। রে জাম মরণ ভব নাহি। 

তুস্থুক ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব। 
জাই ণআবয্ষি রে ণ তং হি ভাবা ভাব। 


[ সপ্তয চরণটি বাদ দিলে এক্সপ খাটি সমমাত্রিক চরণের ছন্দ লমগ্র 
চর্যাগীতিত্তে নাই বলিলেও চলে ] 
দোহ1: ইহার পরেই বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য দোহাজাতীয় ছন্দ। কিন্ত 
দোহার রূপ ও প্রকৃতি চর্যাগানে বিপর্ষপ্ত | অপ্ভ্রংশ ছন্দশান্ত্রমতে দোহা ১৩+১১ 
মাত্রায় বিভক্ত ২৪ মাত্রিক চরণের ছন্দ । ইহার গণ ব্যবস্থা বখাক্রমে ৬7৪4৩ 
-১৩ এবং ৬+৪-+১-১১।* প্রতি যত্তি-খগ্ডিত পাদে দোহা বিষমমাত্রিক | 


»-. তেরহ মত্তা পড়ম পঅ পুপু এআরহ দেহ । 
প্ণু তেরহ এআরহ দোহ লকখণ এহ ॥ প্রা, পে. ১1৭৮, 
ছন্দোম্ঞ্ররীতেও দোহা বা দোহড়িকর একইল্প লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে £-_- 
মাত্র ভ্রযোদশকং যদি পুর্ধং লঘুক বিরামি | 
প্শ্চাদেকাদশ্ত দোহড়িক1 ছিগুণেন || ( অপজংশ ভাঁষায়াং প্রচান: ১- পঞ্চম আ্তবক, 
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এইখানেই বাংলা উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে বিরোধ | বাংলা উচ্চারণের ঝোঁক 
যুগ্ম মাত্রার দিকে | এইজগ্য খাটি দোহ] বাংলা কাব্যে স্থান পায় নাই। চর্যা 
গানেও ইহাকে যথাসম্ভব দোহার গণব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়?, যুগা চতুর্যাতিক জপ দিয়া, 
৪-/-৪-+৪-+-২-১৪ এবং ৪-+৪-+8--১২__-এইরূপ ভাগে ভাগ কর। হইয়াছে। 
শেষের মাত্রাটি বিষমমাত্রিক ( ৩ ব1 ১) হইলেও পাঠ করিবার সময় উহ? যেন 
যুগ্ম মাত্রারই রূপ ধারণ করে ; ফলে চরণটিকে ১৪ £ ১২-২৬ মাত্রার চরণ বলিয়া 
মনে হয়| ১৬ সংখ্যক চযার এঞ্রব পদটি বাদে বাকী চারিটি পদ এই ঠাটেই 
রচিত। প্রায় 'প্রতিটি চরণ “রে” দ্বারা খশ্ডিত হইয়া যতিস্থান নির্দেশ 
করিয়াছে £ 


তিনিএ __পাটে-_লাগেলি-_রে অণহক--সণঘণ--গাজই। 

তা শুনি-_ মার ভ-ক্পঙ্কর- রে (সঅ) মগুল--সএল-_ভাঁজই || 
পাপ পুণ্য বেণি-তিড়ি অসি--কল মোরিঅ-_খভা- ঠাণ।। 
গঅপ-__টাকলি -__লাগি-_রে চিত্তা--পইঠো ণি-বাঁণা || 
মহারস--পানে- মাতেল-_€র তিহুঅন--সএল উ-_-এখী। 
পঞ্চবি-_যয়ের- _নায়ক-_রে বিপখ-_কোবী ন--দেখী ॥ 
খরববি--কিরণসং__তাপে-_বে গঅণা_ঙ্গণ গই--পইঠা | 
ভণস্তি-_মছিভা--মই এথু-বু ভস্তে-_কিম্পি ন__দিঠা 


চতুক্ষলগণ বিভাগেও কোন-কোন স্থলে উনমান্রিকতা বা অধিকমাত্রিকতা 
আছে । উচ্চারণে বা গানেব টানে সেগুলিকে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করা যায়। 
এমন কি, এগুলিকে ১২ £ ১২-২৪ মাত্রার ভাগেও পাঠ করা সম্ভব । এই ধরনের 
২৪ বা ২৬ মাত্িক চরণের পদ চরায় অন্যান গানেও ছড়াইয়া আছে। 

ইহার পরে পাওয়া যায় ২৮ মাত্রার ছন্দ! অপভ্রংশে ২৮ মাত্রার ছন্দ 
হিসাবে “কপূর” 'কুক্কম” 'উল্লালা” প্রভৃতি ছন্দের নাম পাওয়া ষাক্স। প্রারুত- 
পৈঙ্গলে “উল্লালা” নামটিই গৃহীত হুইক্সাছে। স্থরী হেমচজ্্র বলেন, মগধের ভট্ট 
কবি কপূরাদি ছন্দকে “উল্লালা” বলিয়া থাকেন। হয়তো! পূর্বা অপভ্রংশে এই 
ছন্দটির সমাদর ছিল। 

উল্লাল। £ প্রারুতপৈঙ্গলের মতে উল্লাল1 দ্বিপদী ( ছুই চরণের ) ছন্দ। 
প্রতি চরণে ২৮ মাত্রা | উহাতে গণব্যবস্থাও আছে । প্রথমে তিনটি চতুফ্ষল গণ, 
তৎপরে ভ্বিকল একটি গণ € ৪ ৩+৩-১৫); পরের পাদে যথাক্রমে ষটুকল, 


২৫ চ্ধাগীতির ভূমিকা 


চতুক্ধল ও ব্রিক একটি করিয়! গণ (৬+৪+৩-১৩)--একুনে ২৮ মাত্র । 
ষতি পড়ে ১৫ ও ১৩ মাত্রার পরে 1*. 
উল্লালাও পাদ পারে বিষমমাত্রিক । কাজেই বাংলায় উহা সাতটি 
চতুর্মাত্রিক গণে সমমাত্রায় উপস্থাপিত হয় । ফলে যতিখপ্ডিত হইয়া উহার রূপ 
হয় ১৬ £ ১২ বা ৮+৮২৮+৪। চর্যাগানে এই রূপটিই দেখা যায় । যেমন, 
১, কিিস্তে। তন্তে কিস্তো মস্তে কিস্তোরে ঝাণ বখানে। 
অপইঠান মহীস্ৃত লীণে ছুলখ পরম নিবাণে ॥ 
দুঃখে সুখে একু করি আ তৃঙ্জই ইন্দী জানী। 
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলান্ুত্তর মানী ॥ 
রাআ রাআ রাআ! রে অব ররাঅ মোহেরে বাধা । 
লুই পাঅ পসাএ দারিক দ্বাদশ ভূঅণে লাধা |1-_-৩৪, 
ঞ্রবপদের প্রথম চরণে এবং চতুর্থ পর্দের শেষ চরণে মাত্রাল্লতা থাকিলেও 
৪১ সংখ্যক গানটি এই ২৮ মাত্রার ভঙ্গীতেই রচিত । 
মরু মরীচি গন্ধ (ব) নইরী দাপণ পতিবিহ্বু জইসা। 
বাতা বস্তে সে! দিঢ় ভইআ অপে" পাখর জইস ॥... 
রাঁউভুভণই কট তুস্থক ভণই কট সঅল৷ অইস সহাব। 
জইতো যুঢা অচ্ছসি ভাস্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাঅ ।। 


চর্বায় মিশ্র ছন্দ 

ছন্দশাস্ত্রে মিশ্র ছন্দের প্রসঙ্গ পাওয়! যায়। একই কবিতার বিভিন্ন 
চরণে বিভিন্ন মাপের চরণ বেন্তাস করিয়। মিশ্র ছন্দ ব। “বিষমবৃত্ত' গঠন করা! 
হয়। বৈদিক সাহিত্যে ছিল প্রগাথ” ছন্দ । 'উদ্গত? নামক ছন্দটিও এই 
প্রকারের । অপভ্রংশেও এই ধরনের মিশ্র ছন্দের উলেখ দেখা যায়, সেখানে 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের স্তবকবন্ধ একত্র করিয়। একটি ছন্দ গভ়িয়! উঠে । প্রাককৃত- 
পৈঙ্গলে “কুস্তলিয়া" নামক মিশ্র ছন্দের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই ছন্দে 
থাকে দোহা (১৩:১১), রোল (১১ 2 ১৩) এবং উল্লাল। (১৫ £ ১৩) ছন্দের 
স্তবক বন্ধ । চর্যাগানেও মিশ্র ছন্দের দপ দেখ। যায় ছুই প্রকারে £-- 


তিন্নি তুরঙ্গম তিঅল তহ ছহ চউ তিঅ তহ অন্ত । 
এম উল্লালা উটঠবন্থ বিহু দল ছগ্লণ মত্ত || প্রা 3 পৈ, ১১২৮ 


চর্যাগীতির ছন্দ , ২৫১ 


(১) একই পর্দে “বিষম' বুত্তের মত ছুই চরণে ছুই প্রকার ছন্দ-চরণের 
সমাবেশ। (২) একই গানে বিভিন্ন পদে বিভিন্ন ছন্দের স্তবক-বন্ধের মিশ্রণ । 

(১) ষোড়শ মাত্রিক ছন্দে দেখা যায়, পার্দাকুলকের চরণের সঙ্গে 'রসিকা' 
বা 'দোহা"র চরণের মিশ্রণ । “রসিকা' (৪+-৪-+-৩) ১১ মাত্রার ছন্দ । আবার 
দীর্ঘতর মাত্রার ছন্দে দেখা যায় উল্লালা ও দোহার মিশ্রণ । যথা 


€কে) পাদ্দাকুলক+রঙদিক। £ 
চালিঅ বষহর মাগে অবধুই | 


রঅণফু ষহজে কহেই ॥। ২৭ 
(খ) পীদাকুলক+ দোহা ঃ 
তুলে। ভোন্বী হাউ কপালা। 
তোহোর অন্তরে মোএ লিলি হাড়েরি মালী ||--১০ 
(গা) উল্লালা+ দোহা £ _ চর্যা, ১৪. 
বাহতু ভোম্বী বাহ লে! ভোম্বী বাটত ভইল উছারা। ১৬2 ১২ 
অদ্গুরু পাঅ পসাএ জাইব পুন্থ জিন উরা || ১২ £ ১২ 


(ঘ) ৫০ সংখ্যক গানে পাঁওয়। ষায় উল্লাল। ও পাদদাকুলেকর মিশ্রণ | 
(২) চর্যায় একই গানে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের স্তবক-বন্ধের মিশ্রণও লক্ষণীয় । 
পার্দাকুলক ছন্দ-বন্ধে পদ্ধড়ি ও অড়িল্লায মিশ্রপ অনেক ক্ষেত্রে কুন্দর বৈঁচজ্রা 
স্থট্টি করিয়াছে | যেমন, 
(ক) কাহু, বিলসঅ আসব মাতা । 
সহজ নলিনী বণ পইসি নিবিতা | 1 
জিমজিম করিণা করিণিরে রিসঅ 


তিম তিম তথতা ষঅগল বরিসঅ ॥ 
খে) গন্ধ পরসরস জইসো তইসে]। 


পাদদাকুলক 


] অড়িভ্লা-_চধ1. ৭. 


পদ্ধড়ি 

নিন্দ বিহ্নে হইন। জইসে! ॥। | 

চিঅ কগওহার হৃনত মাঙ্গে । ] রা 
কুলক--১৩, 


চলিল কাহু মহাস্হ সাজে | 
(গ) ষোড়শ মাক্রিক পাদাকুলকের স্তবক-বন্ধনে ১১ মাতার রসিক ছন্দেক 
স্তবক বৈচিত্র্য আনিয়াছে ৪৪ পংখ্যক গানে-__ 


২৫২ চর্ধাগীতির তৃমিকা 
স্থনে স্থন মিলি] জবে। 1 


সঅল ধাম উইআ তরে ॥ 


আচ্ছ হু' চউ খপ সং বোহী । | 
পার্দাকুলক-_-৪8৪ 
মাঝ নিরোহে অণুঅর বোহী ॥ 


(ঘ) ১৬ সংখ্যক গান রচিত হইয়াছে দোহার ঠাটে। সাহসা তাহার 

ঞ্রবপদে আসিয়া মিলিয়াছে ১৬ মাত্রার পাদাকুলক-_ 
মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই | 
নিরস্তর গঅণন্ত তুর্সে ঘোলই || 

মত্ত চিত্তগজেন্দরের ধাবমান গতিই যেন এখানে আভাসিত হইয়াছে দ্রুতলয়ে | 
এগুলি ছাড়াও বহুক্ষেত্রে ভগপদদী চরণ যোজনাতে বৈচিত্র সহি হইয়াছে | ষথা__ 

(ক) গঙ্গা জউন! মাঝেরে বহই নাই। 

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি জইআ1 লীলে পার করেই ||--১৪. 
(খ) অকট হ্‌'ভব গঅপা। 
বঙ্গে জাআ] নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণান। ॥-_-৩৯,. 

চর্যাগীতির এই মিশ্র ও বহুবিভঙ্গ দপ লক্ষ্য করিয়! ছন্দ-রসিক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর 
ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় সংসাহস দেখাইগ্ল। মস্তব্য করিয়াছেন, “ছন্দোজগতে 
চর্ধ পদেরও কিছু দাম আছে। ইহাই যথার্থ মুক্তবন্ধ কবিতার অর্থাৎ “মুক্তকে"র 
প্রবর্তন করিয়াছে | সুক্তক স্যষ্টির গৌরব রবীন্দ্রনাথের নয়, চর্যা কবিরই প্রাপ্য ।” 
( ছন্দতত্ব ও ছন্দে! বিবর্তন £ ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য £ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭১) | এই প্রসঙ্গে তিনি ২৮ সংখ্যক চধশগীতির প্রতিটি 
পদের গঠন-রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন | এই বিশ্লেষণ দেখিলে মনে হইবে, বলাকার 
সুস্ত-বন্ধ ছনের পূর্ব রূপটি যেন বহুকাল পূর্বেই মিলিতেছে চষপগানে ৷ 

বস্ততঃ চষণ-ছন্দের বৈচিত্র্য অসাধারণ । মাত্রা-ছন্দের বঙ্ধনের মধ্যে থাকিয়াও 
ইহ! যেন স্বাধীনভাবে রূপ স্ষ্টি করিনা চলিয়াছে। অরিমিশ্র কোন নিদিষ্ট 
ছন্দের অন্ুবর্তন ইহাতে অল্প । অবিমিশ্র ছন্দে নিবদ্ধ গানগুলিতেও বছুপছে 
নিয়মভঙ্গ হইয়াছে ; নিয়মভঙ্গ হইয়াছে উচ্চারণ ত্বাতক্ত্রে-_মাত্রার দীর্ঘাকরণে বা 
লঘুকরণে ; নিয়মভঙ্গ হইয়াছে ভঙ্গপদদী চরণ রচনায় ; নিক্সমভঙ্গ কর! হইয়াছে 
“বিশেষ প্যাটার্পের স্তবক-বন্ধন অস্বীকার” করি । এই দ্বাঁধীনতা। শ্বেচ্ছাচারিত। 
নছে, চষণছন্দের বৈচিত্র্যের ক্চক। ছন্দে সশ্মিভি অপেক্ষা বৈচিত্র্য স্যপ্টির 


চর্ধযাগীতির ছলনা ২৫৩ 


প্রতিই চষণগীতিকারদের অধিক আগ্রহ । এই বৈচিত্র্য বহুস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে 
ভাবের সঙ্গে ছন্দের মেলবদ্ধনে | চধ্ণর ছন্দের গতি কোথায়ও সিংহ-বিক্রমব্ৎ 
উদ্ধত, কোথায় ৪ গজগতিবৎ মস্থর, কোথায়ও সর্পগতি সম ভ্রুতচঞ্চল। ভাবের 
সঙ্গে এই গতির নিগৃঢ় সম্পর্ক । ১৬ সংখ্যক গানে প্রমত্ত গজের শ্রত্খল-মোচন 
যেন দিংহবিক্রমের মতই ছন্দে আভানিত : “তিনিএ পাটে লাগেলি রে 
অণহকসন ঘণ গাজই” £ ধ্বনির গাভী” বৃত্যঙ্গপ্রাসের আবর্তন ও ছন্দের উদ্ধত 
গতি যেন ভাবের সঙ্গে একাস্ত স্ছসঙ্গত। তেমনই ১৭ সংখ্যক গানে ভোম্বী-নৃতোর 
অংশে চতুর্মাত্রিক ধ্বনি-গুচ্ছের দ্রুতগতিই যেন নৃত)-চপল হইয়৷ উঠিয়াছে, 
_একসো পদ্মা চৌসভী পাখুড়ী। 
তহ্ি চড়ি নাচঅ ভোম্বী বাপুড়ী || 
তেমনই “সাহ্গঘরে ঘালি কোঞ্চা তাঁল' অংশের -অক্ষর-সস্থুচন যেন বন্ধন- 
সঙ্কোচের গ্যোতক । এমনই করিয়া প্রকৃতির বসস্ত-বিকাশ (২৮), ছুহখের 
বেদন! (২০), নৈরাশ্টের ক্ষোভ (৪৯), মিলনের আনন্দ (৫০), বিবাহের জয়-যাক্! 
(১৯) ছন্দের বিভিন্ন ভালে ও বোলে ভাবান্ুগ পরিবেশ স্টি করিয়াছে। 


চধাগীতির ছন্দ "মাত্রাবুত্ত', পয়ার নহে। অনেকে মনে করেন,অপভ্রংশ 
পার্দাকুলক ছন্দ হইতে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে । বাংলা মাত্রা ছন্দকে 
তৎসম শব্দের আদলে ব্ল। যাঁয় তৎসম ছন্দ, পয়ার তগ্তব ছন্দ । মাত্রাছন্দের 
উচ্চারণ-রীতি অনেকটা সংস্কত-প্রারুত উচ্চারণের অস্করূপ, কিন্তু পয়ারের 
-উচ্চারণ-রীতি বাংল1। কাজেই মাত্রাছন্দকে পয়ার বল! চলে না। পয়রি 
গড়িয়! উঠিয়াছে অক্ষর-বৃভ্ত ও মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণে বঙ্গালরাতিতে- যেখানে 
অক্ষরবর্ণ ও মাত্রা সমার্থক | উচ্চারণ-ভঙ্গী দিক পরিবতন করিগ্সাছে * প্রাচীন 
অক্ষর-মাত্রার স্থির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। প্রায় প্রতি অক্ষর এক মাত্রিক হুইয়। 
উঠিতেছে ; “গণ'-ব্যবস্থা বিপযপ্ত হুইয়! গিয়।ছে এবং শব্দের আগ্ভ অক্ষরে 
শ্বাপাঘাত প্রযুক্ত হওয়ায় গুরু গৌরববজিত হইয়া যাইতেছে । বাংলা 
উচ্চারণের এই ভঙ্গীই পয়ারের ভঙ্গী ও লক্ষণ | ফলে .বদদও চঘার ছন্দ 
'মাভতাবৃত্ত'_-তবু বহু পংক্কিতে 'পয়ার'-এর 'লক্ষণ ফুটিয়া উঠিক্নাছে । যেমন-__ 
(ক) ১. কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহু বিআলী-_৪ 
২. সহজ নলিনীবণ পইদি নিবিতা-_৯ 
৩. নগর বাহিরে ভো্ষী তোহোরি কুড়িআ--১* 


রী চর্যাগীতির ভূঁষকা। 
কানন কাপালী ষোগী পইঠঅ চারে--১১ 


৪. 
৫, অমিঅ ভথঅ মুসা করঅ অহারা--২১ 
৬, ভুম্থকু ভণঅ তবে বান্ধন ফিটঅ-_২১ 
৭, বতিস যোইণী তস্থ অঙ্গ উহসিউ-_২৭ 
৮, বিসঅ বিশ্তদ্ধি মই বুঝিঅ আনন্দে--৩* 
৯, ঢেণ্চণ পাঁএর গীত বিরজ্ে বুঝই-_৩৩ 
১০, শ্বপণে মই দেখিল [তশুঅণ স্থুণ--৩৬ 
১১, ভণই ভাড়ক এথু নাহি অবকাশ--৩৭ 
১২, কমল কুলিশ মাঝে 5৯অ মিঅলী--৪৭ 


| খাঁটি বাংল উচ্চ/রণে এগুলি ৮-+৬- ১৪ মাত্রার পয়ার ; ঘত্তি আট ও 


ছয়ের পরে । 1 
(খ) ৮-+১০-৯৮ মাত্রার মহাপয়ার 


১, তহি বুড়িলী মাতঙ্গি জোউআ। লীলে পার করেই--১৪ 
২, জই তো মুঢ়া অচ্ছনসি ভাস্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাঅ-_৪১ 
৩, তিম মণ রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ-_৪৩ 
(গ) লু ত্রিপদী--৬+৬+৮, 
১, স্ুন৷ পাস্তর উহন দিসই 
ভাস্তি ন বামনি জাংতে ।--১৪ 
২, সবরো ভূজঙ্গ নৈরাযণি দারা 


পেক্গ রা্তি পোহাইলী-_২৮ 
(ঘ) দীর্ঘ ত্রিপদ্দী--৮+৮+১০ : 
১১ র্লাউতত ভণই কট ঙুঙঞু ভণই কট 
_ সঅলা অইস সহাব।-_৪১ 

চর্ষাগীতির কাব্যমূল্য 
অনেক কাব্যরসিক ধর্মসাহিত্য ও অধ্যাত্ম সঙ্গীতকে কাব্যের আসরে স্থান 
দিতে চাহেন না । তাহারা বলেন, ধর্মপাহিত্যের ম্বাদ্‌, গন্ধ ও প্রকৃতি কাব্য- 
কবিতা হইতে স্বতন্থ । কাব্যের আশ্রয় জগৎ ও জীবন, ইহলোকের স্থখ-বেদনা- 
নৈরাশ্ত-_ধর্মসাহিত্যের আশ্রয় পরলোক, ভগবৎ-তত ; উহার মুলকথা। জীৰন- 
বিবিক্ততা ও বৈরাগ্য | শ্রদ্ধেয় আচার্ধ কবি-সমালোচক মোহিতলাল পেন, 
“কাব্যস্থষ্টি তত্বরসের চমকক্ষ্ঠি নছে-..ইহ। খধষির আত্মদর্শন নহে, অখব। মি্তিক 


চর্যাগীতির কাব্যদুল্য ২৫৫ 


সাধকের তত্বরল চেতনার চমকও নহে...তাহার সহিত আধাত্সিক তার দেশ 
মাত্র সম্পর্ক নাই ।” (জীবনজিজ্ঞাস £ কবিতা ও বৈরাগা )। আবার কেহ 
বলেন, কাব্যের লক্ষ্য যুলতঃ আনন্দ পরিবেশন, ধর্মসাহিত্যের লক্ষ্য নীতি-উপনেশ 
ও জ্ঞানের প্রচার- একটির আহ্বাদক সহদয় সামাজিক চিত, অপরটির 
আম্বাদক তত্বজিজ্ঞান্ত। বৈষ্ণব কবির উপম। দিয়া বলা যায়, ধর্মসাহিত্য 
'জ্াান-নিত্ব ফল, তাহার আস্বা্দক “অরসজ্ঞ কাক" এবং কাব্য-কবিতা! “প্রেষাত্র- 
মুকুল” তাহার আম্বাদক “রসজ্ঞ কোকিল'। 


আমাদের দেশে কিন্ত ঠিক এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কাব্য-বিচার করা হয় নাই । 
বিষয় যাহাই হউক, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে শৌন্দ্ধ-ব্যগুনায় ও রসের 
উত্তরণে । কাব্য-বিচারের দুইটি দিক--একটি কাব্যের ভাব-রস, অপরাটি 
প্রকাশভঙ্গীর চারুত্ব। কাব্যের প্রকাশ-রীতি লইয়া এদেশে অলঙ্কার, গু৭, 
রীতি ও বক্রোক্তিবাদ প্রভৃতি “প্রস্থান” গড়িয়।' উঠিক্সাছে। কাব্যের ভাববস্ 
বিচারে গড়িয়। উঠিয়াছে ছুইটি প্রস্থান__রস ও ধ্বনি । কাব্যের ভাব কয়েকটি 
স্থায়ী ভাব ( রতি-উৎ্সাহ-ক্রোধ-বিন্ময়-শোকাদি 1: এই ভাবগুলির রস- 
ব্গ্তনাতেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ । এই জন্য এদেশে 'শাস্তরস* যাহার স্থায়ী 
ভাব শম, নির্বেদ ও প্রপত্তি-_-তাহাও রস বলিয়। স্বীকুত হইয়াছে । এদেশের 
শাস্তরসাত্মক অমর মহাকাবা মহাভারত---তাহার যুল প্রতিপাগ্য “তে! ধর্মস্ততে। 
জয়্ঃ,_-এই নীতি বাক্য। ধর্ম-সাহিত্য বেণ-উপনিষদের দ্র খধিদের আমর! 
বল. “কবি”। 

চর্যাগীতি অধ্যাত্ম-সঙগীত হইলেও বহিরঙ্গের রসাবেদনে ও সৌন্দর্য-ব্যঞজনায় 
এগুলিকে কাব্যের কোঠ! হইতে বাদ দেওয়া যায না। ছুঃখ-তৃষ্ণার চঞ্চল 
তরজাঘাতে "শান্ত সম্ভপিত' হওয়া অর্থাৎ শাস্ত (“সমা-১৭) ও নিবৃত্ত 


পদ স্পা আপ ও 


উল সন জা ৪ 


( “নিবিতা”__-৯ ) হওয়। চর্যা-সাধকদের লক্ষ্য । শানস্তরসই এই গানগুলির প্র 
রস। কিন্তু এই শাস্তরসের সঙ্গে রহিয়াছে করুণ, হাস্থা, অভিলাষ শৃর্জার (৪) ও 
সম্ভোগ শরঙ্গারের (১৯, ২৮, ৫০) উজ্জল চিক্র। ফেমন, 
যোইপি উই বিণু খনহি' ন জীব. 
তো মূহ চৃদ্বী কমলরস পীবমি ॥ ( ৪)) 
অথবা, হি তাবোল। মহাস্থহে কাপুর খাই 
স্থণ নিরামণি কণ্ঠে সইআ1 মহাক্হে রাতি পোহাই 1। (২৮) 


২৫৬ চর্যাগীতির স্মিকা 


( চর্ধার কয়েকটি গান করুণ রসেও উচ্ছল । ২০ সংখ্যক গানে একটি ছঃখিনী 
নারীর মর্তবেদনা হাহাকারে ও দীর্ঘশ্বাসে বড় ককুণ হইঞ্জা উঠিম্াছে। তাহার 
শ্বামী উদাসীন, সম্তানও 'বাযুড়া,। গভীর ক্ষোভে শ্লেষ ঘেন শোকের ব্যগ্চনায় 
আন্বাঘ্য--'নব জৌবন মোর ভইলেসি পুরা” । তেমনই করুণ ৪৯ সংখ্যক গানের 
টি পত্তীহারা পুরুষের এই ক্ষোভ-_'জীবস্তে মুইলে নাহি বিশেষ ।' ; ) 

রর  চর্ধাগীতির অদ্ভুত ও হাম্তরসের পদগুলিও উপভোগ্য “লি ছুহি পিটা 
ধরণ ন জাম রুধের তেজনি কৃভীরে খান ॥1(২), “বলদ বিআএল_ 
বাঝে, জা ষো চৌত্ব কী ছুষাধী”, “নিতিনিতি ধিআলা ফিহে ষম যুঝঅ' (৩৩) 
প্রভৃতি বিপরীতভাষণ বিম্ময়-বোৌধের সঙ্গে হাম্তকেও উচ্ছল করিয়া তোলে । 
চর্ধাগানে অদ্ভুত ও হান্তরস যেন অনেকগুলি পর্দে হাত ধরাধার করিয়। চলিয়াছে ; 
“অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ' (৩১), “ছুহিল ছুধু কি বেণ্টে ষামায়” (৩৩) প্রভৃতি 
চরণ সঙ্কররলের চর্বণায় সার্থক । (হাস্তের দ্ীপ্তিতে+ বিস্ময়ের চমক ক্হিতে, 
করুণরসের উদ্বোধনে এবং শূর্গারের গ্োতনায় চর্যাগীতি বছিরঙ্গে রসমধুর 1) 


( চর্ধাগানের রূপ-কর্মেও কবিরৃতির স্বাক্ষর বিদ্যমান । সিদ্ধ আচার্গণ তত্বই 
পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই পরিবেশনায় সন্ধ্যা ভাষার আড়ালে 
উহার! শব্খের যে লক্ষণ। শক্তিকে আবিক্ষার করিকাছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই 
কবিতার সৌন্দর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কারের উপচার হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানানন্দ-স্থন্দর 
সাধকগণ সৌন্দর্যের দাবীকে উপেক্ষা করেন নাই | ফলে উপম।, রূপক, উতৎপ্রেক্ষা', 
বিরোধ ও বিপবীত ভাষণে গানগুলি অলঙ্কার-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে । অর্থ-শ্সেষে 
চর্ধাগীতি উপভোগ্য (দ্রষ্টব্য “চর্যাগীতির অলঙ্কার" )।) 

সাদৃশ্যমুলক অলঙ্কার-স্থট্টিতে কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্য নিতর করে উপমান 
বস্তর আহরণে। চর্যাগানে কোন-কোন ক্ষেত্রে উপমাগুলি প্রথাসিহ্ধ ও 
গতান্গগতিক | যেমন, সংবৃত্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৪১ সংখ্যক গানের রজ্জুসর্প, গন্ধর্ব- 
নগরী, দর্পণ-প্রতিবিষ্ব, মরু-মরীচিকা, বন্ধ্যাপুত্রের উপমানগুলি | কিন্ত অধিকাংশ 
স্থলেই আক্ষিগ্ধ বস্তর সংগ্রহে সাধকগণ শিল্পদৃ্টির পরিচয় দিয়াছেন £ (চঞ্চল 
চিভের রূপণায় হরিণ ও মুলার কল্পনা, অবধৃতীর বর্ণনায় ভোশ্বী বা কমলিনীর 
কল্পন1, সহজপুরের গ্রতীক হিসাবে পন্মবন ও জ্যোৎননা! বাড়ীর কল্পনা এবং চি 
চালনায় নৌ-বাহনের রূপকগুলি অভিনব ও উপভোগ্য । ) 


চর্যার গীতি-রূপ ও ছন্দ েবচিত্র্যও ইহার অলঙ্করণের আর এক দিক । রাগ 
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ও ছন্দের ষোজনায় সাঁধকর্দের প্রযুক্ত মন ও বৈচিত্র স্প্টির প্রয়াস সহজেই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছন্দ-তব্বজ্ঞ ডঃ তারীপদ ভট্টাচার্য বলেন, 'মুক্তক 
স্টিক গৌরব রবীন্দ্রনাথের নয়, চর্ধাকবিরই প্রাপ্য ।১ (ভরষ্টব্য--চচর্ধাগীতির ছন্দ')। 

বস্ততঃ (গ্রাম্য ভাষার-সঙ্কলনে, কাব্য শোভাকর অলঙ্কার যোঙ্জনায় এবং 
ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পার্দনে চর্যাকারগণ যে প্রমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, সৌন্দর্য- 
চর্বণার দিক হইতে তাহা উপেক্ষণীয় নহে )) 


“এহো বাহা?। আধুনিক কালের বিচারে কাবা-কবিতার প্রধান বিচার্ষ 
মাঁনব জীবন । জীবন-রসে পূর্ণ রচনাই কাব্য । এদেশের ধর্মসাহিত্যে জীবনকে 
কখনও শশ্বীকার করা হয় নাই । রস অলৌকিক হইলেও রসের নামত ও 
উপাদান-কারণ লৌকিক জীবনের ভাব ও ক্রিয়া । কাব্য ও ধর্ম সাহিত্যের 
প্রধান পার্থকা-_জীবনসম্পর্কে দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে। কোন কোন দেশে ধর্ষকে 
জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া জীবনসম্পর্কে একটি একপেশে ধারণা 
গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে ধর্ষ ও জীবন অপৃথকৃ। ইহজীবনের 
কাম্য অর্থ ও কাম? এদেশে অর্থ ও কাম ধর্ম ও মোক্ষের বন্ধনীতে আবদ্ধ, যেন 
অর্থ ও কামের বুক্তে প্রস্ফুটিত ধর্ম-মোক্ষের পুষ্প । এখানে বৈরাগোর গৈরিক 
বগ্গত হখ্র, মহা প্রেমের রক্তরাগে । সর্তত্যাগী ঈশ্বর শিব আমাদের জীবনের 
আদর্শ, ধর্মেরও আদর্শ ৪ যে শিব ভোগীর ভোগী, আবার যোগীর যোগী ।, 
এদেশের প্রাণের ধর্ম প্রবৃতির চাঞ্চল্যকে অস্বীকার করিয়। নহে, ইন্দ্রিয়ের প্রবল 
সংঘাতের মধ্যেই বীতভোগ স্তব্ধ ফ্রব শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করে! তাই 
এখানে ধর্মের সঙ্গে জীবন ও জীবনের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোত । এখানে ভোগ- 
উজ্জ্বল হিরগ্মপ্প পাত্রে আবৃত পরম সত্যের শুভ্র ঘুখ । কবিরা কবিত্ব করিয় 
বলেন, “ভাগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ভাঙা ।? 

গৌড়বঙ্গের প্রথম ভাষা-ক্]ব্য চর্যাগীতির কাব্যযূল্য বিচারে এই কথাটি 
সবাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে, ০ হইলেও চর্যার তত্ব জীবন হুইতে 
বিচ্ছিন্ন নহে । সহজশৃষ্ঠতা। পূর্ণতায় ভরা (“চিঅ সহজে শৃণ সংপুক্সা'_-৪২ )। 
সহজতত্ব সহজ প্রাণের নন্দন তত্ব । সহজলাধনের চরধাঁ_শ্বচ্ছন্দ চর্ষা--রূপ-রস- 
গন্ধ-শব্দ-্পর্শের জগতে 'পঞ্চবর্ণ বিহার” |). সাধনবলে ধাহারা স্ব-পর ভেদ ভুলিয়া 
অদ্বৈত বোধশ্ুদ্ধ কায়া-তরুতে করুণার পুষ্প বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলেন? তাহার! 
'অগদর্থকরুপাভারন্ডিমিতহ়'; (গতের প্রতি তাহারা “করুপারসবিষ ট 


হণ ৃ 
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জীবনের প্রতি এই মহাকরুণার আন্দোলন চর্যাগানগুলিকে কাব্যের মত আস্থাছ্চ 
করিয়] তুলিয়াছে। জীবনের 'আনন্দ-তত্ব যদি কাব্যের বিষয় হয়, তবে চর্যাগীতি 
অবশ্যই কবিতা! ; জীবনের প্রেম, আনন্দ-€বদনা, আশা-নৈরাহ্যের সংবেদন যদি 
কাব্য হয়, তবে চর্যাগীতি সত্যই কবিতা ; জীবন-নিষ্ঠা ও জীবন-রস-রসিকতার 
প্রকাশ যদ্দি কাব্য হয়, তবে চর্ধাগীতি অবশ্যই কাব্যধমণ । 
আধ্যাত্মিক রচনা নান! শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে-স্ততি, প্রার্থনা, 

নীতি-উপদেশ, সাধন-প্রত্রিয়ার নির্দেশ ও তত্বান্চভবের প্রকাশ | চরধাগানে 
স্ততি-প্রার্থনার অংশ নাই বলিলেও চলে । (সাধ্য ও সাধনতত্ব বিষয়ক উপদেশ 
কিছু "মাছে, যেমন, মহাছখ পরিমাণ কর (১), শূন্য পক্ষকে আলিঙ্গন কর (১) 
কায়াতরুর মূল ছিন্ন কর (৪) প্রভৃতি । এগুলির কাব্যসৌন্দর্য তেমন নাই। 
তবে কোথায়ও বা 'শ্রষ্ঠ শব্দের প্রয়োগে এবং অলঙ্কারের যোগে সাধনমূলক 
উপদেশের কোন কোন অংশ কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, ষথা_ 

সান্থ রে ঘালি কোঞ্চা তাল। 

চান্দ সুজ্জ বেণি পখ1 ফাল ॥-_-৪ 


শাশুড়ীকে ঘরে তালাচাবি দিয়া, চন্দ্র-স্ূর্যের ছুই পক্ষ খগুন কর। কিংবা, 
“মাররে জোইআ মুসা পবণা” (২১)--ওরে যোগি, চঞ্চল মৃষিককে নিহত কর। 
এই উপদেশগুপির বিশেষ যুল্য সাঁধক-চিত্তের আত্মপ্রত্যয়ের দুঢ়তায় এবং 
জ্ঞানের গভীরতায় । দুঢ প্রত্যয়ের নিরাভরণ প্রকাশ, অনেকক্ষেত্রে একটি 
কাব্য-শোভাকর বাক্য অপেক্ষা অ অধিক ব্যগনা- -গভীর । যেমন, চর্ধাগানের এই 
অহুশাসনগুলি__এ ভূলহ রাজপথ কণ্ঠারণ” (১৫), 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ' 
(৩২), “অনুভব সহজ মা বোল ৫র জোই” (৩৭) প্রভৃতি । 

চর্যাগীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তত্ব হইলেও এই তত্ব শুক, নীরস জ্ঞান- 
তত্ব নহে। কারণ তত্ব এখানে “মহাহ্খ' বা 'সহজানন্দ £ এ সুখ পাথিব 
মিলনের বিপুল আনন্দ হইতে পৃথক নহে। এই স্থথবূপ তত্বকে লাভ করিবার 
উপায় “মহারাগ” ১ এ রাগ জাগতিক কামনারই (জ্ী-পুং-যোগের ) একটি রূপ-_ 
অতি প্রচণ্ড, অথচ মহনীয়-বাস্তব অথচ যোগকৌশলে রহস্তগৃঢ়। উপেয় ও 
ভপায়__-উভয়ই জীবন-মস্থনোস্ভূত রসে নিষিক্ত এবং জীবনের উষ্ণ উত্ভাপে প্রাণ- 
চঞ্চল । যেমন €বঞ্ণব পর্দাবলীতে, তেমনই চর্ধাপীতিতে রসই তত্ব, তত্বই রস। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, চর্যাগীতির এই ্থখ+ ও 'রাগ' ঠিক জাগতিক রাগ-হখ 
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হেঃ পরমাথতঃ এগুলি ইন্দ্রয়জ রাগ-স্থখের অতাত একটি অলক্ষ্য, লক্ষণহীন, 
সনির্বচনীয় অতীক্ড্রিয় রাগ-স্থখ । কারণ, চর্যাকারেরা! বলেন, এই তত্বের মননে 
ক্রয় কৃতি যুছ্ছিত হইয়া যায়__“জাঙ্ছ মুণস্তে তুষ্টই ইন্দিআল” ( চর্ষা, ৩০) 
কম্ত ইন্ড্রিয়গ্রাহ রাগ-স্থখ হইতে পথক হইলেও এগুলি অসত্য নহে। 
গুলিকে আমরা ধরিতে-ছু ইভে পারি, তাহাই যে শুধু সত্য ও কাব্যের 
বষয়, তাহা নহে। কাব্যের বিষয় চিরকালই স্থুল ধরা-ছোয়ার অতীত । 
চবির কল্পনায় ও অনুভবে এমন একটি অসাধারণ যাছুস্পর্শ থাকে, যাহা ধৃলি- 
লিন বস্তকে, অন্ধ বস্তু এবং অধিকতর সত্য বস্তরূপে প্রতিভাত করায় । 
বশেষতঃ সাধকের স্বনংবেদ্য তত্ব একট অসাধারণ । ভাহা এলোকে অলোকের 
পর্শে সমুজ্জল। অথচ তাহা মিথ্যা নহে, অতিশয় সত্য । 

এই সত্যের প্রকাশ লইয়া এক বিশেষ শ্রেণার পাহিত্য-শাখার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহা ম্রিষ্টিক সাহিত্য শাখা । আধ্যাত্মিক রচনা-শাখায় চরধাগানগুলি মিঠিক 
“বনায় রহস্য-মধুর । তাহ! সন্ধ্যার গোধূলির মত একটি অভূতপূর্ব আবেদন 
2টি করে, ষেন আব্ছ। অন্ধকারে দ্দিকৃচক্রবালে শুক্রজ্যোতি উধার প্রথম 
সাবিভপব । আধ্যাত্মিক রচনাবলীতে মিষ্টিক রচন1 বিশেষভাবে কাব্যধমণ | 
সীন্দর্ঘ ও বিস্ময়ের সশ্মিলনে তাহ শুধু অসামান্য নহে, হৃদয় গ্রাহী | চধাগীতিও 
মহ্িক কবিতা । মিষ্টিকের অস্তগুঢ রহ্শ্ঠময় অনির্চনীয় তত্ব, সেই তত্বকে 
লাভ করিবার জন্য তীব্র ব্যকুলতা ও অনিদেশ্ত লোকের দিকে সাধকের 
শত্রা, মিষ্টিকের আঁভাস-রহশ্য ও ব্পকত। এবং পরম কাম্যধনের সঙ্গে মিলিত 
ইয়া নিবিড়. আনন্দ-তন্সক়তা--সবই চর্যাগানের উপজীব্য হইয়া উঠিগ্াছে। 
ঙ্গের গীতিকবিতার প্রথম প্রকাশ মিষ্তিক অনুভবে | সহজ সিদ্ধাচার্ধদের গান 
-তাহার আদি বাকৃ-প্রতিমাঁ। উহ] উচ্চাঙ্গের কাব্যধর্মে সমুজ্জল ।৯ 

চর্যাগীতির এই মিষ্টিক ভাবের সহিত নিবিড়ভাবে ল্লিষ্ট উহাদের দপকধর্ম বা 
৮তীকতা | 7]. 0759913]1 বলেন, “81) 01099 0£ ৪5102190110 18728708129 30122 
১৪0০৪%]]5 60 6289 &0018,59 120596105 7100 29 ০019610 5 11691 ৪6156 
৩ 811, € 00588231920 ) 

এই রূপক-প্রতীকতার প্রকাশে সাধক কবিগণ বস্তজগতে* সঙ্গে ষে নিবিড় 
পরিচগ্ন উদঘাটন করিয়াছেন, তাহার কাব্যমূল্যকে অতি বড় কঠের সমালোচক 


পুরে জঙ্টব্য---“চর্যাগীতির মিশ্টিসিজ জ্‌ 


২৬০ চর্যাগীতির ভূমিকা! 


অস্বীকার করিতে পারিবেন না । আচার্য মোহিতলাল বলেন, “সাধক-সঙ্গীতে; 
মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা কাব্যধমা সেগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের একটি ন! একি 
স্থমধুর বেদন1__উদাঁপীনতার মধ্যেও এই জীবনের প্রতি একটি না একটি 
মমত্তের ব্যগ্ুনা গৌণ ভাবে ফুটিয়া উঠে। উহাই উহার কাব্যরস 1৮ ( জীবন- 
জিজ্ঞাসা £ কবিতা ও বৈরাগ্য )। এইদিক হইতে চর্ধাগীতির বহিরঙ্গ রূপ- 
চিত্রগুলি নিশ্চয়ই কবিত্বের নিদর্শন । এই জীবন-চিত্রগুলি লোকজগতের 
অভিজ্ঞতায়, সক্ষম বস্তজ্ঞানে, লোকচরিএ্রের চিত্রণ-দক্ষতায় ও জীবন-রস-রসিকতাত়্ 
ভাম্বর। তত্বদশশ সাধকেরা এখানে জীবন-প্রেমিক কবি। 
এই বস্তজ্ঞান ও জীবন চিত্রের প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। 
চর্ধায় কবির দৃষ্টি সুদূর , অপ্রত্যক্ষ কোন মৃগতৃষ্ণিকাঁর পিছনে ছুটে নাই; 
অভিজাত কোন জীবনের প্রসঙ্গও সাধক কবিগণ উত্থাপন করেন নাই। 
তাহাদের সমগ্র দৃষ্টি রঞ্জন-রশ্মির মত সংহত হইয়াছে সাধারণ জীবনের মর্ম-কেন্দ্রে। 
্ সেখানে শ্বশুরের নিদ্রার স্যোগে বধূ কাম-অভিসারে যাত্রা করে (২) শুড়িনী 
মদ চোলাই করিয়! চৌবট্ঠি ঘড়ায় পসর! দেয় (৩), প্রেমিকার মুখচুষ্ধন করিয়া 
প্রেমিক কমলরস পানের আনন্দ অনুভব করে (৪))১ সেখানে শবর-শবরীর 
প্রমোন্মত্ত জীবনের সংবাদ (২৮,৫০), ভোমরমণীর ব্বচ্ছম্দ-জীবন-চর্ষা (১০), মতক্ষ- 
কন্যার নদী-পারাপারের চিত্র (১৪) এবং অভাবক্লি্ট জীবন চলমান ও জীবস্ত হইয়া 
উঠে। কেমন করিয়া লাউয়া-বীণ তৈরী হয়, অঙ্গুলিচাপে বত্রিশ-তন্ত্রী বীণা 
একতান স্থ্টি করে-€১৭), কেমন করিয়া সাকো। প্রস্তুত কর! হয় ৫৫), নৌকা 
বাওয়? হয় (৮), শিকার ধরা হয় (৯), ধু্ুরীর! তুল। ধুনে--€২৬)-_এই সকল 
অতি পরিচিত, তুচ্ছ, ক্ষুত্র, চিত্রে চর্ধাগান পূর্ণ। এই দিক হইতে চর্যাগীতি 
আত সাধারণ জীবন-চিত্রের চিত্র-শালা ) 

'চর্ধাগীতিকারদের এই জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে হাজার বছর পরের নব্য ,রোমা্টিক 
যুগের প্রখ্যাত গীতিকবি ছ০:9৪-০:৮-এর দৃষ্টিভঙগীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
ভু ০:885/০:%1) হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া! সাধারণ লোকের 
জাবন ও চরিত্রগুলিই অবলম্বন করিয়াছিলেন এব্‌ং সাধারণ লোক-ভাষাই ছিল 
তাহার ভাব-প্রকাশের ভাষা ৯ 0০1672789 -প্রমুখ কবি ভ০:৫৪৮০:৮১-এর 








1.:7176 00010091 001500, 0060, 080009550. 220 00956 10675 125. .0০ 
01100956 10010510065 95700 51658,007) 17000. 09205770702) 175 250. 00751851600 20507506 
0670, 00:008009905,5785085 1 0785500551500 হাত 2 জটিটাতোত। 06115085055 
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চর্যাগীতির কাব্যমূল্য ২৬১ 


এই কাব্যাদর্শের প্রতিবাদ করিলেও, কবিতা রচনার ক্ষেভ্রে ভা০:3৪-০০৮৮৮- 
এর মতবাদ উপেক্ষিত হয় নাই | ভ্০৭৪০:০%, বলেন, সাধারণ লোকজীবন 
 475501019 509. 59610 1169) সকলের পরিচিত এবং বুক্তমাংসে সজীব ; 
অতএব সহজ প্রাণের স্ফৃতিতে জীবস্ত এই জীবন সকলের হৃদয়গ্রাহী এবং 
উহাদের ভাষাও সহজ প্রাণের সহজ ভাষা-_স্বতংস্ফৃত্, আবেগোচ্ছল ও অকৃত্রিম । 
অতএব এই দীন দরিদ্রের জীবন ও তাহাদের ভাষ৷ দ্বারাই হৃদয়ের স্বত:্ফৃর্ত ভাব 
সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয় । আমাদের জীবননিষ্ঠ সহজিয়। সাধক কবিরাও 
নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন গ্রাম্য প্রাণচঞ্চল সাধারণ 
জীবন এবং তাহাদের প্রকাশের ভাষাও ঘথাসভব গ্রাম্য ও দেশী ভাষ। | অতএব 


কবিকর্ম হিসাবে এই কৃতিকে অন্বীকার করিবার উপায় নাই । চরধাসাধকদের 
নষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে প্রমুক্ত প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয়বহ । 


এই প্রস্ঙ্গে চর্যাগানগুলি যে গীতিকবিতা বা! 1110 1009907:5%, তাহা ও 
বিচার । আধুনিক কালের লিরিক কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলে, 
চযাগীতি স্বাছছভবেরই স্থরেল! প্রকাশ । এইদ্রিক হইতে এগুলি গীতিকবিতার 
সগোত্র । তবে চর্ধাগানে ব্যক্তি-চেতনা অপেক্ষা! গো্ঠী-চেতন। প্রাধান্ত পাইয়াছে 
- ইহা! স্বীকার্ধ। কিন্তু গোষ্ঠী-চেতনার অস্তরালে সাঁধক-কবিদের স্ব-সংবেদন 
অনেকস্থলেই ব্যক্তিগত আশা, নৈরাশ্ট, ক্ষোভ, ছুঃখ ও আনন্দের প্রকাশে 
হয়গ্রাহী হইয়! উঠিয়াছে। গুপুরীপাদের যোগিনী-বিলাস, কম্লাশ্বরপাদের 
নৌবাহন, কাহপার্দরে ভোক্ষী-প্রেম, ভুঙ্গকুপাদের সহজানন্দের অনুভব, 
এমন 1ক লুইপার্দের তত্ব উপদেশগুলিও যেন ব্যক্তিমনের স্পর্শে স্বতন্ত্র হুইয়া 
উঠিয়াছে। বিষয় এক, প্রক1শের ভঙ্গী পৃথক-_লিরিক স্বান্ুভাবের এই গুণ বন্ধ 
গনে লক্ষ্য করা ষায়। উপরস্ত আছে ছন্দ ও স্থরের যাছুস্পর্শ। শ্রদ্ধেয় তপন 
মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন, “লিরিকের একটা মন্ত গুণ এই যে, সম্পদে-বিপদে, 
এখে-ছুঃখে ত1 মনে মনে গুন্গুনিয়ে বা আউড়িয়ে অনেক সান্বনা পাওয়া বায়। 
শর সেই সঙ্গে মত্যলোকেই এক ন্বর্গলোক রচনা করে দুদণ্ড পাথিব ব্যাপারের 
হাত এড়ানো যায়। কিন্তু চর্যাগানগুলি নিয়ে ঠিক তা করার জে! নেই । কারণ, 
সচরাচর এগুলো ছন্দে উচ্চারণ কর! যেমনি শক্ত, টীকাভাষ্য করে বুঝিয়ে না 
দিলে এক মানে বের করাও তেমনি দুরূৃহ। কিন্তু এ সন্বেও একটু ধৈর্য্য ধরে 


চবাগান নিয়ে চর্চা করলে তার মধ্যে লিরিকের স্বাদ যথেষ্ট পাওয়া! বায় 1” 
$ বাংল! লিরিকের গোড়ার কথ! 2 বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ) । 


২৬২ চর্যাগীতির স্ৃমিক। 


€ চ্ধাগানগুলির আর এক আকর্ষণ ছোট ছোট কাহিনী ব। গল্পের প্রসঙ্গ । 
'সাংখ্য প্রবচনস্ত্রে'র চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন, শাস্বার্থ বুঝাইতে গিয়া শাস্্কার বিবিধ 
আখ্যায়িকার ক্ৃত্র নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা যেমন গৃহস্তপ্তে লিখিত স্ুক্ 
কুত্র কারুকার্ষের মত ( “স্থুণালিখন' ) ভান্বর, চর্ধাগীতির গল্পসম্পদও তেমনই 
তত্বগভ” রচনায় আর এক শিকল্প-কর্ষের নিদর্শন । (এই গল্পগুলি কোথায়ও 
স্বল্পরেখায় ইঙ্িতগভ? যেমন, “সস্থুরা নি গেল ব্হুড়ী জাগঅ; (২), টালত মোর 
ঘর নৃহি পড়বেশী” (৩৩) প্রভৃতি । কোথাও এই গল্প জন্ত-কাহিনী,. যেমন 
তুস্থকুপার্দের 'হরিণা” (৬) বা হরিণী” (২১) £ কোথায়ও এই গল্প জীবস্ত মানব- 
কাহিনী__যথা, বিরআপাদের শুপ্তিনী চর্ষা (৩), কাঁহপাদের ভোব্বী-চর্ধা (১০, 
১৮, ১৯), কুক্কুরীপাদের “খমণ ভতারী”র কাহিনী (২০), তূস্কুপার্দের 
পল্মাথালে বজরা €নীকা বাওয়ার কাহিনী (৪৯) এবং শবরীপাদের শবর-শবরীব 
মিলন কাহিনী । সংহত কবিতার অঙ্গে এই কাহিনী-বিন্তাস তত্বগভীর গান 
গুলিকে ছোটগল্পের আন্বাদে পূর্ণ করিয়] তুলিয়াছে ) 
চর্যশগীতি সাধক-সঙ্গীত হইলেও জীবন-ধর্মের প্রকাশে প্রাণময় ১) উহ] শুধু 
তত্বের চমক নহে' জীবন-মস্থনোডুত রম। তত্ব-রসিকসিদ্ধাচার্য জীবন-রসিক 


শিল্পী রা 
চর্ধাগীতির এঁতিহা দিক মুল্য 


(প্রাচীন বঙ্গের জন, সমাজ; রাষ্ট্র, গৃহ ও ধর্ম ) 

প্রাচীন সাহিত্যের যূল্য শুধু কাব্য-সৌন্র্যে নহে, ইহার আর এক বিচার 
প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যায়নে | চর্ধাগীতি গৌড়বঙের আদি “ভাষা”-কাব্য | উহাতে 
শতাধিক হাজার বছর পূর্বেকার বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ ছড়ানে। 
রহিয়াছে । তৎকালীন বঙ্গীয় তাত্রপট্ট লিপিতে ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে 
বল-ইতিহাসের ষে উপকরণ পাওয়। যায়, চর্যাগানের এতিহাসিক ও সমাজ- 
চিত্রের সঙ্গে তাহার মিল রহিয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে মনে, রাখিতে হুইবে চর্ধাগীতির স্থাঁনিক পট বুহুত্বঙ্গের পট 
চার ভাষাও ইহা সমর্থন করে। চর্যার ভাষা নিঃসন্দেহে অপভ্রংশ-বুস্তে সৃদ্চ 
স্কুটনোদ্বুখ প্রত্ব বাংলা, তবে উহার অবস্ববে প্রাচীন হিন্দী ও প্রাচীন 
মৈথিলী এবং ওড়িয়! ও অসমীয়! ভাষার কিছু চিন্ম আছে। চর্যার ভাষাকে শুধু 
রাঢ় অঞ্চলের ভাষ। বলাও সঙ্গত নহে। কারণ অনেকগুলি শবের উচ্চারণে ও 


চর্ধাগীতির এঁতিহা'সিক যূল্য ২৬৩, 


গ্রাম্যশব্ের সঙ্কলনে চর্যার ভাষায় “বঙ্গাল ধাণী”র ছাঁপ স্ম্পষ্ট। ট-এর 'ভ? উচ্চারণ 
(চ্ধাপ্স পার্টিপাডি, কোটি »কোঁভি) পূর্ববঙ্গীয় উচচারণেবই বৈশিষ্ট্য , 
ঈর্ধ্যা বহন কর! অর্থে 'রিপ” নামধাডব প্রয়োগ ( চধা ৯.) পাওয়। ধাইতেছে 
পূর্ববঙ্গ গীতিকাতে ('রাঙ্গার সা পুত্র 'বসাইয়।' সাব--(তণকব্সন্ত পাল! ) , 
কাহ্ুপার্দের গানে সঙ্কপ্প-বিকল্প জাঁশ অর্থে 'আলাঙ্গাল। (চা ৪০ ) শবেব 
প্রয়োগ পাওয়া মায় আলাগলেব কাব্যে (“বচিন্ বগল শ্র্ূধ নানা আলাঝালা।, ), 
তাহা ছাভা 'ছলি' (১), “চখিল' (৫), হুখোল (১৪) প্র5/ত খাম্য শব পুধবঙ্গেরত 
গ্রাম্য শব্ধ । প্রকৃত নাব্য অঞ্চল বলিতে পূর্ববঙ্গকেই বোঝায় £ ব্ 'নীলাধনোগ্াত 
_ইহা রঘুব"শের স্বকবোন্ত। আর চরাশান ষেন বসন্সিঞ্জ ভহয়া উগিয়াছে 
পূর্ববঙ্গেব এই নর্দীমাতক ভূমিব রসে । 

্ধোয় প্রাচীন বঙ্গের প্রাগার্ণ কয়েকটি নবগোঁ্ঠীব পবিচয় অতি উত্জ্স। 
আর্ধ অভ্যাগমেব পৃবে এ দেশ ছিল আদি জ্ন-গোীব অধিকাপে। এভরেয় 
ব্রাহ্ষণে ও আবণ্যকে 'নর্গ নাষে একটি গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ আছে। আরণ্যকে 
উহাকে 'বযাংসি” অর্থাৎ পক্ষি-জাতীয় বল! হইয়াছে। মনে হয়, বঙ্গীয়ের| ছিলেন 
পক্ষীব মত উডভ্ত অর্থাৎ ষাযাবর । পরে জাতিবাচক 'পঙ্গ হইতে দেশবাচক ব্গ 
এবং জাতি বাচক “বঙ্গাল' নাম প্রচলিত হইয়াছে । 


্রাক্মণে “বঙ্গ অপরাধীর নির্সাসন-স্থানরূপে গণ্য । পিতআজ্ঞা লঙ্ঘন-কারা 
বৈশ্বীমিত্রগণ এইখানেই নিবাসিত হওর্াছিলেন। স্থষ্টি সম্পর্কে কৃট প্রশ্নের উত্াপন- 
কারী ও গোধর্ম প্রচারক খধি দীঘতমাকেও নিবাসন দেওয়া হউয়াছিল বঙ্গে । 
আধদের ঢৃষ্টিজে বঙ্গ 'ছল নিন্দনীয় উঠ 'দন্গ্য হীঘষ্ট দেশ চর্ঘাগানে বর্পালের 
এই দস্থ্যগ্বলভ দুধ * কতিব পবিচঘ উদঘাটিত হইয়াছে | এখানে 'বঙ্গাল 
নর্দয় ও দেশলুগনকারী (“গাঁদঅ বঙ্গালে দেশ লুডিউ'--৪3৮)। তাহারা স্পু 
দেশ লন কাঁরতেন না, লুষ্ঠিতের জাতিনাশ করিয়া 'বঙ্গালী' কাঁবয়া ছাডিতেন। 
দাদশ শতকের একটি অন্রশাসন হইতেও জান যায় 'বঙ্গালবল' সোমপুর 
বিহারে (বতমান পাহাড়পুর ) আগ্তন জালাইয়া দিয়াছ্বিল। সধ্র্দশ শতকের 
কবি কষ্ণরাম বলেন, “বাঙালী গোয়ার ভয় নাহিক তিলেক' । রায়মঙ্গল )। 

কিন্ত বালের দ্ধ প্রকৃতির অন্তরালে চর্যায় আর একটি গণ... 
যাইতেছে। গৃঢার্থে গাল" অথয়বোধের প্রতীক ।, 'বঙ্গালী, হওয়া, মানে 


এজ চস সিন পারসন আজ 


রা করারও একই তাৎপর্য ।স্টরহ- 
দ্বৈত বোধ হইতে মুক্ত হওয়া । বজে জায়া গ্রহণ করার তাৎ থ।)রিহ 


০ চর্যাগীতির তৃমিকা 


পাদের “বঙ্গে জাআ নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণান।' (৩৯) বাক্যের 
অর্থ আপন-পর ভেদজ্ঞান বিনষ্ট করা বা অবিগ্যা দোষ হইতে মুক্ত হওয়া] । হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'বাঙ্গালী” মহজমতের একটি পথ, উহাতে “কেবল অদ্বৈত, 
দ্বৈতৈর ভাজঞ থাঁকে না।” মনে হয়, বঙ্গ? বা 'বঙ্গাল? যত দুরধর্ষই হউক, তাহারা 
জাঁতি-বর্ণ ভেদ মানিতেন ন!, তাহাদের দৃষ্টিতে স্বপর-বিভাগও ছিল না, অধ্যাত্স- 
জগতে তাহাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রাচীন জাতীয় ইতিহাসের দিক 
হইতে 'বঙ্গে'র এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 

চর্ধায় আদি জন-গোঠী রূপে শবর-শবরীর উল্লেখ পাওষা যায় দুইটি গানে 
(২৮, ৫০)। পণ্তিত-গবেষকগণ মনে করেন, শবর আর্ধপূর্ব আদি অস্ট্রাল জন- 
গোষ্ঠীর একটি ক্প্রাচীন জন (171১৩ )1১ চর্ধায় চিত্রিত শরর-শনরীও আধ- 
সমাজ-বহিত্ততি আর্দি জনের প্রতীক | তাহাদের বাস উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে, 
বিহার পার্বতা অরণ্য ভূমিতে (“উচা উচা পাবত তাহি বসই সবরী বালী'__২৮); 
৫০ সংখ্যক গানেও উচ্চভূমিতেই শবরীর বাস। পুষ্প-আভরণে শবরীর অঙ্গসঙ্জা, 
ময়রপুচ্ছের চূড়া, গলায় গুঞ্কামালা, কর্ণে বভ্রকুগুল। শখরের বাড়ীর পাশে 
'কন্গুচিনা” ( কাউন-চিনা ) পাকে, কাপাস ফোটে । এগুলি অস্ত্রিক জাতির রুষি- 
নৈপুণ্যের পরিচয়বহ | শবর শরসন্ধান করে, বাাধবৃত্তিও ছিল উহাদের জাতিরভি। 
অক্প-বন্বের অভাব যখন না থাকে, তখন ইহারা জীবন-সম্ভোগে মত্ত। (চায় 
শবর-শবরীর রুচি-সঙ্গত ভোগোন্ত্ত জীবনের চিত্র অতি উজ্জ্বল। অবস্থা ষে 
ইহাদের মন্দ, তাহা মনে হয় না। কাহারও কাহারও তিন-চারখানা বাভীও 
থাঁকিত। ৫০ সংখ্যক গানে শবরের “তইলা বাড়ীর পাশে 'জোন্হ! বাডী' | ২৮ 
সংখ্যক গাঁনে দেখ! যায়, শবর বিহারের জন্য তিন ধাতু ( খ্বর্ণ, রৌপ্য, তাত) 
নিমিত খাট পাতে, বিহারকালে তাম্বুল-কপুর খাষ। শবর-রমণীদের 
স্বাধীনতাঁও ছিল £ *সাজিয়াগুজিয়া তাহারা একলা বনবিহারে বহির্গত হইত 
( 'একেলী সবরী এ বণ হিগ্ুই কর্ণকুগুল বজধারী?- ২৮ )। সম্ভবতঃ অবাধ 
মিলনেও বাধা ছিল“ন। । 1 নিসর্গশ-প্রকৃতির সঙ্গে ছিল জীবনের যোগ । সম্তোগের 
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জন্ত জ্যোতন্বা বাড়ীর কল্পনা স্থরুচির পরিচায়ক। [মৃত্যুর পরে শব দাহ করা৷ 
হইত | হিন্দুর মতই বাঁশের চৌপয়াতে শব বহন কর! হইত এবং দশদিকে 
কাক-বলি দেওয়া হইত । সম্ভবত: হিন্দু-সংকারে 'কাকবলি' দেওয়ার গ্রথ! এই 
সমাজেরই দান । 

শবর-শবরীর লৌকিক জীবনচিত্র ছাড়াও তাহাদের আর একটি ভূমিক! 
বৌদ্ধতন্ত্রে, তথা চর্ধাগানে স্ুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাগীন সাহিত্যে রামায়ণে শবরী 
ধর্মপ্রাণ! নাব, তন্ে শবরী দেবী । বৌদন্ধতন্ত্রে শবর স্বয়ং বজ্জধর, শবরী স্বয়ং 
নৈরাজ্সা । চর্যাটাক। মতেও সবর -'সকারপরো হ স এব পবিধরঃ, এবং শবরী 
--এতন্তা গৃহিণী জ্ঞানমুদ্র। অকারভ্ঞণ' অর্থাৎ নরাষমণি। দেহের শীষফকমলে সহজ 
কায়ে ভ্রীহাদের মিলন-মহানখ। চধাগীতিতে শবর-শবরীর এই ভুমিকা একটি 
সমাজে তাহাদের বিশিষ্ট গুভাব-প্রত্িপত্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় । প্রাচীন 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । 


আদি অস্ট্রালের আর এক গো নিষারদ। চর্ধায় পাই “ভুস্থকু অহেরী”র 
প্রন্্গ (৬)! শিকার-বুত্তি উহাদের জাঁতিবৃত্তি । দুইটি চর্ষীষ্র (৬, ২৩) হরিণ 
শিকারের জীবস্ত চিত্র অস্কিত হইয়াছে । 

"চগ্ডাল ও ডোম ( “ভোম্ব? ) বভৃকাঁল যাবত ক্িন্দুসাজের নিশ্নস্তরে স্থান 
লাভ করিয়া আছে । যে সমস্ত অনার আদিবাসী হিন্দ্-ব্রাহ্ষণ্যের বস্তা স্বীকার 
করিয়াছিল, হিন্দু সমাজের অধম শৃত্র শ্রেণাতৃক্ত ভোম-চগ্ডাল তাহাদেরই প্রতীক |) 
সমাজে ভোযষ-াড়াল এক হুইয়। গিয়াছে । কিন্তু আদৌ উভয়ের ্জাতি-বৃত্তি 
এক ছিল না । 08897. 77888 গ্রন্থে সমাজতত্ববিদ্‌ 7. লু. 5৪6০০ ভোম 
 চণ্ডালের পৃথক পৃথক বুভ্তি নির্দেশ করিয়াছেন । মনে হয়. এই বিবরণে কিছু 
গোলমাল আছে। (আর্ধলমাজে বহুকাঁল যাবত চ গালের বুতি শ্মশালে শব দাহ 
করা 1” হিন্দু স্মতিতে ( মনগসংহিতী, ১ম অধ্যায়) চগ্ডালের এই প্রকার 
বৃত্তির কথাই বল। হইয়াছে (“শবঞ্ধৈব নির্রয়ে্ )। (লৌকিক জীবন-বুত্তের 
দিক হইতে চর্ধাগীতিতেও চগ্ডালের বা চণ্ডালীর এই বৃত্তি উল্লেখিত | ৪৯ 
সংখ্যক গানে দেখা যায়, ভূঙ্বকুপাদের গৃহিণীকে “চগ্ডালে ,লেলী”। সভভবতঃ 
ধ্সালের লুঠনে নিহত হইয়াছিলেন ভূস্ককু-গৃহিণা, কাজেই দগ্ধ করার জন্ত 
টাহাকে গ্রহণ করিল চগ্াল। ৫৭ সংখ্যক গানেও শবরের ম্বতা হইলে, 
5গালীকে দিয়া শব দাহ করা হইয়াছে । (8৭ সংখ্যক গানে দেখা যায়, ভীষণ 


২১৬৬ চর্ধাগীতির ভূমিকা! 
অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য £ 'চপগ্ালী' এখানে বহ্ছির প্রতীক-_সেই বহ্ছিতে দগ্ধ হইতেছে 


ভোদ্বীর ঘর, দগ্ধ হইতেছে হরি-হর-ক্রঙ্গা (ডঃ সেনের মতে এগুলি দেব-প্রতিমার 
প্রতাঁক ) দগ্ধ হইতেছে শাঁসন-পাট্টা । দগ্ধ করাই চাল বা চণ্ডালীর অতি 
ভীষণ রৌর্র কর্ম। সম্ভবতঃ আদৌ ইহারা ছিলেন রুত্র কর্মরত অতি প্রবল এক 
অনার্ধ গোঠা। চগ্ডালের দাহ-কর্ষ কিস্তু চর্যাগানে গৃঢার্ধে প্রচণ্ড প্রজ্ঞ। বা 
জ্ঞানাগ্রির প্রতীক ।1 সহজ-সাধনায় বজ-পদ্ম ঘোগের উহা একটি স্তরবিশেষ | 
ইহা কিন্ত বঙ্গ-ইতিহাঁসের অন একটি ইঙ্জিত বহন করে £ চগ্ডাল রুদ্র, রৌদ্র কর্মউ 
তাহার কর্ম। কিন্ধ সে চগ্াল ব্রাত্য রুদ্রের মতই অজ্ঞানের বিনাশক | 
'চর্ধাগীতিতে উজ্জল রেখায় চিত্তিত হইয়াছে ভোঁদী বা ডোম জাতির জীবন- 
চিত্র | হিন্দু-সমাজাবধির ভিকিতেই বাহিরের দিক হইতে ডোম-রমণার ক্রিয়া 
কর্ম বণনা করা হইয়াছে । এই বিধিমতে-নগরের বাহিরে ভোম-নারীর বাস। 
সমাজে তাহারা অস্পশ্ঠ | ব্রাঙ্গণ তাহাকে ছোয় না, তিনিও ক্রাঙ্গণকে স্পর্শ 
করেন না। ডোম-নারী বংশ-তস্ত্ী নিমিত চাজারি বিক্ুয় করেন (১০)। ১৪ 
সংখ্যক গানের ভোম্বী মতঙ্গ-কন্ত| (“মাত”); তিনি গ্রঙ্গ।-যমুনার মধ্যে 
নৌকায় মানুষ পারাপার করেন »২ভাঙ্গা নৌকার জল ছুখোলে সিঞ্চন করেন, 
পারাপারের কভি-বুডা আরায়ে তাহার কেমন কড়াকড়ি নাই--যোগীকে তিনি 
বিনামাশুলে পার করিয়া দেন ?।নৌবাহনে তিনি কুশলী । সমাজ-জীবনে 


ডোম নারীর! :বোধ হয়, নটবুত্তি গ্রহণ করিয়। লোকের মনোরগ্রন করিতেন । 
একটি গানে দেখ। যায় ভোম্নার নৃত্য-পরায়ণা, কূপ-_ 


এক সো পদ্ম? চৌষভী পাখুড়ী। 
তহি চড়ি নাচঅ ভোম্বী !পুডী 11---৮, ? 
ভোম্বীর এই নৃত্যচঞ্চলা রূপ অনেককে আকরধণ করিত । চারিত্রিক দুঢ়ত। 
হয়তো তাহাদের তেমন ছিল নাঃ ডোশ্বী কুলীনেরও সেব। করিতেন, 
কাপালিককেও প্রত্যাখ্যান কর্পিতেন না । ভোম-রমণীর সঙ্গলাভের জঙ্কা বিশেষ- 
ভাবে আগ্রহী হইতেন কাপালী যোগী । কেহ কেহ ইহাদের জন্ত সবত্যাগী 
হুইতেন 1১৯ সংখ্যক গানে পাওয়। ধায় ভোশ্বী-বিবাহের চিত্র | এই বিবাহ-চির 
সাধারণ বিবাহ-চিত্র হইতে ভিন্ন নহে । বিবাহে বর দোলায় ( করগুক ) চড়িয়? 
যাত্রা করেন, বাগ্ঠ বাজে পঢহ-মাদল-ছুন্দভী, উলুজোকারে জয় জয় শব্দ উদ্খিত 
হয়। বিবাহে বর যৌতুক লাভ করেন । " সহজ-উন্মাতু ধাহাযা, তাহারা 
ভোম্বীকে লাভ করবার জস্ত ব্যাকুল হন । | 


চর্ধাগীতির এঁতিছাসিক মুল্য ২৬৭" 


এইখানেই চর্ধাগীতিতে ভোমঝেণীর বিশিষ্ট ভূমিকা | সহজ-সাধনায় ভোস্বী 
অব্ধৃতিকার প্রতীক । তিনিই কর্মমুদ্রা, সময়মূদ্রা ও জ্ঞানমুদ্রা-_মহামুদ্রা- 
সাক্ষাৎকারের হেতুস্ৃতা। যোগী এই ডোম্বীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য 
কাপালী-বেশ ধারণ করেন। তাহাকে বিবাহ করিয়া সহজ-মহাস্্বথে বিভোর 
হন। সাধক বলেন, 'বিদ্জন লোঅ তোরে" কে ন মেলঈ? (১৮) । শুধু তাহাই 
নহে, ভোম্বীর সঙ্গে যে যে যোগী রত, সেই সহজ-উন্মত্ত যোগী মুহূর্তের জন্যও 
ডোম্বীকে আলিজন মৃক্ত করেন না 
ভোশ্বী-এর সঙ্গে জো জোই রতো৷। 
খণহ-৭ ছাড়অ সহজ উন্মতো ॥--১৯. 
হিন্দু সমাজে অস্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করিয়। দেখানো হইলেও, মনে হয়, চিগাল' 
ও “ডোম? আদৌ ছিল আদি জনগোগঠীর প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী একটি 
গোষ্ঠী | সমাজতত্ববিদ্‌ .]7, :156০০-৩ বলেন, '10029.-.77099817081% 2617:586১১- 
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[০015 ). অধ্যাত্ম জীবনে তাহাদের দান ছিল এসং সমাজে প্রতিষ্ঠাও ছিল । " 


পরবর্তাঁ বাঁংল। ধর্ম মঙলকাবাও দেখ! ধায়, ভোম বীর, নীতিপরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ । 

' চর্ধাগীতিতে চিত্রিত আধ্যাত্মিক প্রভাবসম্পন্ন এই সকল জনগোষ্ঠীর বর্ণনা 
বঙ্গের বিস্ৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের প্রতি অশ্রলি-সঙ্কেত করে । যখন 
এদেশে ব্রাক্ষণ্য প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, ব্রাঙ্মণ্য সমাজবিধি বর্ভেদ এ দেশের 
আদি অনগোঁঠীকে আই্টে-পষ্টঠে বন্ধন করে নাই, তখন সমাজে নেতৃত্ব করিতেন 
উহরাই । ইহাদেরই শক্তি, সাহস, সৌন্দর্য-বোধ, প্রাণের স্কৃতি, নিসর্গ-প্রীতি, 
রুচি ও অধাত্ম ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিল 'বঙ্গ' নামক ভূভাগ । "অতীতের সেই 
বঙ্গাল, শবর, নিষাদ, চণ্ডাল, ভোষের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে চর্ধাগীতিতে 
চিন্িত অপাংক্তেয় জনগোষ্ঠী | ) 

(চর্যাগানে আমর] যে সমাঁজ-গড়নের পরিচয় পাই, তাহ হিন্দু সমাজেরই 
গড়ন। সে সমাজের উচ্চ কোটিতে বটু ব্রাঙ্ষণ, নিম্ম কোটিতে ভোম-চপ্ডাল-_- 
মধ্যে উত্তম বা অধম শৃূড্র | তবু এখানে ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা! নান। প্রসঙ্গে নিম্নবিত্ত 
শ্রেণীর কথাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । তখনও সমাজে নানাপ্রকার বৃত্িধারী 
লোক ছিল। োম-চগ্তালের কথা পূর্বে বল! হইয়াছে । তাহ] ছাড়া ছিল 
শৌগ্তিক ( শুড়ী), ধুহুরী, তস্কবায়, সূত্রধর ও বশিক। শুড়ীবৌ মদ 


শি 


২৬৬৮ চর্যাগীতির ভূমিকা 


চোলাই করিত। ) বিভিন্ন মাদক ভ্রব্য একটি শটে ঢাল! হুইত-_তাহার পর 
চিকণ বাকলে দেই মদ ছাকা হইত-- 
এক সে শুপ্িনী হই ঘরে সাদ্ধঅ। 
চীকণ-বাকলঅ বারুপিষ্ুবান্ধঅ ||--২ 
মদ তৈরী করার উদ্দেশ্য ছিল দেহকে তাঙ্গা চাঙ্গা (জে অজরামর হোই 
দিঢ কান্দে? ) করিয়া তোলা । চৌ'ষটুটি ঘড়াঁয় পসর। সাঞ্জানো হইত 7; বিশেষ 
চিক দেখিয়। গ্রাহকগণ নিজেরাই সেখানে উপস্থিত হইত | বিক্রয়-স্থানেই 
গ্রাহকগণ মছ্যপান করিয়। চপচাপ না থাকিয়! হট্টগোল করিত-_“পইঠেল 
গরাহক নাহি নিসারা | এটি শৌগ্তিকালয়ের সাধারণ দৃশ্য | 
/শাস্তিপাদের একটি গানে (২৬) পাওয়া যায় তুলা-ধুনার প্রসঙ্গ | তুলা 
ধুনিয়। আঁশ কর] হইত | সেই আশ ধুনিয়া আরও সুস্ম করা হইত। তুলার 
পূর্ববপ আর থাঁকিত না। তাহার পরে তাহা ওয়াড়ে ভরিয়া! সেলাই করা 
হইত। এমনভাবে সেলাই হইত যে, ওয়াঁড়ের দুই পাশ একেবারে মিলিয়। 
যাইত- চুলমাত্র রেখাসন্ধিও দেখা যাইত না-_ 


“বহল বাট ছুই আর ন দিশঅ। 
শাস্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ |1”--২৬ 
(ক্ত্রধরের প্রসঙ্গ সোজান্থজি না আসিলেও, € সংখ্যকগানে ঈঁকে। তৈরীর 
প্রসঙ্গ পাওয়। যায়|) প্রথমে বৃক্ষ ছেদন করিয়া পটি (ছাউনি) প্রস্তত করা 
হইত। কডির সক্ষে সেই পটি জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গি (কুঠার ) দিয়া 
কড়ি ('কোড়িঅ? ) দুচ করা হইত! 
৷ নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ দেখিয়া মনে তয়" নৌ-বাণিজ্যের প্রসার ছিল । নৌকা। 
শুধু পারাপার করিত না, নানার ভরা লইয়া নদীপগে যাত্রা করিত ৮)। 
বজর1 নৌকার পাটি। খাজণাব পাড়ি-৫* 1_-'চৌদ্দ ডিপ! মধুকরেন্র কথ। স্মরণ 
করাইয়া দেয় । এরূপ শক (বজ1) নৌবহর দূর জলপথের উপযোগী | বেদে 
আমরা আধ-বিরোধী ্পণি জাতির কথ! পাই, ভাহাদের একদল বঙ্গের এই 
নাব্য অঞ্চলেই বাস করিতেন | যাস্ক মতে 'পাঁণঃ মানে বণিক | |'চর্যায বণিকের 
নৌ-বাণিজ্য সেই প্রাচীন গৌরবের স্মারক । ; 
চর্ষাগীতি কর্মবহুল সাম্ারণ জবনের বাচত্র 1চত্রশালা। চর্ধাগানে বৃহত্তর 
ব্রাষ্টজীবনের কথা নাই । দই একটি গানে রাজপথ কণ্ডারা, প্রসঙ্গে- রাজপথ 
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যে কনক ধারায় মণ্ডিত, তাহার আভাস পাওয়া যায় 1) টীকায় বলা হইয়াছে, 
রাজার! সেই পথে সোজা প্রমোদউদ্ঠানে প্রবেশ করিতেন। দাবা খেলার 
প্রসঙ্গে (১২) হস্তী-নৌকা-পদাতি লইয়া রাঁজায়-রাজায় খুদ্ধেব্র সামান্য ইঙ্গিত 
পাওয়া ধার । মন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রণাদাতা। তাহার মন্ত্রণায় বিপক্ষের বলকে 
নি:শেষে পরাজিত করিয়া! রাজাকে বন্দী করা হইত 1).কান রান্ড। লৌকিক রাজ্য 
অপেক্ষা আধ্যান্মিক রাঁজত্বকেই শ্রেষ্ট মনে করিতেন (৩৪)। 1৪৮ সংখ্যক গানটি 
লুগ্ত । ডঃ প্রবোধ বাগচী-প্রদজ তিব্বতী অন্রবাদের সংস্কৃত ছায়া হইতে ওই গানে 
পুরী-জয়ের একটি 1চজ্ত পাঁওয়। যায় । র্ণরঙ্গে সৈম্ভগণের প্রবেশ, শঙ্খ-তুর্ধ ধবনি, 
তুরজয় ও পুরলুগনের ইঙ্গিত উহাতে আছে ।] নগরে রাত্রির প্রহরী দৌ:- 
সাধি নগররক্ষকের কাজ করিতেন-_-কিস্ত অনেক সময় প্রহরীই হইতেন চোর-_ 
জো যো চৌর সৌ হুষাধী' (৩৩)। ! নদীপথে যাতায়াত নিধিম্ব ছিল নাঃ 
তুর্ধব বঙ্গাল দহ্যযতা করিত। তবু বাণিজ্য উপলক্ষ্যে নৌ-যাত্রা স্থগিত থাকিত 
না (৮)। দেশে ধনবান্‌ লোক ছিল, তাহারা ছিলেন পঞ্চ পাটনের মালিক, 
কাহারও বা সঞ্চয় চতুক্ষোটি মুদ্রার ভাগুার (“চৌকোডী ভগ্তার' )--সোনা-বপার 
সঞ্চয় তো! ছিলই । কিন্তু সময়ে দক্থ্যরা একপ ধনীকে সম্পণ নিঃস্ব করিয়া 
ফেলিত (৪৯)। দশ্য-তস্করের উপদ্রব পেকালেও ছিল | 1 
কিন্ত চর্যাগীত্তিতে হৃদয়গ্রাহী হইয়। উগ্তিয়াছে সাধারণ গহজীবনের ছবি। 
গানের সংহত চরণে অঙ্কিত হইয়াছে আমাদেরই চারিপাশে বিক।ণ গাহস্থা 
জীবন। সে জীবন স্কখে-ছুঃখে, আশায়-নিরাশায় করুণ-মপুর | শ্বশুর, শাশুড়ী, 
ননদ. বধূ লইয়া বাঙালীর যৌথ পরিবার । কখনও €স পরিবারে শ্তালিকাও 
স্থান লাভ করিত । কাপাস বস্্ পরিয়া, মোটা ভাত খাইদ্ধা জাবন মোটামুটি 
স্খে কাটিত। গৃহস্থ বাড়ীতে গাভড?ও থাকিত । পাত 'রিয়। 1ভন-সন্ধ)। 
দুগ্ধ দোহন কর। হইত ( “পিট! দুহিএ এ তিনা সীঝে- ৩৩)। গোহালে গাভী- 
বলদের ভিতর দুষ্ট বলদও থাকিত। গৃহীরা ছুই বলদ অপেক্ষা শুন্ত গোয়াল 
প্রশস্য মনে করিতেন, “বর স্থণ গোহালী কি মৌ ছুঠ্য বলংদে'--৩৯1) 
£ বাঙালীর গৃহজীবনের দারিপ্র্য-দুঃখ আভাসিত হইয়াছে. ৩৩ লংখ্যক গানে । 
'হাড়ীত ভাত নাহি”--এ ছুহখ মর্মাস্তিক। অথচ অভাবের সংসারে অতিথি- 
অভ্যাগতেরও অপ্রতুলতা ছিল না। অচল সংসারে নিত্য সম্তান-সন্ভতির 
আবি্র্ভাবে সংসারে লোক-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিত-_“বেঙ্গ সংসার বড.টিল জা ।, 
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' সংসারের এই অভাবের তাড়না বিশেষ করিয়া সহা করিতে হইত নারীকে । 
নারীর মর্ম-বেদনায় চর্যাগীতি স্থানে স্থানে অশ্র-সজল |) ৯* সংখ্যক গানে পাই 
খ্যাম্ন। বা ঢ্যামনা-ভাতারীর চংখ। বাঙালীর সংসারে শ্বামী উদাসীন হইলে 
নারীর দুঃখ-ব্দেনার অন্ত থাকিত না। নারী চায় গৃহমৃখী স্বামী, ঘরমুখী 
জভ্তান। কিন্তু যাহা সে্চায়, ভাহ। পায় না--'জ এথু চাহাম সে! এখু নাহি? । 
সাধারণতঃ শ্বামী হয় বেকার উদাসীন, সন্তানও হয় 'বাষুড়া” (বাঁউিল )। নারী 
তখন গভীর ভ্ূঃখেই বলে, “হাউ নিরাপী খমণ-ভতারি' ; গ্লেষ কঠিন হইয়া উঠে 
কগে-“নব জৌবন মোর ভইলেসি পুরা? | 
নারী-চরিত্র ষে সর্বত্রই সাধ্বীর চরিত্র হইত, তাহা নহে । অনেকে বাহিরের 
উঠানকেই থর মনে করিত ; দিনের বেলায় যে বধূ নিজের দেহছায়। দেখিয়। 
৬য়ে শিহরিয়1 উঠে, সেও রাত্রিতে শ্বশুর নিদ্রাভিভূত হইলে জাগিয়া খাকিত, 
কখনও তাহার কর্ণভূষা চুরি যাইত, কখনও সে স্বচ্ছন্দ বিহারে যাত্রা করিত-_ 
(দ্বিবসউ বহুড়ী কাড়ই ভরে ভাঅ। 
রাতি ভইলে কামর জাঁঅ ||__-১ 
পুরুষ-চরিত্রও স্ুস্থির ছিল .না। শাশুড়ীকে ঘরে তালাচাবি দিয়া রুদ্ধ 
করিয়া নর-নারীর মিলন ঘটিত । পরকীয়! নারীর অধরাযুত পুরুষ-ভূজঙের 
পক্ষে “কম্লরস? (চর্যা, ৪)। আর একটি ঘটনাও গৃহ-জীবনে ঘটিত, তাহা 
পুরুষের কাপালীব্রত গ্রহণ । শাশুড়ী, ননদ, সালী ও মায়ের মায়াবন্ধন 
কাটাইয়া কোন পুরুষ হয়তে। কাবালী হইয়া যাইতেন-__ 
মারিঅ সানু নণন্দ ঘরে সালী। 
মাঅ মারিআ! কাহু ভইঅ কবালী |--১১ 
এত ছুংখ সত্বেও বঙ্গতৃমি ছিল রঙ্গভূমি। বীরবল প্রমথ চৌধুরী বলেন, 
হাশ্তা প্রকৃতপক্ষে 'মনের আলো”, এ যেন ছুঃখের উপরে “বীরের হাসি' । 
সত্যকারের হাশ্যরসিকের কাছে শত ছুঃখেও এ আলো অনির্বাণ থাকে। 
চর্ধার “ছুলি ছুছি পিট। ধরণ ন জাঅ। ক্ুখের তেস্তলি কুমীর়ে খাঅ॥; (২), 
কিংব। “বলদ বিআএল গবিআ বাবে” প্রভৃতি উক্তি কুটভাষণে কৌতুকোজ্জল। 
হাস্তের অপর সার্থকতা “সামাজিক মিথ্যার গ্রভি সত্যের বক্রদুষ্টি'তে | চর্যাক় 
«এই ধরনের প্রাণের বক্রোক্তি হাশ্তরলে উচ্ছল হুইয়। উঠিযাছে গৃহব্ধূর পুংশ্চলী 
বৃদ্তিকে অবলম্বন করিয়া_“হস্থরা নি গেল বছুড়ী জাশঅ' (২) কিংৰা 
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পাহারাদারের চৌধ বু্তি লইয়া--"জো যো চৌর সৌ ছুষাষী” (৩৩1 গভীর 
দুঃখেও মনের ক্ষোভ শ্লেষে শুফষ ভালির দপ ধারণ করে, ঘেমন ক্ষাভিতা “খমণ 
ভতারী'র এই উক্তি, আম়ার নব ঘৌবন লার্থক--ণব জৌবন মোর ভইলেসি 
পুরা কিংবা লন্তিত সর্বহারা পতীবিয়োজিত ভুক্কুপাদের এই শ্লেষ__ণিছ 
পরিহারে মহানেহছে থাঁকিউ” (৪৯)। মাচষের শব দাহ করা হইলে বঞ্চিত 
হয় শিয়াল-শকুন, দাহ লইয়াও হাসির কথা--“শবরো! ডাঁহ কএল। কান্দএ 
সগুণ-শিআলী” ৫৫০) 

( হরিণ শিকার কর] (৬, ২৩), দানাখেলা (৯) প্রভৃতি ছিল ক্রীড়া-কৌতুকের 
অঙ্গ । পটহ-মাদল-ঢন্দুভী বাছ্যে ও জয়-জোকারে বিবাহ-উৎসব আনন্দমুখর 
হইয়া উঠত (১৯)। লাউয়া বা! তুঙ্গী বীণার বত্রিশ তশ্গী কম্পিত করিয়া 
কখনও উঠিত সাবি গানের রোল ।* অধ্যাত্মবাচক শান্ত রদাত্রক নাচগান 
জীবনে শান্তি বহন করিয়া আঁনিত বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই” (১৭)। 
ভোমরমণীর নুত্যকুশলতাও দর্শকের মনোরগরন করিত। পণ্জদলে ভোশ্বার নৃত্য ' 
সত্যই চিত্তাকর্ষক (১০)। তামসিক আনন্দেবও . অপ্রতুলতা ছিল না। 
মগ্তপায়ীর মন্ড কোলাহলে শৌগ্ডিজাঁলয় মুখর হউয়া উঠিত 1 নেতিবাচক 
উক্তিতে ইতিবাচক সঙ্কেতটি উপভোগ্য-_'পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা' ডে)। 

'তৎ্কাল-প্রচলিত ধর্মজীবনেরও আলেখ্া রহিয়াছে চর্ধাগানে | চর্যায় 
সহজিয়] বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রাধান্য । স্হজিয়! বৌদ্ধদের দৃষ্টির আলোকে পাওয়া 
যায় অন্ত ধর্মের ওএস | বেদাচার, পৌরাণিক ধর্স ও তন্ত্র তখনও প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু আগম-বেদ-পুরাপ বৌদ্ধ সহজিয়া মতে 'মনোগোচর' শাস্স। 

(ো্তিক কাপালিক ধর্ম সেকালে ছিল একটি বিশিষ্ট ধর্ম । এই ধর্ম বদ্ধ 
এনন্দিতই হউক, অন্তান্য ধর্মের উপর তাহার প্রভাব ছিল। কাপালিকরা 
ছিলেন যোগপস্ব। তীহাদের বেশ-তৃষা, আচার-আচরণ ছিল বিশিষ্ট । 
চরণে ঘণ্টা নৃপুর, কর্ণে কুগুল, গলায় হাড়ের মালা ও মৌক্তিক হার, দেহে 
ভন্মভূষণ, হস্তে ভমরু (১০, ১১)-- ইহাই ছিল কাপালিকদ্দের পরিচিত বেশ। 
হীনজাতীয়া! রমণীর সঙ্গ তাহারা করিতেন । সহজ সাধকেরাও কাপালিকঙ্গের 
বেশ গ্রহণ করিতেন। কিন্ত তাহাদের এই বেশ-ভূষার তাৎপর্য পথক এবং 
পৃত্ণর্থে আধ্যাস্তিক | মর অনাহুত ধ্বনির প্রতীক, ঘণ্টা-নৃপুর আলোকাভাস 
 »লোক জ্ঞানের প্রতীক, কর্ণকুণ্ডল চন্দ্রনূর্য কালক্জানের রূপক, ভম্য রাগছেষ 


২৭২ চর্ধাগীতির স্ভৃমিকা 


মোহাদি জয়ের প্রতীক, অস্থি-আভরণ নিরংশ চর্যার প্রতীক । সহজিয়া মতে 
'কাপালিক* শব্দের অর্থই হইল, যিনি ক-স্খকে পালন করেন অর্থাৎ এ্হিক 
স্থকে গ্রহণ করিয়া জয় করেন। উহাদের ভোক্বা-সভ্ভোগও একপ্রকার 
যোগক্তিক্া। | সহজিয়! শৌদ্ধগণ কাপালিক হইলেও কামজক্দী যোগী। তাহার! 
“নিঘিণ' দ্বণাহীন ; মায়াকে প্ংস করিয়াই তাহারা কাবাশী €(মাঅ মারিআ 
কাহ্ছ ভইঅ কবালী?--১১)। এইখানেই অন্য কাপালিকধর্ম হইতে সহজিয়া 
কাপালকদের স্বাতন্া | সহজিয়াদের সমস্ত তত্ব দেহের অভ্যন্তরে ) 

(সেকালে আর এক ধরনের যোগীসম্প্রদায় ছিল-_ধাহার1 ছিলেন রস- 
রসায়ণ সিক্ধ। যোগীর চরম লক্ষা দেহকে জরা-মরণ জয়ী করিয়] তোলা । 
অজর-অমর হউপার জন এই রসসিছগ ফষোঁগিগণ নানাকার ওুমধি ব্যবহার 
করিতেন--পারদাি দ্বারা ঁধব প্রস্তত করিতেন ।) কিন্তু সহজ সাধকগণ এই 
প্রক্রিয়াকে নিন্দার চোখেই দেখিয়াছেন, বলিয়াছেন, 


জ] এখু জাম মরণে বি সঙ্কা । 
সে! করউ রূস-রপানেরে কংখা 1।--২২ 


৷ চর্ধাগীতিতে নাথপস্ক ষোগীদের প্রসঙ্গও আছে । তত্কালে সমগ্র উত্তর 
ভারতে নাথপন্থ যোগাদের প্রতিপত্তি ছিল। তত্বের দিক হইতে নাথ পিদ্ধাউদের 
তত্বের সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের যিল চিল। পার্থক্য ছিল সাধন-প্রক্রিয়ায় | 
নাথ যোগিগণ হঠযোগের পথে আসন, বন্ধ, কর্ণ, কপাট (সমাধি ) আশ্রয় 
কারস চন্দ্র-সর্য অর্থাৎ কালজ্ঞানকে রোধ করিতে চেঈ] করিতেন । স্থকঠোর 
রচ্ছ,সাঁধনা এবং কঠিন আপন-প্রাপায়াম ছিল তাহার্দের সাধনের করণ। কিন্তু 
সহজ সীধকেরা ছিলেন, এই স্থকঠিন দেহ প্রত্যাখানের বিরোধী । তাহার! 
মনে করিতেন, কঠিন রুচ্ছ.সাধনে দেহ পীর্ডিত হয়, চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। অতএব 
শৃন্ততারূপ সহজ মহান্থখ অর্জনের পথে এগুলি যোগবিস্ন ।__লুই পাদ বলেন”_ 


সঅল সযাহিঅ কাহি করিঅই। 

স্থথ ছুথেতে নিচিত মরিঅই || 

এড়িএউ ছান্দক বান্ধকরণ কপাটের আস। 
সন্থপাখ ভিতি লেহু রে পাঁস।1-_১ 


কবি-প্রসজ 

আবিষ্কৃত পুধিতে ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ গান ও একটি অপূর্ণাঙ্গ গান আছে। প্রত্যেকটি 
গানেই রচস্িতার নাম আছে-_ কোথায়ও ভনিতা। কপে, কোথায়ও ব। গানের 
প্রারভ্ে কবি-নাম-নির্দেশিকা রূপে । ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গান লুপ্ত; 
টাকা হইতে ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গানের রচয়্িতার নাম পাওয়! যায় । তিব্বতী 
অনুবাদ হইতে জান! ষায়, ২৪ সংখ্যক গানের রচক্ষিতা ফাহ্ছপাদ। ষোট 
২৩ জন কবি। রচিত গীতের সংখ্যালহু কবিদের নাম-_ 

লুই--১, ২৯; কুকুরীপা--২, ২৭, ৪৮ (লুপ); 'বিরআ--৩; গুভরী-_-৪, 
চাঁতিল__€ ; ভুম্বকু-_-৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০১ ৪১, ৪৩, ৪৯ ; কাহু--৭, ৯, ১৯ 
১১, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪ (লপ্ত), ৩৬. ৪০, ৪২, ৪৫; কামলি-+৮$ 
ভোশ্বীপাদ-_-১৪; শাক্তি--১৫, ২৬ মহিগা_-১৬১ বীণাপাদ--১৭ ; 
শবরপাদ--২৮, ৫০) আকজ্দেব--৩১) ঢেণ্ণপা--৩৩ ) দারিক--৩৪ ; ভাছ্ে 
_-৩৫ ১ তাঁড়ক - ৩৭ ; সরহ--২২, ৩২, ৩৮১ ৩৯) কঙ্কপ-_৪৪ 7 তস্ত্রী-__২৫ 
( লুপ্ত ); জয়নন্দি--৪৬ 5 ধাম_-৪৭। 

এই কবিদের ভিতর সকলেই সিদ্ধ আচার্য । হিব্বতী ইতিহাসে চৌরাশী 
সিদ্ধার নাম ক্প্রসিদ্ধ | 4. 0:90 989] ফে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, 
তাহাতে “চাটিল”, “তাঁড়ক' ও ণঢেপ্তনপাদ* ব্যতীত সকলের নামই পাওয়! 
ষায়।* মিখিলার জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর তাহার তবর্ণরত্বাকর' গ্রন্থে ষে ৭৬ জন 


ক্গ চৌরাশী দিদ্ধা ১. লুহিপ (মতত্তান্তাদ) ৯, লীলাপা ৩. বিকুপা ৪. ডোম্ি-হেরুক 
€* শবর (শনরী ) ৬, সুর (বুহলভদ্র ) ৭. কঙ্কালি ৮. মীন (বজপার্দ ) ৯». গোরক্ষ 
১১, চৌরঙ্ী ১১, বীণা ১২. শান্ছি (রত্রাকর শান্তি) ২৩. তাস্তি ১৪, ভর্মরি ১৫, খওস 
১৬, নাগাজুনি ১৭. কুক্তচারী (কাজপাদ ) ১৮, কাণের (আধদের ) ১৯. স্গপ ২০. শাড়পা 
১১, সালিপা ২২. ভিলোপা ২৩ ছত্র ২৪. ভদ্র (ভাদে) ২৭. স্িপণ্ীী ৬. অষোগপী ৩৭. 
কড়পাদ ২৮. ধোবী ২৯, কঙ্কণ ৩০. কম্বল ( কামরি ) ৩১, চেস্ি ৩১ ভদে ( ভাগারী ) ৩৩, ভন 
৩৪. কুক্কুতী ৩৫. বুদ্জী ৩৬ ধর্ম (ধাম) ৩৭০ অহী ৩৮৮ অচিন্ত্য ৩৯ বভভী ৪০. নলিন 
৩১, ভূম্থকু ( শাস্তিদেক ) ৪২* ইন্দ্রভৃতি ২৩, মেতপাদ ৪৪ কুঠালি ৪৫* করার ৩৬, জাল্ষারী 
গুদ. ল্লানুল ৪৮, ঘর্বরি ৪৯. ধোকরী ৫০. মেদিনি ৫১, পক্কভ ৫২, ঘণ্টা, ৫৩, যোগী 
৫৭. চেলুক ৫৫. গুগুরী ৫৬, লুঞ্চক ৫৭, নি৭ ৫৮৮ জয়ানন্দ (জয়ননিদ ১ ৫৯. চর্ষটি ১০. 
চম্পক, ৬১. বিধাঁণ ৬৯, ভুলি ৬৩ কমরী ১৪ চর্পটি ৬৫, মপিভদ্র ৬৬. মেখলা ৩৭. মন্জলা 
৬৮. কলকল ৬৯. কনী ৭০০ ধনলি ৭১, উিধলি ৭১. কপাঁলী ৭৩. কিল ৭৬, পুর ৭. 
সবভক্ষ ৭৬ লাগবোধি ৭৭ দাব্রিক ৭৮. পুন্ুল ৭৯. পনহ ৮০. কোকিলা ৮১. বনজ 
৮২, লক্ষীক্ষরা ৮৩: সামুদ্র ৮৪ ভলিপ! (ব্যড়ি )। ' 


টি 





২৭৪ চর্যাগীতির ভূষিকা 


সিহ্ধাচার্ধের নাম করিয়াছেন, তাহাতে-_তত্তিপা, দারিপা, বিরূপ, কাছ 
ভাদে, কামরী (কামলি ), সবর, সাশ্রি, ও চাটল-এর নাম পাওয়া যায় 
পঁগুতপ্রবর রাহুলজী তাহার “দোহাকোশ' গ্রস্তের ভুমিকায় বিনক়্ শ্রীকত যে 
স্দ্ধ নামাহুস্মরণ প্রকাশ করয়াছেন, তাহাঁভে তাড়ক ও ঢেণ্ণপা্দ ব্যতীত 


চর্ধাসাধকদের সকলের নামই মিলে ; সেখানে চাটিল-এর পরিবর্তে “চাটপ। 
নাম ব্যবহৃত হইয়াছে । 


চার সাধক কবিরা স্কলেই ভিলেন এক! জীরস্ত এতিহাসিক বাক্তি 
কন্ক দুঃখের বিষয়, উহাদের *রিচয়-প্রসঙ্গ অতি অল্পই জ্ঞাত ! জনশ্রত্ছি- 
যলক কিছু পরিচঘ দিষাছেন [িব্বতী পণ্ডিত লাম। ভারানাথ । তারানাথের 
শন্ব জামান ভাষাকস অন্বার্দ করেন 7:01, (20620759615 নাম দেন 1595] 
86175 1700009 ( 1106 01 70750101019 ৪609798 বা ষহার্ধথ রতবাকর 1 গ্রন্থখানির 
ইংরাজী অক্ুবারদ করেন 7). 7৮009092805 00৪৮--তিনি গ্রন্থের নাঃ 
[দয়াছেন-_৮ 56701515801 1581009 7878019615৪ (কলিকাতা রাষকুফ 
পেদাস্ত মঠ কতক প্রকাশিত )। এই গ্রন্থ, তাঞ্জর তালিকা এবং অন্টান্ত 
উপকরণ হুইত্ডে পিদ্ধ আচার্যদের কিছুটা পরিচয় পাঁওয়] ষাকস । তাহাতে মনে হয়, 
চধাকারদের ভিতর কেহই ৮-১১ শতাব্দীর প্রবতত্থ নহেন। 

লুইপদ  (চর্ধাগীতিত্ে প্রথমেই সঙ্কলিত হইয়াছে লুইপাদের গান 
টীকাকার মুনিদত্ত তাহাকে বলিয়াছেন, “আদি সিদ্ধাচার্স” | ভিববছ" 
ত/লিকাতেও তাহার নাম প্রথম। ,কন্ধ তারানাথের বিবৃতি মতে লুইপা" 
চতুর্থ শিচ্ধাগাধ |. আদিসিদ্ধা রাকতলভত্র সরহ, তাহার শিক্ষা সিদ্ধ নাগাজ্জুন, 
তৎশিষ্য শবর?পাদ বা দ্বিতীয় সহ, তৎশিস্কা লুইপা (রক মনে করেন: 
যেহেতু লুইপ1 ভিলেন অস।ধারণ ব্যাক্ত, ভাই ভালিকায় প্রথমেই স্বান পাইস্াছে 
বাহার নাম । ভারানাদপের মতে লুউপা ছিলেন উড্ডীয়ান-রাজ উদ্নয়নের 
করণিক। তিনি শহাসিদ্ধ পবরীপাপণের নিকট তশ্রাভিষেক লাভ করেন এবং 
'নবিজ্পে ধ্যান করিবার উন্দেশ্তে ব্গদেশে গঙ্গাতীরে 'আদেন । সেখানে তিনি 
বার ৰৎসর মংস্তের অন্তর ( (া9%,-578251]8 ) ভক্ষণ করিয়। বজ্রবারাহীর ধ্যান 
করিতে থাকেন এবং “মন্ল্যান্ত্রাদ' নামে পরিচিত হন? ভাঞঙ্জর তালিকামতে 
লুইপাদ বাঙ্গালী ও মৎস্তান্ত্রাদ। হরপ্ুসাদ শা্ীরও সিছাশ- লুঈপাদ বাজালী। 
২০৩০৫ লুইপা ছিলেন বাজ! ধর্মপণলের কার়স্থ ( সচিব ও লেখক )1১ 
১. 'লুইপ! পাজ! বপালকে কায়স্থ (মচিব হ। লেখক : খে-_ভূষিক1 দোহাফোশ 
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তাহা হইলে লুইপাদের জীবৎকাল ছাড়ায় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ । লুইপার 
শিষ্কা ভড়িক্যার রাজ দারিক ও তত্মন্ত্রী ঢেকি। দারিকপার্দও তাহার গানে 
1৩৪) লুইপাদ-প্রসাদের উল্লেখ করিয়াছেন ।”) 

যর্দিও তাঞ্তুর তালিকার লুইপাদকে মৎ্দেন্দ্রনাথ হইতে শ্বতন্্ বলিয়! ঘোষণ! 
কবা হইয়াছে, (তবু অনেকেই লুই-অতন্যেন্দ্র-মীননাথকে অভিন্ন মনে করেন। 
মীননাথের জীবনের সঙ্গে লুইপাদের কিছু মিল আছে ।? অদ্ধয়বজ্জরুত 
পরহের দোহাকোষ পঞ্জিকায় লুইপাদ্দকে বল! হইয়াছে 'কৈবর্ত' তিনি ৮ 
খ্বরূপ ভুলিয়া কামোন্াত্ত হওয়ায় যম-কিস্করাদির দারা সাক্রাস্ত হইয়াছিলেন ।১ 
মননাথের জীবন বৃত্তের সংহত এই ঘটনা গলির ধায় 1 কিজ্ঞ সংশয়-পশ্ন 
এাগে ( লুয়ের উপাধ “পাদ, মার ম্টনের ভপাঁধ 'নাখ? |, সম্প্রদায় ভিন্ন। 
কাকার মুনিদভও মীননাঁপের দর্শনকে সরলক়্াছেন 'পরদশন' । চর্যাটীকা ২১) 
মতীতের ইতিহাস কুমাশাচ্চম | (0 নাথধযের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধধনের সাৃক্হেতু 
হতো ডুষ্ঠ সম্প্রদায়ের আচাপছপ্ পরবতী শ্ুতিতে এক হইয়া গিয়াছিলেন ) 

ল্ইপাদ বৌদ্ধ আচার্য | 'ভাঞ্জর তালিকায় ভাভার নামে যে গ্রন্গু!লর 
উলেখ পাওয়া ধায়, তাহাদের সবগাীলই [নৌদ্ধ-্দশন সংক্রান্ত | দোহাকোষ ও 
"কা বাদে ভিনি 'ল/ভগবদাভগমর,  'অভিলময়লি'ভঞ্”, 'বুদ্ধোদয়। ও 


শরির োহিংকরেহকথ)চ একস ০৮ 


তে 


বজ্বলরসাধন, রচনা করেন। বজ্রসন্বসাধন” তত্ত্রের পু, 'ভগবদভিসময়” ও 
'শ্বানুমময় বভঙ্গ' গান্ত তইব্যান সম্ঞবত্তঃ এক মতন সাখনধারাপ উকঙ্গিভবহু এবং 
নজর সময়-চধাবিষয়ক গ্রন্থ । ছস্ুছয় এত বিখাতি ছল যে, কালক্রমে বন্ধ 
গাচার্ধ বভিন্ন বৌদ্ধ কেশ্রে এই গ্রন্থ টির উপর বৃদ্ধি টাকা, ক্রম মরা ও 
ঞ্রকক) রচন1| করিয়াছেন উদার কালপিগারা আহশ আগ্রা )। লুইপাদের 
“চনাবলী হইছে স্পষ্ট ধারণা শর, বজুষ!না আচার্গণই 'তগ্ইজলধি হহতে সহজ 
পাধনার ধারাকে প্রক।শ করিয়াছিলেন! 7 

লুইপাদের নামান্ধিত দুউটি চখঃ (১৭ ২৯) চর্ধাগীতিতে লংগৃহীত হইকাছে । 
ঘ্ষ গানের মংহহত অবয়বে তিন মিতাক্ষরে সহজধমের সাধা ( মহাহথ ) ও 
'াণনভন্বের ( মঞ্চারাগনয় ) সার-সঙ্কেত কাঁরপাছেন। গানটি সিদ্ধ আচারের 
শাধনঞ্ক অন্থভবের ন্ুশাসন। (তন নিজে গুরুর কপার “শান্তসম্তপিত- 


১, 'লুই কৈবর্তারদীনাং বিস্ংবাদ এব কামিক পুরুবাশানজ্ঞান'ৎ যসকিস্করাদিনা মারিতা ভবন্তি ।' 
-বৌদ্ধগান ও দোহা! ! 
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স্তিমিত হৃদয়” ; সত্যদ্বয়ের মোহত্রাস্তিতে অগ্ন অশরণ দীনজনের জন্তা তিনি 
করুণায় আপ্র,ত। তাহার্দের উদ্ধার কামনায় তিনি গীতরচনা করিয়াছেন । 
বোধিপ্রস্থান চিত্তের প্রত্যয়ে তিনি স্থির, গানেও সেই স্থির প্রত্যয়ের বজনির্দে 
_--মহাস্থ্হ পরিমাণ” “সুম্পপাথ ভিতি লেন্ুরে পাঁস'। ২৯ সংখ্যক গানটিং 
তত্বাবভাসে উজ্জল । উক্ত গানের টাকায় আচার্য মুনিদত লুইপাদকে বলিয়াছে। 
ক্ঞানানন্দ সুন্দর” | বিশেষণটি সার্থক । সহজজ্ঞানের যূল ততই গানটিতে 
প্রকাশিত। সহজ মহান্থখ যে শৃন্তরূপ বিজ্ঞান, তাহা বর্ণ-চিহ্রূপ বিবজি, 
হইলেও যে এক সর্বব্যাপী তত্ব_-এই সমন্বয়ের স্থরটি লুইপাদের গানে সস্পষ্ট। 


কবিদৃষ্টি অপেক্ষ। সাধক দুষ্টিই লুইপার্দের প্রথর। গানে বাচনভঙ্গীর খজুৎ 
তত্ববিজ্ঞাপনে সার্থক । তাহা পারিভাষিক শব্ষে ক্টকিত নহে, অলক্কারে 
ভারেও ভারাক্রান্ত নহে । একটি রূপক ('কাআতরুবর”_-১ ) ও একটি দৃষ্টা' 
( “উদ্দক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছাঃ-২৯ ) যেন স্পর্শ গ্রহণের মত বক্তব্যকে ঈং 
স্পর্শ করিয়াই ক্ষাম্ত হইয়াছে । ছন্দও সাধারণ পাদ্দাকুলক, রাগ উভয়ক্ষেত্ে 
“পটম্ঞ্জরী' । প্রত্যেকটি গানে ভনিতা। ব্যবহৃত হইয়াছে ছুইবাঁর-_খ্ষুবপদে 
শেষপদে | লুইয়ের গানে -র,-এর (ষষ্ঠী) এবং এ, তে ( অধিকরণ ) বিভ? 
চিহ্ুগুলি বাংলার নিজস্ব বিভক্তিচিহ্ছের স্মারক | 

বরীপাদ £ লুইপার্দের গুরু মহাসিদ্ধ শবরী। ইনি রসসিদ্ধ নাগা 
শিবা । তাঁরানাথের বিবরণে শবরী আদৌ ছিলেন বঙ্গের এক নটাচা 
নাগার্জুন তাহাকে শ্রীপর্বতে যাইবার নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি শং 
স্রলভ জীবন ষাঁপন করেন এখং “শবরীশ্বর? বা “পিছ শবরী+ নাষে পরিচিত হ 
তন্ত্রমতে 'শবর” বা 'সবর' অর্থ বজ্ধর € 'সকারপরো হকার: স এব পবিধ 
চধাটীকা ২৮ )। ইনি কনিষ্ঠ সরোহ (45৮০9:089৮ ৪8:০1, 9. 
[98৮৮৪ ) নামেও পরিচিত । 

তাগ্জুর তালিকামজে, সিদ্ধ শবরীপাদ “বজ্রযোগিশী-সাধন? সংক্রাস্ত কি 
গ্রন্থ রচনা] করেন । ষড়ঙ্গ যোগের উপরেও তাহার রচনা আছে। ঘি 
আচার্ধণ ও “মহাচার্ধ বিশেষণেও বিশেষিত। 

শবরপাদের নামে ভুইটি চর্যারীতি (২৮, «*) পাওয়া যাইতেছে! 
সুকুমার লেন মনে করেন, যে ভাবে “শবর” পদটি চর্যাস আছে, তাহাকে ভর 
ব্লিয়া মনে করা অন্গচিত। গীতশীর্ষে ও টাকায় কিন্ত গান দুইটি *স্বপ 
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রচন1” বলিয়াই হ্বীরুত হইয়াছে । “মহাকরুপারূসবিদ্ধ” সিহ্ধাচার্য শবলপা 
পরমার্থ সাক্ষাৎকরণের নিমিত্ত “জনার্থায়” বা “লোকার্থীয়, তাহার অহ্ভব 
ব্যক্ত করিয়াছেন । বূপক গ্রহণ করিয়াছেন শবর-শবরীর মিলনক্ূপক | এই 
কপকের আবরণে তিনি সহজ-সাধনের 'প্রবাহ-অভ্যাস,, “ক্রীড়াস্কুণ» 'বজ গুরু- 
গাহাত্ম্য ও চিত্তের “যথাভূত স্বরূপ'__-সবই ব্যক্ত করিয়াছেন । | 


শবরীপাদের দুইটি গানই লৌকিক শবর-শ*রী জীবনের সজীব জীবনালেখা | 
ডইটি গানেই রুষি-নির্তর পার্বত্য জীবনের স্ত্বী-শ্বাধীনঙা, ভুজঙ্গ নায়কের পরকীয়া 
শাঁসক্ভি, পুম্পপ্রিয়। আরণ্য নারীর কুহ্গম-সজ্জা! এবং সভ্ভোগশ্বঙগারের আনন্দ- 
উল্লাস অভিব্যক্ত | সম্ভোগ-শুঙ্জারের চিত্রে কামশান্্ের অভিজ্ঞান সুস্পষ্ট । 
কামের উপকরণ তাশ্বুল-কপূর্র ও স্বন্দরী নারী তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে 
“গায়ের উদ্দীপন 'বিভাঁবরূপে স্ন্দর প্ররুভি-চিজ্র। ২৮ সংখ্যক গানে “নানা 
তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলি ভালী” পংক্তিতে পাওয়া ঘায় সুন্দর বসস্ত- 
ত্র, আর ৫০ সংখ্যক গানে আসিয়াছে শুভ্র স্ছম্ফট কাপাস পুম্পের বর্ণের সঙ্গে 
পঙ্গতি রক্ষা করিয়া জ্যাৎ্সা-ক্লাত “ভেশঙ্ছা বাড়ির বণনা । সাধকের শিলপ-দৃহি 
এখানে অবারিত 1 পঞ্চবর্ণ বিহারে অপরাজ্ম,খ, মহান্থখ-বিভোর সহজিয়া! কবির 
সন্বাই যেন এখানে প্রকাশমুখর | বস্তজ্ঞান, সমাজ-সচেতনতা গু সৌন্দ্য-দৃ্টি 
নবই প্ররুত্ি-প্রভাম্বর সাধকের শ্বভাবসিদ্ধ। শবর (বজ)-সাধনের সঙ্কেত ছ্যোত- 
নায় কবি দেশজ শাবরী ভাষাকে উপেক্ষা করেন নাই । মোর (ময়র), গুঞ্রী 
, ৮৮ 9১ গুহাড়া, গুলী, ঘাট, তখবোলা ( তান্থুল ২৮), এবং বাডহি (বাড়ী), 
“রাটী € কুঠারী ), ছুন্দোলী, কপাস্থ *( কাপাস ), কজুচিনা (৫০)-_ 
প্রভৃভি দেশজ শব্দচয়নেও পাধক-কবি সতর্ক । শবরীপাদের গানের 
বাশ বলাভিড? (২৮) ও “রামক্রী' ৫০)। ছন্দে, ছন্দ-্তবকে এবং চরপবিষ্কাসেও 
“বরীপাদের গানে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । প্রমুক্ত মনের ছন্দ বন্ধনহীন, তাহার গতি 
স্বক্টন্দ। চর্যাগানগুলি প্রায়শ : পঞ্চপদী (দশচরণের কবিতা ), কিন্তু শবরীপাদের 
"ওটি গানই সঞ্তপদী। মিশ্র ছন্দের প্রয়োগেও উহ! বিচিত্র । 

ভুম্তুকুপাদ্ধ ঃ ভুম্থকুপার্দ একজন শক্তিমান চর্যাকার । কিন্ত তাহার 
বক্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিতর্ক অল্প নহে । চর্যাগীতির রচনাকাল বিচারে 
এবং মহাষান মধ্যষক মতের সঙ্গে সহজ-তান্ত্রিক শাখার সম্পর্ক বিচারে ভূম্থকু- 
পাদের জীবন-বৃত প্রত্ভৃত 'আলোক-সম্পাত করে। শৃন্তবাদের শেষন্তর, সহলিয়া 


২৭৮ চর্ধাগীতির ভূমিকা 


তাস্ত্রিকতার সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত। শ্রেষ পর্যস্ত মহাধানের সকল স্মতই 
সহজ-সাগরে মিলিত হইয়! হেবজ্রতন্ত্রেরে “সহজং জগৎ সর্বং মহাবাকাটিকেৰ 
যেন সার্থক করিয়। তুলিয়াছে! পন্দকর্তা ভূঙ্থকুর জীবন এই সত্যের স্মারক । 

শআছ্ধেয় আচার্য ডঃ স্বকূুমার সেন বলেন, “ভুসুকু চর্যাকর্তাদের মধ্যে বে" 
অর্বাচীন। পারিভাষিক শকের বাহুল্য এবং সন্ধ্যা সঙ্কেতের আড়ম্বর চর্যাগীতি: 
অনুশীলনে দীর্ঘ গতানুগতিক তারই ছ্যোতক 1” তিনি আরও বলেন, “ভূক্বকুং 
জীবৎকালের ননম্তম সীমা ১২৯৫ ্রীষ্টাব্ড ! এই বৎসরে নকলকরা ভূম্তুকুর 
চতুরাভরণ" গ্রন্তের পুথি পাওয়া গিয়াছে ।” 


কোন গ্রন্থের প্রাচীন অন্তলিপির তারিখ পরিয়া ঘষে গ্রন্থকারের কালনিণয 
কর সম্ভব নহে, একথা! পূর্বে বলা হইয়াছে | ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
( প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীই বলা! চলে) ভ্ৃস্বকুর জীবৎকালের নিক্ঘতম সীমা হইলে 
কমপক্ষে স্বাদশ শতকে সঙ্কলিত চর্ধাগীতিকোষে ভৃস্বকূর স্থান হয় ক্ষিরপে 1 
হরপ্রসাদ শান্সী এবং 70. 9:59118:০ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ক্বীকার করিতেছেন 
সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘত মহাধান-ব্জ্রধানের ভাঙ্গা গ্রস্থ রচিত 
হইয়াছে, সেগুলি তাঞ্জর তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে । মুনিদর্ত-রু'ও 
“চর্যাগীতিকোববৃত্তি' এইবূপ একটি গ্রন্থ | ভৃন্গকুর চর্ধা তাহাতে স্থান পাইয়াছে : 
তাহা হইলে ভৃস্থক কি দ্বাদশ শতকের পরেও আরও প্রায় হুইশত বৎসর জীবিত 
ছিলেন 7? আমরা পুরে দেখাইয়াছি, অতিশ দীপক্কর (৯৮০-১-৫) একটি 
“চর্যাগীতি-বৃত্তি” রচনা করিয়াছিলেন । চর্শাগীতির সঙ্কলন তখনও প্রচলিত ছিল 
আমাদের বিবেচনায় কোন চর্ধাকারহ একাদশ শতকের পরবর্তী নহেন | চর্ধাকার 
তুস্থকু বেশ প্রাচীন কবি । 


তাহ' ছাড়া, রচনায় তান্ত্রিক যোগ-্প্রসঙ্গ' পারিভাষিক শব্দ ও সন্ধা সঙ্কেতের 
বাহুল্য থাঁকিলেই, তাহাকে 'অবাচীন বলিয়। সিদ্ধাস্ত করা অনুচিত । সদ্ধা।- 
সঙ্কেতের বাহুল্য কি 'সন্ধধন পুগুরীক,+ 'অষ্ট সাহম্িকা। প্রজ্ঞাপারমিতা” ও অসঙ্গের 
“ষোগাচার ভূমিতে নাই ? এগুলি কি অপ্রাচীন ? বৌদ্ধ সহজধান তন্ত্রানেরই 
একটি শাখা_-উহা! 'অন্ুত্তর যোগতন্ত্র /। অভএব সহজিয়। রচনায় তান্ত্রিক 
পরিভাষ। থাকাই স্বাভাবিক | আদি সিক্ছাচার্য লুইপাদের গানের “মহান্খ 
'হগুপাথপাস” (মহারাগনক় ), 'ধমণ চমণ-পাণ্তী” প্রভৃতি গৃঢ় সক্ষেতবহু। 5 
'ততন্্গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন, সহজগীতিও রচনা করিয়াছেন । 


কবি-প্রদ্ষ ২৭৯ 


আচার্য হরপ্রসাদ শাস্্ী বৌদ্ধ গান ও দোহার মুখবদ্ধে 'শিক্ষার্সমুচ্চয়' ও 
'বোধিচর্ধাবতার' গ্রন্থের রচস্িত! শান্তিদেবের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শাস্তিদেব, রাউতু ও তূস্থকু একই বানি । চধাগানে 
ভূস্থকুরও বিশিষ্ট ভনিতা-__রাঁউতু ভপই কট (৪১, ৪৩)। ভূম্বকু ও শাস্তি ষে 
একই' ব্যক্তি--নারোপারুত সেকোদ্দেশটীকায় উদ্ধত একটি পদ ও তাহার সাক্ষা-_ 

“উইঅ উরে তৃস্থক তারা । 
শান্তি ভণইঈ পোহাস্ত পারা! || 

৪৬ সংখ্যক চর্যাটাকায় কুসুকুপান্ধের নাষে উদ্ধত একটি শ্লোকও-_তুম্বকু 
ও শান্তিদেবের একত্ব প্রতিপাদন করে । টাঁকাকার মুনিদত “তথাচ ভুসুকুপাদাঃ, 
বলিয়_“ন) ক্রেশাবিষয়েঘেত্যা্ি' যে শ্লোকের সু»নাংশ উদ্ধত করিয়াছেন, 
তাহ। শাস্তিদেবকত “বোধিচর্ধাবতারে"র চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪৭ সংখ্যক শোক ।৯ 

বোধিচর্ধাবতার-রচয়িতা শাস্িদেবক সপ্তম শতাব্দীতে বঙমান ছিলেন, 
( 0958912. বিধুশেখর শান্তা )। শান্িদে পাতীত 'অগ্ধ কেহ তুস্কু নামে 
পরিচিত, এমন তথয কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। তবুকেহ কেহ ভুঙ্গবু ৪ 
শাস্তিদেবের ব)ক্তিত্বকে পৃথক মনে ক'রয়া স্বকল্লিত প্রন তুলিফাছেন, চাকার 
ভূঙ্কু এত প্রাচীন কি না? হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী বলেন, "শান্তিদেব ও ভুম্থকু ষে 
একই ব্যাক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই | . গানের ভুস্তকু ও শান্তিদেব এক কিনা, এ 
বিষয়ে সন্দেহ । কারণ, গানগুদল সহজ্ষানের ও পুথিগুলি মহাধানের |” ভঃ 
সেনও ঠিক অঙ্বূপ প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, “শান্তিদেব অনেক আগেকার 
লোক । তিনি মঞ্থুএ্রর উপাঁলক । আর ভূঙ্কু ছিলেন সহজানন্দের সাধক 1” 
এই-সংশয় উক্তিগুলির ভিতরেই মহাধানের (মাধ্যমিক শৃন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদের) 
তন্ত্রধান. তথ! সহজধানে রূপান্থরের ভতিহাস নিহিত । শান্তিদেব ধপন ব“মান 


১. সম্পূর্ণ ছেোকেটি এ 
ন বেশ। বষয়েবু নেন্দ্রিমগণে শাপাস্তগালে ভি হা? 


নাতোহন্যতর কৃত স্থিভাত পুনত্রিষে মণ্্তি কৃত্তং জগৎ ॥ 
'মায়ৈ'বযমতে! বিনু্। জদয় ভালং ভজন্থোছামং | 
প্রজ্ঞার্থং কমকাঁও এব নরকেদধাম্মানমববাধনে | 
_-ক্লেশলকল বিষয়ে, ইজ্জিয়ে, অন্তরালে বা অন্য প্রান্জাশি অবস্থিভ নাত ; তথাপি ইঠ। লমস্ 
জরাৎথকে মথিভ করিতেছে 1 উবার! মারামা্র ; অভএব ঠেহাদয়, ত্রাস ভাগ কিয়া উদ্ভা কল । 
বুখ। কেন নিজেকে নরকে নিপাতিত করিছেছে 17 কাপিলমঠাচার্কৃত অনুবাদ | 








২৮০ চর্যাগীতির তৃমিকা 


ছিলেন, তখন বিজ্ঞানবাদ স্প্রতিষ্ঠিত। মাধ্যমিক মত তখন স্পষ্টতঃ অন্তিবাদের 
দিকে ঝুকিয়াছে। আর এই নব মহাধানে তখন শাখা-পল্পবে বিটপিত হইয়াছে 
তখষান। শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন. “শান্তিদেবের শিক্ষাসণচ্চয়ের দুষিকায় 
বেগ্ডেল সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন, এ পুস্তকে তান্ত্রক মতের কথ! আছে।, 
সত্যই তাহাতে তান্ত্রিকতার কথ। আছে। শিক্ষাসমুচ্চয়ে বোধিচিত্রকে বলা 
হইয়াছে “বুদ্ধাঙ্কুর', উহ “শৃন্ততা করুণাগর্ভ' ) সেখানে ইহাঁও বলা হইয়াছে, চিত্ত- 
শোধন দ্বার। বিষয়কে বিশুদ্ধ করিয়া! বিষয়ভোগ করিলে তাহা “পথের” ষভ 
কাজ করে। শুন্যতাকরুণার যোগেই বিষয়-বিশ্ুদ্ধ হয় £ 


ভোগঞ্দ্ধিং চ জানীয়াৎ সয্যগাজ'ব শোধনাৎ | 
শৃন্যতা-করুণা গর্ভং চেষ্টি হাঁ পুণ্য শোধনম্‌ ॥_-শিক্ষাসমুচচয় 
এগুলি তস্ত্রেরই কথা এবং সহজসাধনারও মূল কথা । বোধিচর্ধাবতারের 

প্রজ্ঞা-পরিচ্ছেদে এবং অন্যত্র সহজমত ইতম্ততঃ ছভানো। রহিয়াছে । সেখানে 
মহাস্থথের স্থানকে বল! হইয়াছে 'ম্থখাবতী” (১০।৪)-_-এই সুখাবতীর সুখামোদকে 
তিনি সকলের জন্য কামনা করিয়াছেন। মেখানে চিত্তকে বলা হইয়াছে 
জগদ্দানন্দবীজ” (১২৬); চিত প্রসঙ্গে “গুহা”, “রিতু এবং কায় সম্পর্কে “নী? 
(“কায়ে নৌবুদ্ধিমাধায় কায়ং কুরু সত্বার্থ সিদ্ধয়ে--৫৭০ ) প্রভৃতি সঙ্কেতগভ 
শব্দও প্রয়োগ করা হইয়াছে । শ্বচ্ছন্দচর্যার প্রসঙ্গ আপিয়াছে ছুইটি ক্লোকে 
(৮২৮,১৮৮) । তাহা ছাড়া, ধর্মকায়, নাখ, বজ্ী, মার্গ, ক্ষণসম্পৎ ( একস্ষণ 
সন্বোধি ) ছন্দ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও প্রচুর রহিয়াছে । কাজেই 
'মহাযানার্থ-কোবিদ্‌; শাস্তিদেব যে তশ্ত্রমন্তে তথ! দহজমতে বিবতিত হইছে 
পারেন, তাহা? সহজেই অন্থমেয় এবং হইয়াছিলেনও ভাহাই। 


হরপ্রসাদ শাস্বী এপিয়াটিক সোসাইটির ৯৯০০ নম্বর ভালপাতার পু 
হইতে শাস্তিদেবের ষে জীবন-চিত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেও শাস্তিদ্েবের 
এই বুপাস্তর সমধিত হয়। শান্িদেব ছিলেন রাজার ছেলে । যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইবার প্রাককালে তাহার মাত তাহাক্ষে বোধিসত্ব মঞ্জবন্রের নিকট 
উপদেশ লইতে বলেন। শাস্কিদেব ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। পথে 
মঞ্জবজের এক শি্যার সহিত তাহার লাক্ষাঁৎ হইল এবং বার বৎসর মঞ্জবজ্জের 
নিকট থাকিয়া তিনি মঞ্জ-শ্রীমম্রে সি্দ হইলেন। তৎপরে তিনি ন্লাউন্ত 
€ 8০789 200) বেশে ধাজা। করিলেন মগধের উদ্দেক্তে | অগধরাজের নিকট 


কবি-প্রসঙ্গ ২৮১ 


“অচল সেন" নামে নিজের পরিচয় দিলেন । যগধরাঁজ অশ্বারোহী, ভরবারিধারী 
অচলকে মৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তরবারিকে আশ্রয় করিয়া তাহার 
অদ্ভূত সিদ্ধি প্রকাশ পাইল । তখন তিনি রাঁজকার্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশে 
নালান্দায় আসিলেন। এইখানেই তিনি শিশ্পাসমুচ্চয় ও বোধিচধাবতার 
রচনা করেন। ভোজনকালে, সপ্ত অবস্থায় এবং কুটি গমনে (বিশ্রাম কালে )-- 
প্রভাম্বর বা সমাধি সমাপন্ন থাকিতেন বলিয়া তিনি “তৃনকু” নামে খ্যাতি লাভ 
কারলেন।১৯ এই নামেই তিনি 'সহজগীতি' রচনা করিয়াছেন । 

কাজেই দেখা যাইতেছে, যিনি শাঙিদেব, তিনিই অচলসেন, তিনিই রাউত, 
তিনিই ভুস্থকু। যিনি মধযমক শৃন্যবাদের প্রবক্তা তিনিই তান্ত্রিক মঞ্জু্্ীসিদ, 
তিনিই আবার সহজসমাধিসম্পন্ন কশ্বক। শান্তিদেব ষে তক্বাচাখ মমঘোষের 
শিষ্য ছিলেন. বোধিচর্যাবতারের এণাম-শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ--মঞ্জু- 
ঘোষং নমস্তামি যত্প্রসাদান্স(তিঃ শুভে' ( ১০1৫৮ )। 'ভাঞ্,র তালিকায় মণ, 
বর্ম ও অচল উভয় নামেই “মহামুদ্রাভিগীতি? গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। ইহ! 
বারাও গুরুশিষ্তের যোগ স্ুগুকট এবং উভয়েই যে মহামুদ্রী সাধনের সঙ্গে যুক্ত, 
তাহাওস্পষ্ট। শাশ্তিদেব ও মঞ্জ,বজের নামে তত্র গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যাঁয়। 
অতএব “মহাধানার্থ-কোবিদ” শাস্তিদেবই যে “সহজানন্দ রসপূর্ণ' কুস্থকু, তাহাতে 
পন্দেহের অবকাশ থাজে না। শাস্তিদেব মহ্থাযালী, তূস্থকু সহজপস্থী--এ যুক্তি 
দ্বারাও উভয়ের ভিন্নতা প্রমাণ করা ধায় না, কারণ অবরকালে অনেক মহাধানী 
বজযান তথ। সহজমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

ভূস্থকুর গানে যেমন মধ্যমক শৃন্যবার্দের ভাব প্রবল, তেমনই অতি স্পষ্ট তাহার 
রাউত-বুত্তি। হরিণ-শিকার (৬. ২৩) এবং জলদস্থ্যদদের সহিত সংঘাত-ঘটনায় 
ভস্থুকুর রাউত বা! যোদ্ধ ভাব অতি স্পষ্ট । অর্থাৎ মহাযানার্থ কোবিদদ শাস্তিদদেব 
এবং রাউত অচল সেন আসিয়া মিলিত হইয়াছেন সহজানন্দমুদিত ভূন্গকুর গানে । 
বোধিচর্যাবতার প্রণেতা আচার্য শাস্তিদেব বলেন, “সবত্যাগশ্চ নিরাণম্‌ (বোধি ২. 
৩1১১), তিনি বলেন 'শূন্ততা ছুঃখ শমনী? (বোধি, ৯1৫৬ ) £ তুহকুর গানেও সেই' 
স্বীকারোক্তি-__'নিঅ পরিহারে মহানেহে থাকিউ” ( র্যা, ৪৯) | শাস্তিদেব বলেন, 

১, “ভশ্রানোপি শ্রভান্বরঃ গুপ্ধোহপি কুটিং গ্রভোৎপি তঙ্গবেতি ভুঙ্গকু সমাধি সমাপন্ন দাৎ 
₹হকু নাম খ্যাতিং সভ্যেহপি । _ভুঞ্জান, সুপ্ত, কুটিগত শব্দগুলির আছ বর্ণ লইয়া “ভুমুক' । 


দৰ অবস্থায় সমাধির মাম ভুন্কু-সমাধি । .এই সমাধি ছিল বলিরা শাহ্তিদেবকে বলা হইত ডক । 
শীস্তিদেব ব্যতীত ভূক্ষুকু নামে আর কাহার? উল্লেখ দেখা যার না! । 


হি 


২৮২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


জগত তত্বত:ঃ “নান্তি” মোহহেতু' জগতের পরিকল্পনা ! 'মোহাতৃ,কায়বুদ্ধিঃ? )__ 
ভূম্বকুণ বলেন, 'আইএ অণুঅণা এ জগরে ভাস্তিএ সো পড়িহাই? ( চর্ষী. ৪১)। 
সংবৃত্তির দুষ্টাস্ত গুলিও উভয়ক্ষেত্রে প্রায় একরূপ--বোধিচর্যায় “বন্ধ্যা ভুহিতৃলী'লা” 
ম্বপ্প মায়োপম”, প্রতিবিষ্বা-ার চর্যগানে পাউ--“দাপণ-পতি বিশ্বঃ “বাদ্ধিন্রআ'' 
প্রভৃতি । শাস্তিদেব গুরুত্ব দিয়াছেন চিত্ত ও চিত্ুশমনের উপর । তিনি বলেন, 
ধধর্মসবন্ং চিত্তং গুহা ভাহা। একদিকে ভয়ানক, সর্হুঃখের আকর--আবার 
অপরদিকে চিত্তরত্রই “জগদানন্দবাজ”, 'জগদ্দ,খৌষধ” ( বোধি. ১২৬ )। তুস্থৃকুর 
গানেও (৬, ২১) এই ভাব । যে হারণ-চিত্ত মুত্যুমারের অধীন, তাহাই আবার 
প্রজ্ঞাভিষে শৃন্যপপের যাত্রী , যে চিত্ত-মুষা অমুতের ভক্ষক, তাহাই আবার 
“চর অ অমণ ধাম । শাস্তিদেব বলেন অসংযত, অবদ্ধা, চঞ্চল, ক্রোধচিত্ত ও 
পাপচিত্তই সবধক্রেশের আকর-_( দ্রষ্টব্য, বোধিচর্ষা ৫1৬), এই চিত নিহত 
হইলেই সর্বশক্র বিজত হয় -'মারিতে ক্রোধচিত্তে তু মারিতা: সবশত্রবঃ 
( বোঁধি, ৪1১২ )। ভ্রস্তকুর গানেও এই সুরঃ তিনি বলেন, “চঞ্চল মৃণ- 
চিত্ত গর্ত খনন করে, হুগতির কারণ হয়--অতএব “মাররে জোইআ মুসা 
পণ্না” (২১)। ক্রেশাবৃত চিত্তের প্রাতি শান্তিদদেবের বাঁক)" 
কেশবাগুরিকান্রাতঃ প্রবিষ্ঠো জন্মবাগুরাং । 
কিমছ্াাপি নজানাস মুত্যোবদনমাগতঃ | বোধি. ৭18. 

_ব্লেশ জালিকের দ্বারা গৃহীত হইট্প। জন্মজালে আবদ্ধ হুইয্বা তুমি কি 
জানিতেছ ন' যে, তুঁম মুত্যুমুখে "আগত £ ঠিক এই স্থরেই হরিণ-চিন্তকে 
সম্বোধন করিয়। ভুগ্ুকু বলেন, “কাতহরে ঘিণি মেলি আচ্ছছু কীস। বোঁঢিল ডাক 
পড়আ চৌদীস |" চধা. ৬ 

শুধু তাহাই নহে, চিত্তরক্ষ। পূবক পঞ্চবর্ণ বিহার কর যায়,__সহজ সাধকদের 
এই ঘষে "ম্বচ্ছন্দ চর্ধা, শাস্তিদেবের বোধিচর্যাবতারের ছুইটি শ্লোকে (৮1১৮৯ ৮০) 
তাহার উল্লেখ দেখা যায়। ৩৯ চর্যার টীকাতেও ইহাদের একটি শাস্তিদেবের নামেই 
উদ্ধৃত হইয়াছে ।১ উপরস্ক শাস্তিদেবের রচনায় সাধকদুষ্টির সহিত শিল্প-দৃষ্টির 
যে সমন্বয় লক্ষিত হয়, ভৃস্থকুর গানেও সেই পরিচয় নাহত | কাজেই শাস্ভিদেব 
ও ব্লাউত ভুস্থকুকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়! গ্রহণ করিবার সঙ্গত কারণ নাই । 
শাস্তিদে-বা তুজুকু সপ্তম-অইম শতাকী-ভিতর-রমান ছিকেন। 


শিপ | পা শা শা 


১.. স্বচ্ছন্দ চার্যনিলয়ঃ প্রতিবন্ধো ন্‌ কপাচিৎ | 
বৎ্সস্ভোষ হুখংডুঙক্কে তনিক্রস্তাপি হঙ্গভং 11 ( বোধি ৮1৮৮ ১ 


| ০ 
কবি-গ্রুসঙ্ ২ 


ভারানাথ বোধিচর্ধাবতারাদি গ্রন্থের লেখককে সৌরাষ্ট্রের আঁধবালী 
বলিয়াছেন । কিন্ত হরপ্রসাদ শাস্মী- তাহাকে “ভারতের পূরাঞ্চলের লোক' 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । আমাদের চর্যাকার ভূস্কুপাধ ঘষে 'বঙ্গালী' 
হইয়়াছিলেন, তাহার উল্লেখ তাহার গানেই আছে--'আজি ভূঙকু বঙ্গালী 
ভইলী |” বন্ধুবর ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও তস্থকুর *বঙ্গালী” দাবী সমর্থন 
করিয়াছেন । (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রপম খণ্ড )। 
€চর্ধাগীতিতে তুস্থকুর ভনিতাক্ম মোট ৮টি চর্ষাঁ (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১১ 
৪৩, ৪৯) পাওয়। যাঁয়। এই গানগুলি হইতে জানা ঘায় ভুক্থকু ছিলেন 
পঞ্চপাটন, চৌকোটি ভাগ্তার ও অতুল এই্বর্ষের অধিকারী । তিনি “'রাউত”_ 
মগয়াবৃত্তি ও যুদ্ধবিস্যাতেও তিনি কুশলী ছিলেন । একবার পল্মাখাঁলে বঙ্গর! 
নৌকায় ভ্রমণকালে তিনি 'বঙ্গাল” কর্তৃক আক্রাস্ত হন। তাহার সবশ্ব ল্তি 
হয় এবং তাহার স্ত্রীও এই সংঘর্ষে নিহত হন । তিনি নিজেও বঙ্গাল হইয়। 
ষান। এই ঘটনাই তাহাকে সহজ মহান্তখে প্রতিষ্ঠিত হইবার ছুয়ার উম্মুক্ত 
করিম দেয়। তৃঙ্থৃকু নিজেকে “জোই” (যোগী). বলিয়াছেন €৩*)। তুস্থকু যোগী 
সিদ্ধসাধক, জ্ঞানী ও ও দার্শনিক । সত্যই তিনি “ভন্গকু'__অর্থাৎ সব অবস্থাতেই ্ 
সমাধি-সমাপন্ন । টীকাকার তাহাকে 'প্রজ্ঞাপারযিতামৃতক্পিত', “নহজ- 
মদমূদ্ধিত”, “সহজানন্দরসপূর্ণ*, “ককুণান্দোলিত চিত্ত প্রভৃতি বিশেষণে, 
বিশেষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণগুলি সার্ক । ভূমুকু শৃন্যবাদের সমর্থক । 
তিনি বলেন, সর্বশৃন্যতাই মহাস্থখ । সর্বশূন্ত চতুকষোটি বিনিমূক্ত তবঈ পরম তত্ব । 
তাহার মতে, জগৎ “আইএ-অঙ্গ অণী” (আদৌ অনুৎপন্প )। দৃশ্যমান জগৎ ত্রাস্ক 
ত্র চিত্তের উপর তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। চিত্ত একদিকে 
মৃত্যুমার বেষ্টিত, অপর দিকে মহান্থখ। অমন” মলই সহজ ও প্রভাম্বর। 
চঞ্চলচিত্ত বিনষ্ট হইলেই ভাবাভাবের হন্্ দূরী স্ৃত হয়, দেখা যায় সহজের 
স্বরূপ (১১হজস্মরের অকুত্রিম আলোক দেখিয়! তিনি উল্লসিত -- 


* উইআ! গঅণপ মাঝে অদকুঅ: | 
পেখরে ভূস্থকু সহজ সরুআ। 11-- ৩* 
এই সহজানন্দ মহান্থথে প্রতিষ্ঠিত হইবার যে উপামস--মেল ( অর্থাৎ বজ্জপন্ম 
যোগ ), বোধিচিত্তোৎপার্দ ও অবধৃতী মার্গে সেই চিন্তের চালনায় যে কমঙ্রসের 
প্রবাহু--লসবই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন_-২৭. 
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ভূঙ্থকু শুধু সিদ্ধ সাধক নহেন, তিনি স্থন্দরের সাধক, তিনি শিল্পী | উপমা, 
রূপক, অতিশয়োক্তি ও দৃষ্টান্ত যোজনায় তিনি রূপদক্ষ। ৪১ সংখ্যক গানে 
সংবৃত্তির দুষ্টাস্ত চয়নে তিনি রজ্জুসর্প (রাজসাপ ), মরুমরীচিকা, দর্পণ- 
প্রততবিস্ব, গন্ধবনগরী, বাতাবতে ঘনীভূত ঘনোপল (অপে পাথর” ) ও 
বন্ধ্যান্ুতের যে উপমান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি প্রথাঁবদ্ধ উপমান হুইলেঞ্, 
উহাদার! --তাহার বনশ্রুতত্বের পারচয় পাওয়া যায়। তাহার বস্তজ্ঞান ও 
সুম্ষ্ দৃষ্টিগড তীক্ষ | চঞ্চল চিত্তের বপকাতিশয্োক্তি রচনায় তিনি যে হরিণ। 
(৬) ও মুসা] (২১)-এর উপমান শ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শুধু মৌলিক নহে, রুচির 
কবিতশক্তির পরিচায়ক | ভুন্তকুর হরিণ-চর্ষ। (৬) ও পন্মাথালে নৌ-যাত্রার চর্যা_ 
ছোটগল্পের দীর্িতে সমুজ্জল । শিল্পী-হুলভ_ কৃতির অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন 
(৪৯) সংখ্যক গানে |;তত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিয়। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
তত্কালীন গৌড়বঙ্গের একটি জীবন্ত চিত্রঃ সঙ্গে *ঙ্গে উদঘাটিত হইয়াছে 
বঙ্গালের দুর্ধধতী, চণগ্ডালের হৃদয়হীনতা ও হৃতসর্বন্ব একটি ব্যক্তির মানস চিত্র। 
“নিসি অন্ধারী মূসার চারা” (২১), “অধরাতিরভর কমল 'বিকসউ' (১৭) ) প্রভৃতি 
উক্রিগ্ুলিও কবিত্বের পরিচয়বহ | তুক্কুর গানে বঙ্গীয় বাগ.বিধি লক্ষণীয় ; 
'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী”, 'জীঅন্তে মঅলে নাহি বিশেসো' (৪৯) প্রভৃতি 
উক্তি বঙ্গীয় বাগথের স্মারক । গানে ছন্দের বৈচিত্র্য ও উল্লেখযোগ্য 1৯ 


শীস্তিপাদ £ শাস্তিপাদ প্রাচীন সিদ্ধাচার্য | ভঃ স্বকুমার সেনও শান্তপার্দকে 
প্রাচীন চর্যাকার বলিয়! ব্বীকার করিয়াছেন। তাঞ্জর তালিক। মতে রত্বাকর 
শাস্তিই শান্তিপাদ। তারানাথের বিববণ অনুসাবে বত্তাকর শান্তি শবরীপাদের 
সমসাময়িক । তাহ! হইলে শাস্তিপাদ্দের সময় দাডায় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ । 
ভিব্বতী তালিকায় রত্ুকারশাস্তি 'আচার্ধ', “আচারধপাদ', মহাপপ্ডিত 
বলিয়া অভিচ্থিত হইয়াছেন । রতাকর শাস্তির নামে তাঞ্জুর তালিকায় অনেক- 
গুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে | যে ছুইটি তন্ত্র-হেবশ্রু ও গুহাসমাজতন্ত্র লহজ- 
' সাধনার ভিত্তি, রত্বাকরশান্তি সেই ছুইটি তন্ত্রের উপরই টীক] রচনা করেন-_ 
'মুক্তাবলী নায়ি হেবজ্র পাঞ্জক?” এবং “কুন্থমাঞ্লি নাম গুহাপমাজ নিবন্ধ" । এগুলি 
ছাড়াও তিনি বজ্রতারা, মহামায়াসাধন প্রকাশ করেন । তাহার অপর 
বিশিষ্ট গ্রস্থ “সখছুঃখছয় পরিত্যাগ দৃষ্টি | “সহজরতিসংঘোগ' ও 'সহুজ যোগক্রম' 
- গ্রন্থ দুইটি সহজঘানের সঙ্গে তাহার নিবিড় ষোগ্গের স্বাক্ষর বহুল করে। 
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শাস্তিপাদের নাঁষে ছুইটি চর্যাগান (১৫. ২৬) পাওয়া যায়| উভয় গানেই 
“অঅ সংবেঅণ' এর প্রসঙ্গে আছে। ছুইটি গানেই 'জ্ঞানানন্দ প্রমোদভর' সিক্ধ 
আচার্ষের জ্ঞানদুষ্টির পরিচয় মিলে । ২৬ সংখ্যক গানে মাধামিক শৃন্যবাদের 
প্রভাব অতি স্পষ্ট । শাস্তিদেব বোধিচর্যাবতারে যে ভাবে বিজ্ঞানবাদের মত 
খণ্ডন করিয়! শূন্তবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শাস্তিপাদও তুলা-ধুননের রূপকে 
ঠিক সেই ভাবেই বড়ংশ সাধনে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া শৃন্তবাদের শ্বসংবেষন 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । শৃন্ত-সংবেদন শৃন্ত, তাহাতে 'অন্টি' বলিয়া কিছু নাই-- 
তাহা অলক্ষ্য (“অলকৃথ” ), তাহার লক্ষণও নাই (লকৃখণ প-জাউ”-_-১৫ )-- 
শান্তিপাদের গানে সহজের এই তত্বই প্রতিপার্দিত হইয়াছে । 

তাই বলিয়া শাক্তিদেব ও শাস্তিপাদ কখনই এক ব্যক্তি নহেন। চর্ধার 
শাস্তিপাদ্ রত্বাকর শাস্তি__সহজযোগের উপর ষিনি পুরি রচন1? করিয়াছেন । 
শাস্তিপাদ্দের গানে সিদ্ধাচার্ষের জ্ঞান দৃষ্টির সঙ্গে কবিদুষ্টি ও স্ম্জ্ বস্তদুষ্টিরও 
পরিচয় মিলে । সহজ শৃন্ততত্ব প্রতিপাদনে তুলা-ধুননের বূপকটি (২৬) সুদ 
পর্যবেক্ষণের পরিচয় দেয় । ১৫ সংখ্যক গানে সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের (“ক্বণা 
পাস্তর? ) বর্ণনাটিও হ্ন্দর । ২৮ মাত্রার দীর্ধায়ত ছন্দ শৃন্ত যাত্রাপথ বর্ণনার 
উপযোগী হইয়াছে । অনাবর্ত হইবার একমাত্র পথ “উজ্জুবাট' বা অবধূতী মার্গ 
-_-এই বিশ্বাসে সাধক অনড় । তিনি বলেন, এ রাজপথ কনকধার। মণ্ডতিত 
সোজা পথ। “কনকধারা” অর্থে 'কণ্ঠারা” শব্টির প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য আছে । 

জরহপাদ্দ 2 পণ্ডিত তারানাঁথের সাক্ষ্য মতে সরহ সিদ্ধাচার্গণের আদি | 
তিনি জাত্য। ত্রাহ্মণ এবং বেদাি বিষ্তায় পারঙ্গম | জন্মস্থান উড়িস্যা (931%19৯)। 
তিনি নালান্দায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। নালান্দায় তাহার শিক্ষার ছিলেন 
ধর্মকীতি হরিভদ্র ! রাহুলজী বলেন, হরিভদ্র রাজা! ধর্মপাঁলের ( ৭৭০ --৮১৫ খ্রীঃ) 
সমসামগ়িক | সরহপার্দের জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দী । সম্ভবতঃ ৭৮০গ্রীঃ তি'ন 
পরলোক গমন করেন। তিনি আচার্ধ স্থবিরকালের নিকট অভিষিক্ত হন। 
দাক্ষিণাত্যে তিনি এক শরকারের (2:০দা-৪2516৮ ) কন্তাকে মুদ্রাকপে গ্রহণ 
করেন । তখন হইতে তাহার নাম হয় শরহ বা সরহ। সরহের 'অপর নাম 
রাহুলভন্ত্র, সরোরুহ বা সরোজ বসব । রাহুলজী মনে করেন, তাহার ভিক্ষু নাম 
রাহুলভন্্র | বজ্রধানের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝাইতে সরোরুহবজ্জ বা সরোজ বন্জ ব্যবহার 
করাহয়। তিনি আরও বলেন, সরহ 'পূর্বদিশা'র অন্তর্গত 'রাজ্ঞী' নামক 
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শানে জন্ম গ্রহণ করেন ১ উহা বও্মানে ভাগলপুরের অন্তর্গত । কির অনেকেই 
মনে কবেন, সরহু বরেন্্রতৃমির লোক । তাহাব একটি চর্ধাব বহিরঙ্গ অর্থ 
হইতে জান! যায, তিনি বঙ্গে জায় গ্রহণ করিয়াছিলেন (“বঙ্গে জামা নিলেসি, 

চর্যা, ৩৯ )। সবহের গানে প্রবাদ-প্রবচন ও বাশপি বিচার করিলেও 
মনে হয়, সরহ গোডবঙ্গের অধিবাপা। তিনি বলসিদ্ধ নাগাজ্নকে স্হজমতে 
আ'ভষিদ্ঞ করেন | সরচের গাপে 'বিস-রসায়ণ” সিদ্ধির প্রত কটাক্ষ আছে (২২)। 

তাঞ্চ,ব "শালিকাঁয় সবহকে বল হহয়াছে_-'আচার্? “মহাচার্ধ?, “লিৎ- 
মঙ্াচাধ”, “মচাত্রাথ ৭, যোগী, মহাযে শী, “যাগীশ্বর? এব মিহাশবর' 1 শবব' 
শকটি বজধানে পণজধবেব প্রাক | সণহেব নামে সংস্কৃত, মপশ্র'শ এবং প্রত্ববাণল। 

তন ভাবা রচশাখ নিদশন মিলে । অপশ্রংশগাষায় তিনি বচন! 
পরেন অনেকগ্াল দোহা ও দোহাজাতীয় গীত । এগু(শর ভিতব 'দোহাকোষ- 
গীত", “ক-খ দোহা” (ক-কাবার্দ ংণকে আধ্যক্ষর কবিয়। বণার্থমূলক দোহা ), 
“মহামুপ্রোপদে শবজ্রগুহাগীত » “কারু-বাকৃ-চি ৪অমনসকার”, “ডাকিনী শুহপীছি 
পতি (বিশ্ষাবে উলেখষোগ্য | সরহের দোহ। নানাণ্বধ শালজ্ঞানের 
পারচায়ক। বর্ম, ঈশ্বব, অহৎ্, বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন 
কব্শা1তনি সতঙ্গমতেব সাববদা খোষণা1 কবিয়াছেন । সহদ্তত ও সহঙ্জসাথন 
ঝাঁঝবাব পক্ষে সবহেধ দোঁহাব মল্য অপাবসীম। সস্বতেশ তিনি কিছু গ্রস্থ 
রচনা কাবন। বদ্ধকপালসাধন,  েবজ্তস্্পাশ্কাপগ্সিন নাম' প্রত 
গগ্থ তন্মধো ডলেখাষাশ্য । চাটীকান্েও সরহেব সংস্বত খচনার নস" ভুদ্ধভ 
্ইয়াছে। সত্ন্লাথনে' গুকব ভাঁমকা [বধবে হভাভার “য। সা সংসারচক্ং 
বিবচষতি' (টাবাঁ ১) সাব, কিংবা সহজ সাধনায় খষশ-নোগেব গুকত্ 
বয়ে তাহার মন্তবা* -গবহ্বেব সংস্ক তজ্ঞানেব পবিচগ় বন করে । সরহের 
সার একটি “শাক মলিতেছে, কাঞ্পাদের দোহাকোষেব (অখল। টাঙ্চায় ২ 
চধাটাকাধ সবহ-্রও বণ সংস্্ * ্লীকেও প্রথমাণশ উদ্ধ 5 হহদাছে-যখ।,-_ এত 
এখ 1২* (১৭), "চত এশহরমণ (২৭/  ১১গ,1১স্ত পবিহর' ,৩০), নমোতস্মৈ 


শি ০ 


১ ভন্বতখ চিক একো টিযয়তপে বাধ »লিচা এ শদ্ধ| 
গগনবাাপা ফলদ, ক তক্ত্বং কথ লভ্যত্ে । উদ্ধৃতি ওক, 
২, তে ধাতবং ক্ষীণভলা বভৃবুবাধত ্থ ঈন্ত্রো যভ এফ এফ । 


স কামিনী কামুককণলপ্রং অণ+'প কি" কায়স্ষেং সুহান 1 মেখলাটাক, ২৩ 
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'ষছুদয়েন (৩০), “মহামায়া দেবী” (৪৬), “ঘন্ত প্রসাদ কিরণৈঃ? (২১), “স ট্রমান, 
(২৫)। এই”ক্পোকগুলি এত স্প্রচলিত ছিল ষে, টীকাকার সম্পর্ণ শোকের 
উদ্ধৃতি দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাউ । 

চর্যাগীতিতে সরহের ৪টি গান (২২. ৩২, ৩৮৯ ৩৯) সঙ্কলিত হইয়াছে | 
প্রত্যেকটি গান সিঙ্গাচার্ষের ভাব-স্বরূপ পরিজ্ঞানের পরিচয়বহ। সবধর্যাধিগতচিত্তে 
জন্ম-মৃত্যু, ভাব-অভ্ভাব, নাদ-বিন্দ, রবি-শশীর বিকল্প থাকে না,সে চিত স্বভাব-মুক্ত 
( “চিঅরাঅ সহাবে মুকল”_-৮২), তাহা যেন জ্যান্তে মরা ( “'জীবস্বে মঅলে 
ণাতি বিশেস্বো ১১ )-এই প্রজ্যয়ে সরপাদ অটল দহজ-সাধনের সোছ। 
পথ সম্পরকেও সি আচার্ষের প্রত্যয় স্থির | ভা মাগাহশাসায তিনি মুপর 
_-উচ্ছুরে উচু ছার্ড মা জেহতরে বঙ্গা--ত২। চরণ প্রপাদ্দের উপরে 
পড় িশ্বান_-সদ্গুকক বনণে পর পত্বাল'--৩৮ । টাঞাকার সরহপা্কে 
পলিয়াছেন 'মৈত্রাময়?। ধলাকানে ঠাহার চিল ককণাঞ্র | ৩৯ সগ্াক গানে 
'বিছ্যাত্রান্ত চিন্লের স্বরূপ বণনায় তাহার মৈতামন্ হৃদয় যেন গজন করিয়। 
উঠিয়াছে -'অমিশ্বা অচ্ছন্তে বিস গিলেসিরে চিঅ পরমবস অপা"। সরু 
(নিজেদের বলিয়াছেন, অচিজ্ত্য যোগী €( “অচিছ 2জাই'--২২)। 


কি শ্বভাব শ্বপেক্ষা আচাধ্যস্থলভ শ্বভাব্ই সরহের গানে প্রকাশিত | একটি 
গানে (১৮) তিনি নৌবাহনের পক হণ করিয়াছেন । বঙ্গে প্রচলিত বিশিছার্ঁক 
বঃক্য প্রয়োগে সরহের বাকৃপটুতার পরিচয় মলে, উঠা লোকজ্ঞানের পরিচয়ণ 
সন করে । 'হাধেরে কাঙ্কল ম। লেড দাপণ”, "অপণে অপু! বুঝতু নিঅমণা (৩২), ৪ 
'স্মমিঅ। অচ্জন্ত্ে বিস গিলে সরে", 'বর সণ গোহালী কি মো ঠা বন্দে? (৩৯)-__ 
প্রভৃতি উ্ি বঙ্গীদ্ধ বাগথকেই উদ্ঘাটিত কারয়াছে। ৩৯ স'খ্যক গানে দীর্ঘ 
মাপের মাত্রাছন্দে ৬মপদ” চরণেক প্রয়োগ ছন্দ-বৈচিত্ত্য সুচনা করিয়াছে । মিল 
যোজনাতেও বৈশিষ্ঠা দেখা যায় € শঙ্ক।/ক'খা-২২, ধলন্দেস্বচ্ন্দে--৩৯ )1 

দারিকপদ £ লুইপাদ দারিকপাদকে অভিষিক্ত করেন। দারিকের 
গানে, 'লুইপা এ পপাএার স্বীকুত গাছে | ভারানাথের মতে দারিকপাদ ছিলেন 
উড়িষ্যার (0915:৮8:) রাঙ্গা । “শনি সংস্কতে শ্পশ্ডিত ছিলেন। তাগ্ুর 
তালিকায় দারিকের নামে “ভ্ীকালচক্রতস্ত্রাজে'র 'সেক পেক্রিয়া-বুত্তির উল্লেখ 
পাওয়! বায়! ইহা ছাড়া তিনি শ্রীচক্ষ সম্বর সাধন' সংক্রান্ত গ্রন্থ রচন! 
করেন। তালিকায় তিনি আচার্য, সিদ্কাচার্য ও সহাসিক্ধ অভিধায় অভিহিত । 


২৮৮ চর্যাগীতির ভূষিকা 


দারিকের একটি চর্ধাগান (৩৪) পাওয়া ষায়। এই গানে তিনি তঙ্্- 
মন্্রধ্যান-ব্যাখ্যানের অসারতা ঘোষণ। করিয়াছেন । ধর্মের গভীর রহস্য তাহার 
অধিগত | তিনি বলেন, মহাহখে লীন হওয়াই পরম নিবাণ। ব্যচ্ছন্দ চর্যার 
মর্মকথাও তাহার গানে স্থান পাইয়াছে । দারিক বলেন, অপর রাজা মোহে বছ, 
আলল রাজা তিনিই, ধিনি মহাহ্থখে অবস্থিত । লুইপাদও বলিয়াছিলেন, 
£ড91:8886৮৪, 19 % £798697 15100” (15961 65198 01 18008 187:80.86178- 
[9৮, 00৯৮০৯ ) দারিকপাদ গুরু লুইপাদের এই বাণীর যেন প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন দোহ।ছন্দে তাহার গানে-__ 

'রাআ রাআ। রাআ রে অবর রাঅ মোহেরে বাধা । 
লুই পাঅপসাএ দারিক ছাদশ ভুবনে লাধা ||-_ ৩৪. 

বিকুআপাদ্ধ ঃ বিরআপাদ্দ বা -বিরূপাপার্দের গুরু ছিল না। তিনি 
বজযোগিনীর সাধক ছিলেন । তারানাথের গ্রন্থে তাহার মছপানাসক্তি ও 
শুপ্ডিনীর সঙ্গে সংযোগের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিরূপাপাদের চর্যায় (চা, ৩) এই 
শুপ্ডিনীর মদ চোলাইয়ের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । তাঞ্রর তালিকায় 
বিরূপের “আচার”, “মহাচার্”, 'মহাযোগী” “যোগীশ্বর, প্রভৃতি বিশেষণ দ্বেখ। 
যায়! তাহার নামে 'গীতিকা+, “কর্ম-চগ্ডালিক। দোহাকোষ গীতি'-_-প্রভৃতির 
উল্লেখ দেখা যায়। 

সিদ্ধ সাধকরূপে বিরূপ এত বিখ্যাত ছিলেন ষে, পরবত্ণাকালে অনেকেই 
এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন । তারানাঁথ বলেন, রামপালের সময়ে “দিরে। নামক 
একজন যোগী নিজেকে বিরূপ বলিয়া পরিচয় দেন। রামপালের প্হস্তী 
'বানবাদল” এই বিরূপের চরণান্থত পান কিয়) যুদ্ধে গমন করিয়। স্লেচ্ছ সৈম্াকে 
পরাভূত করে । কথিত আছে, জল, অগ্রি, বিষ-_কিছুই তাহার ক্ষতি করিতে 
পারিত না। এগুলি প্ররুতপক্ষে মহাষোগী আর্দি বিরুপেরই গুণ। বিরূপপার্দের 
চর্ধায় কিভাবে বোধিচিত্তকে বজ্রদৃঢ় করিয়া অজরামর দুরক্কন্ধ লাভ করা যায়, 
সাহার সঙ্কেত রহিয়াছে বাকুশীবন্ধনের রপকে--৩, 

এই বারুণী-বন্ধনের ব্যাপারে. কবির বস্ত-দৃট্টির পরিচয় পাওয়া যায় । বিরূপের 
গানের ঘভিয়ে, ঘড়,লী, সরু, নাল শব্দগুলি লোক-জগত হুইতে সমাহত। 

কাভুচপাদ বা কৃষ্ণপাদ্ধ 2 চর্ধাগ্বীততে সঙ্কলিত ৫৭টি গানের, ভিতর 
১৩টি গানই কাহুপাদের রচনা । ২৪ সংখ্যক চর্যাটি মূল পুখিতে লুপ্ত, কাজেই 
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মোট ১২টি গান ( চর্যা. ৭, ৯, ১০১ ১১১ ১২১ ১৩১ ১৯৮) ১৯১ ৩৬১ ৪০) ৪২, ৪৫) 
কাহুভনিতাক় পাওয়া! যাইতেছে । চর্যাগীতিতে সংখ্যার দিক হইতে কাহের 
রচনাই সর্বাধিক । তিব্বতী ইতিহাসে, ভাঞ্ুর তালিকা, চযাগীতিতে এবং 
বাংল সিদ্ধাচার্ধ গীতিকাঁয় কাহুপাদ একটি বিশিষ্ট নাম । তিনি সিদ্ধ সাধক, 
মহাপণ্তিত এবং মগুলাচাধদের ভিতর মহাচার্ষ । কাহুপাদ নিঃসংশয়ে 
কীতিমান্‌, কিন্ত তাহার একক ব্যক্তিত্ব ও জীবৎকাল তর্কাতীত নহে । তাঞ্,র 
তালিকায় রুষ, কাহ্ুপাদ, কুষ্ণপাদ, রুঞ্বজের নামে ষে গ্রস্থতালিক' 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে একাধিক রুষ্ণ থাকিতে পারেন, সেরূপ সঙ্কেত 
পাওয়া যায় । একজন কুষ্ণপাদ 'কৃষ্ণঘমারিভন্্রাজপ্রেক্ষণপরথপ্রর্দীপনাম 
টাকা” সংশোধন করেন । তিনি মহামহোপাধ্যায় এবং ডারতবালী, স্াহাকে 


'বড় কৃষ্ণ” বলা হইয়াছে । 

ভঃস্থকুমার সেন বলেন, “চর্যাগীতিতে যে গানগুলি আছে, তাহা হইতে 
অন্ততঃ ছুইজন কাক্ছের অস্গমান করিতে পারি |” তিনি মনে করেন, ১*, ১১, 
১৮১ ১৯, ৩৬১ ৪২ সংখ্যক চর্ণা জালন্ধরী পাদের শিশ্ তাস্তিক ঘোগী কানের 
রচনা এবং ৭১ ৯, ১২৯ ১৩, ৪০, ৪€ চর্ধা অপর কাহ্ছেব রচন।। 

চর্যাগীতিতে গীতশীধে রচয়িতার ঘষে নামগুলি পাওয়া যায়, তাহাতে 
কাহ্পাদ ( শ) ৯, ৪০১ ৪২, 9৫), রুষঃপাদ € ১২, ১৩১ ১৯) * কুষ্ণাচার্ষপাদ (১ ১) 


৩৬), কৃষ্ণবজ্জ পাদ (১৮) প্রভৃতি নাম নাম পাওয়া ঘায়। ১* সংখ্যক চর্ধার 
শীর্ষে কবির নাম নাই । টীকাকার “কষ্ঞাচার্পাদ' (৭. ৯১ ১২, ১৮৯৪২ )+ 
“কুষ্গাচার্ষ' (১১, ৩৬১ ৪০১ ৫৫ ), কুষ্ণাচার্য চরণ (১৩, ১৯) এবং কুষ্ণপাদ (১৭) 
প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাতে এবং গীতোক্ত ভনিতা হইতে 
একাধিক রূুষ্ণের কল্পনা করা যায় না। কতকগুলি গানে 'জ্ঞান উপদেশের 
প্রবলতা” কতকগুলি গানে “ভোশ্বী-বিবাহের' সন্ধা-সঙ্কেত--এই যুক্তিত্বারাও 
দুই কাহ্কের অন্তিত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। চর্যাগানে একই সাধকের ই 
শ্রেণীর গান পাওয়া যাক়ি-__এক শ্রেণীতে পড়ে সহজ মহাস্থথ তত্ব এবং স্বসংবেদনের 
কথা, অপর শ্রেণীতে পড়ে সেই সহজ মহাস্থধ লাভের উপায়ের কথা । লন্জ- 
সাধনের এই উপায় রহস্যময় তাস্ত্রিক যোগ । তাহা গৃঢ়, জটিল ও সন্ধ্যাসঙ্কেতে 
পূর্ণ গীতকার কাহ্ুপাদও কতকগুলি গানে চীকামতে “সহজানন্বথন্পর' 
(৩৬), “সহজানন্দ মুদিত” (৪০), 'জ্ঞানামৃত পরিতুষ্ট' (৪২) এবং 'পরমানন্দমূদিত' 


১৪ 


২৯০ চধাগাতর ভামক। 


(৪৫)--আবার অনেকগুলি গানে 'জগদর্থকরুণাভারস্িমিতহদয়'__জনার্থে 
“চর্ধাধরে"র ভূমিকায় অবতীর্ণ । কাহূপাদদ কৃত ৭, ৯, ১০১ ১১৪ ১২৯ ১৩১ ১৮১ ১৯ ৃ্‌ 
সংখ্যক চর্ধা-__সাধনমূলক চর্ধ৷ বলিয়াই সন্ধ্যা-ভাষিত ও ধোগ-সঙ্কেতে পৃণ। 
'মহান্থখসাঙগাঁর উদ্দেশ্টেই “ভোশ্বী-বিবাহ ও “কপাল-চর্ষাঁ । ভং সেনের 
শ্েণীভাগ অন্তসারেও দেখা যাইবে-ছ্ুই শ্রেণীর ভিতর ভাবগত ও ভাষাগত 
মিল প্রচুর । “মণ বাহ তথতা পরী” (৩৬, আর 'সথন তরুবর গঅপ কুঠীর, 
(৪৫) এই দুই উক্তিতে পার্থকা কোথায়? ৭ সংখাক গানের অদ্বয় অনুভব 
কি ৩৬ বা ৪২ সংখ্যক গানের অন্ভব হইতে ভিন্ন? এমন কি 'অবণাগবণ' 
শব্দটি পর্যস্ত ৭ ও ৩৬ সংখ্যক চর্ধায় সমভাবে ব্যবহৃত | চর্যাগীতির কৃষ্ণ বা 
কণহৃপাদ এক ও অভিন্থ। যিনি চউষ্ঠঠি কোঠা" গুনিয় দাবার চাল চালেন 
(৯২) তিনিই “চৌষঠঠী” দল পদ্মে ভোশ্বীর নৃত্য দেখিয়। মুগ্ধ হন (১০); যিনি 
সহজ-উনম্ত' (১৯), তাহারই চিত্তগজেন্্র সহজনলিনীবণ-এর যাত্রী (৯)। 


একাহপাদের পরিচয় পুরাণশ্রতিতে আচ্ছন্ন । , তাঞ্জর তালিকায় কখনও 
বল! হইয়াছে, তিনি ভারতবাসী, কখনও বল হইয়াছে তিনি উড়িস্তা হইতে 
আগত । তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস বলে, কৃষ্ণাচারী কর্ণ-নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। জনশ্রুতি ইহাও বলে, তাহার জন্মস্থান পদ্মনগর ব। বিছ্যানগর বা 
বিজয়নগর । এই স্থানগুলি কোথায়, তাহা নিরূপণ কর] অসম্ভব । বাংলা 
'সিদ্ধাচার্ধ-গীতিক হইতে তাহার একটি কীতি-কেন্দ্র ষে বঙ্গ যেহারকুল, তাহা 
জানা যায়: গুরুকে উদ্ধার করিবার জন্য-_'কান্ফা চলিয়] গেল মেহারকুল 
দেশ | কাহুপাদের গানে বাংলা শব্দসম্ভারের ্রাচূর্যও লক্ষণীয় । 


কাহুপাদের জীবন অতি বিচিত্র । প্রথমে তিনি ছিলেন সিদ্ধাচার্য বিরূপ 
বা বিরুআার শিষ্য । নাম কাল-( 818০৮) বিরূপ । ভবিষ্যদ্বাণী হয়, তিনি 
চারিটি মহাপাপ করিবেন । ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। পাপক্ষালণের নিমিত্ত 
তিনি জাঁলন্ধরী পাদের শরণ গ্রহণ করেন এবং জালম্করীর নির্দেশে বজ্রবারাহীর 
উপাসনা করিয়া পাপমূক্ত হন। বিরূপের সঙ্গে যে কৃষ্ণপান্দের যোগ ছিল, 
চর্ধাগানে তাহার ইজিত আছে। তাঞ্জর তালিকায় আচার্য বিরূপের নামে 
“কর্মীচগ্ডালিকা৷ দোতাকো গীতি” নামে একটি গ্রন্থ দেখা যায়। একটি চর্ষযায় কাহুং 
বলিয়াছেন, 'কাহ্ছে গাইউ কামচগুলী” (কামচগ্ডালী _ 'কর্মচগ্ডালিকাসাধনস্যোপায 
চণ্ডালী'__টীকা ১৮)। ওই চর্ষাক়্ ভোশ্বীর উদ্দেস্তে “বিরুআ' শবটিও আছে 


কবি-প্রস্গ ২৯১ 


বু জালন্ধরী পাদের সঙ্গেই কাহ্ছের ঘোগ বেশী । বাংলা সিন্কাচার্ধয গীতিঝায়-_ 
জালন্ধরী পাদ হাড়িপ। নামে পরিচিত আর এই 'হাঁড়িফাকে সেবে দিত্য কানফা! 
যোগাই | চর্ধাগানে কাহুপাদ জালম্ধরীপাদকেই সাক্ষ্য মানিয়াছেন, 'শাখি 
করিব জালম্ধরী পাএ' (৩৬)। শুধুতাহাই নহে, তিব্বতী ইতিহাসে আছে, 
জালম্ধরীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য কষ অঙ্গে হাড়ের মাল ও হস্তে ডমরু ধারণ করিবেন। 
চর্যাগানে কাপালী ষোগী কাহুও “হাড়েরি মালী' ধারণ করিয়াছেন (১), এবং 
অনহাডমরু” বাজাহয়। দেহুনগরে বিহার করিয়াছেন (১১) | 

চের্যাগীতির কাহুপাদ একাধারে চর্ধাধর, সিদ্ধ সাধক ও কবি।) সপ্রপঞ্চ 
চর্যার আদর্শ_-- যৌগিক ভোগ বা পঞ্চব্ণ বিহারের কৌশল তিনি জনার্থে প্রকাশ 
করিয়াছেন ॥ নিরংশু চর্যা না কপাল-চর্ধা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি “ষোগিকা- 
লঙ্কা।র' মণ্ডিত কাপালিক যোগীর জীবস্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ( চর্ধাঁ ১১ )।) 
“জ্ঞানানৃতপরিতুষ্ট', “সহজানন্দহুন্দর”ঁ  সিঙ্ধাচার্য কাহ্পাদ “বাকৃপথাতীত' 
পসহজানন্দের চরম অন্ুভবকেও অতিত স্ন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। “চিঅ. 
সহজে শৃণ সংপুন্না” বাক্যটি (৪২) সহজতত্বের নির্যাস! এ তত্ব যে ত্বসংবেদ্য ও 
'অনিবাচা, তাহ! মিতাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে এই পদে-_ 


ভপই কানু জিণরঅণ বি কইসা। 
কালে বোব সংবোহিঅ জইস! ॥--৪০ 


__কাহুপার্দের গীতে কবিত্ব আছে; নাটকীয়তা আছে, আছে ছোট গল্পের 
পীপ্তি ও লোকচরিত্রের সমালোচনা |: 


গোড়বঙ্গের সমাজ-চিত। উদঘাটনের দিক হইতে কাহুপাদের কয়েকটি গান 
অযুল্য এতিহাদসিক উপাদান । সমাজে ভোশীর স্থান, তাহাদের জাতিগত 
বৃত্তি ও স্বভাব এবং বিবাহুচিত্র--বঙ্গ ইতিহাসের একটি দিকে আলোকসম্পাত 
করিয়াছে । তাহার কাব-দৃষ্টিও শিল্পীর মত স্বচ্ছ ওতুন্দর। সহজ-সাধনে 
অবধৃতী-মার্গে প্রবেশের দুরূহ তত্ব ভো্বীর রূপকে এমনভাবে অস্কিত হইয়াছে, 
ধাহাতে লৌকিক শ্রঙ্গারের পূর্বরাগ ও মিলন-সভ্ভোগের চিত্র উজ্জল হইয়া 
উঠিয়াছে। (কোহুপাদের গানে ছন্দ-বৈচিত্র্য নাই-_-সবই ১৬ মাত্রার ছন্দ | 
রাগ-রাগিধীর বৈচিত্র্য আছে-দেশাখ, গউড়া, ভৈরবা, কামোদ প্রন্ভৃতি। 
গানে ভনিতার প্রাচুর্য ও লক্ষণীয় । ভোম্বী, মত্ত গজেন্্র ও দাব। খেলার রূপকগুলি 
উপভোগ্য । ৪২ সংখ্যক গানের দৃষ্টান্ত বাক্যগুলিও অলঙ্কার ঘোজনায় সাধক- 
কবির কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর |) 


২৯২ চর্যাগীতির ভূমিকা 


ভোন্বীপার্দ: তারানাথের মতে ভোঙ্বী-হেরুক ছিলেন বিরূপ-শিবষ্য কাল 
বিরূপ বা কাহ্ুপার্দের শিব্য। তাঞ্চ,র তালিকায় আচার্য ভোশ্বী বা আচার্য 
ভোশ্বীপারদ এবং আচার্য বা মহাচাধ সিদ্ধ ভোশ্বী-হেরুক উভয় নামেই একাধিক 
গ্রন্থের উল্লেখ দেখা ধায় । তারানাথের মতে উভয়ে অভিন্ন । ভিব্বতী 
তালিকায় সিদ্ধ ভোঙ্বীহেরুককে সন্যাসী ও মগধের রাজ। বলা হইয়াছে । 
তারানাথ বলেন, ভোম্বীহেরক ছিলেন ত্রিপুরার রাজকুমার । তিনি এক 
মুত্রিকা লইয়া সাধনা করিতেন, ফলে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হুন। কিন্তু 
রাজ্যে তুভিক্ষ উপস্থিত হইলে ভোশ্বী হেরুক আশ্চধ সিদ্ধাই দেখাইয়া দুভিক্ষ 
নিবারণ করেন। তখন লোকে তাহার দিছ্ধির কথ বুঝিতে পারে । োশ্বী- 
হেরুকের শিষ্য বর্গ ভোম্বী-ধারার* সাধক | তারানাথের মতে ভোম্বী রাঢের 
রাজাকেও অভিষিক্ত করেন, ফলে রাঢ় অঞ্চল হইতে ভীথিক ধর্ম লোপ পায় । 
১০ সংখ্যক চর্যাটাকার পরে এইরূপ একটি উক্তি আছে-_লাড়ী ভোস্বীপাদের 
স্ছপেত্যার্দি চর্যার ব্যাখ্যা নাই ।২ স্থকুমার সেন মনে করেন, ইনি রাড়ের (লাটী) 


ভোম্বী হইতে পারেন । ভঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে ভোঁশ্বী-হেরুক অষ্টম 
শতাব্দীর শেষপাদে বর্তমান ছিলেন । 


ভোশ্বীপার্দের একটি চর্যা (১৪), চর্ধাগীতিতে সঙ্কলিত হইয়াছে । প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাহাতে কোন ভনিতা নাই £ কিন্তু ভোশ্বীই ঘে কবিতাটির নায়ক, 
তাহা স্পষ্ট বোঝা! ঘায়। গঞ্জা-যমুনার মধ্যে নৌবাহনের বূপকে অবধূতিকা 
মার্গে সাধকের প্রবাহাভ্যাসের একটি স্বন্দর চিত্র এই চর্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। 
সাধকের মুদ্রা “বুড়িলী মাতঙ্গী' (-সহজধানপ্রমতাঙ্গী” )। চর্ধাটিতে 
শুক্র বন্তজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায । এই চর্যায় উচ্ারা, কেড়,আল, কাচ্ছি, 
পুলিংদা, ছুখোল, কবড়ী, বোড়ী প্রভৃতি শব্ও লোকশ্রুতি হইতে সমাহৃত। 

ভাদে, মিল ও ধামপাদ : কাহুপার্দের ছয়জন শিহ্য, তন্মধ্যে ভাদে 
( ভত্রপাদ ), মহিল ( মহিগ্ডা) ও ধর্ষ বা ধামপাদ বিখ্যাত। ইহাদের 
প্রত্যেকেরই একটি করিয়া গীতিকা চর্যাগীতিকোষে উদ্ধত হইয়াছে। 
তারানাথের মতে ভদ্রপা্দ “গুহ* নামেও পরিচিত ছিলেন । বাংলা গোপীচজ্জরের 
গানে “ধাইল ভাদাই” নামে কৃষ্ণচার্ষের যে শিষ্োর নাম পাওয়। ঘাস, ইনি 
ভদ্রপাদ হইতে পারেন। কানফা গোঁপীচন্ত্রকে উদ্ধার করিবার জন্ত সোনার 


১. আধ্যাত্মিক অর্থে 'ডোম্বী' বলিতে বুঝায় “বাযুরাপা' অবধূতিক1 (দ্রষ্টব্য চর্যাটাক।-_-১৯ ) 
২, 'লাড়ীডোন্বীপাদ!নাং সুণেত্যা্গি চযায়া ব্যাখ্যা! নাস্তি ।" 


কবি-গ্রসঙ্গ ১৯৮৩ 


গোঁপীচন্দ্রৃতিকে ক্রুদ্ধ হাড়িপার সম্মুথে স্থাপন করিবার উপদেশ দেন । হাড়িপার 
ক্রোধে এই দ্বর্ণযৃত্তি ভস্ম হইয়া] ধায়। গুরু জালন্ধরী এই কথা জানিতে 
পারিযা কান্তপাকে শাপ দেন। ময়নামতীর অন্কনয়ে শেষ পধন্ত সিহ্ধ হাড়িপা 
বলেন, কান্রপাকে শাপমুক্ত করিবে বাইল ভাদাই”। সিঙ্গাচার্যদের অনেকেই 
শিশ্বাকর্তক উদ্ধার প্রাপ্ত হুইয়াঁছেন। হয়তো কাঙ্ছপার বিপদেও উদ্ধার করিয়া 
থাঁকিবেন ভাদাই বা ভদ্রপাদ। তাঞ্চর তালিকায় ভাদেপাদকে বল হইয়াছে 
ভাগারিন (আচার্য); তাহার নামে 'সহজানন্দদোহাকোষগী ভিকা দৃষ্টি” 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে । ৩৫ সংখ্যক চধাটি ভাদেপাদের । গুরু উপদেশে কিরূপে 
তিনি সহজচিত লাভ করিয়াছিলেন, শানটিতে তাহার ম্বীকতি পাওয়া যায় । 
টীকাঁকার ভদ্রপাদকে বলিয়াছেন 'জ্ঞানানন্দগ্রমোদ? যুক্ত সিদ্ধাচাধ । গানেও 
সর্বধর্ম অন্ুপলভ্তরূপ চরম জ্ঞানের শ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে । গানে 'বাজুল' 
€বজকুল ) শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়। মনে হয়, ভদ্রপাদ ছিলেন বকুলের সাধক | 


১৬ সংখ্যক চর্ধাগানের রচস্সিতা মহিণ্। | ভনিতায় “মহিণড' নামই আছে । 
চর্যাশীর্ষে নাম “মহীধরপাদ' | তারানাথের মতে “মছিল'। তাঞ্,র তালিকায় 
নাম পাওয়। যায় 'মহিপাদ”। সেখানে তিনি আচার্য কষ্ধের বংশধর (শিবা) 
বলিয়াই উল্লেখিত হইয়াছেন । তাহার রচন! “বামুতত্ব দোহাগীতিকা” | চর্যাক় 
মভ গজেন্দের ( 'মাতেল চিঅ গএন্দা? ) ব্ধূপকে তিনি অনাহত ধ্বনি শ্রবণে 
চিত্তের প্রজ্ঞালোকের দিকে যাত্রা ও মহারসপানের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 
মহীধরপাদের গানটি ধ্বনি গাভীর্ষে, ২৬ মাত্রার দীর্ঘায়ত ছন্দের গ্জগতিতে ও 
রবূপক-কল্পানার সৌন্দর্যে সত/ই উপভোগ্য | টীকাকার বলিয়াছেন 'জ্ঞানপান- 
প্রমত্তো হি সিদ্ধাচার্য মহীধর”। এই জ্ঞান-দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত শিল্পদৃষটি! এই 
গানটির সঙ্গে কাহুপাদ-রচিত » সংখ্যক চর্ধার ভাব ও চিত্র-সাদৃশ্ত লক্ষিত 
হয় । ইহাতে কাহ্ুপাদ্দের সঙ্গে মহীধরের নিকট সম্পকই ন্ছচিত হত্তু। 


ধ্ম বা ধামও তারানাথের মতে কাহ্ছপাদের শিল্ত । কাহুপাদ যখন গুরুকে 
উদ্ধার করিবার নিমিত শিষ্যবর্গ সহ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে আসেন, তখন রাজ! 
চাহার উদ্দেস্টে একটি ভোজের আয়োজন করেন । কাহ্পাদ বলেন, শিশ্কা 
ধ্ম ও ধমকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেই সকলে পরিতৃপ্ত হইবে । রাজার 
সংগৃহীত সমস্ত ভোজ্য ধর্ম ও ধূম নিঃশেষ করেন। তখন সকলে উহাদের 
সিদ্ধি বুঝিতে পারেন। তভাঞ্র তালিকাতেও আচার্য ধ্মপাঙ্ছকে রুষের 


২৯৪ চর্যাগীতির ভূমিকা 


বংশধর বল! হইয়াছে । তাহার নামে “হ্থগত দৃষ্টি গীতিকা', 'মহাধান নিম্পক্সক্রম” 
ও “হুল্কার চিত্তবিন্দু ভাধনাক্রম" প্রভৃতি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় । 'ধামপাদের 
চর্যাতেও (৪৭) নিষ্পন্বক্রম সাধনের কথাই বিবৃত হইয়াছে । প্রজ্ঞোপায় 
সমতাযোগে চগডালী গুজ্জলিত হয়, দগ্ধ হয় অপরিশুদ্ধা নাড়ী; তখন নাড়ীর 
অধির্দেবতা ও চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে মহাক্রথচক্রে । হেবজ্রতন্ত্রের “গ্ডালী 
জ্লিত1 নাভ” ক্লোকটির ভাষা-অন্রবাদ ধামপাদের এই গান । ইহা প্রকারাস্তরে 
কাহুপারদদোক্ত 'কামচগ্ডালী” সাধন ! 


কন্বলাহ্বর গঠদ £$ তাঞ্র তালিকায় আচার্য ব1 মহাঁচার্য কম্ঘলের নাম 
পাওয়া যায় ; সেভ সঙ্গে পাওয়া যায় প্রজ্ঞারক্ষিতের গুরু মহাসিদ্ধ কম্থলান্বর- 
পার্দের নাম। ঠ্টাহার গ্রস্থ “অভিসময়নামপঞ্জিক1'। তারানাথের বিবরণ 
অনুসারে, দ্ারিকের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয়। সেই সুত্রে 
দাঁরিক-গুর লুহপাদের গ্রন্থের পঞ্জিকা" রচন। সরা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক 
নহে। তারানাথের মতে কম্বল 1ছলেন বজ্রঘণ্টের শিষ্। ভোম্বী-হেরুক, 
জালন্ধরী প্রভৃতি আচার্ষের সঙ্গেও কম্বলাম্বরপার্দর যোগ ছিল। কাহারও 
মতে ইনি ছিলেন উড়িষ্তাবাসী রাজকুমার । শ্বশানে সাধনা করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ 
হন। মন্্রনতী শ্রশান-ডাকিনী তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত ভয়। কিন্ত 
ডাকিনী শ্মশানে একটি কম্বল ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না। ইহাতেই 
তিনি “কম্ধল' নামে প্রসিদ্ধ হন। কন্বলান্বরপাদদের কিছু সংস্কৃত রচনাংশ উদ্ধৃত 
হইয়াছে সরহ-দোহাঁর অহয়বজ্কৃতদ ট্রীকায়। সেখানে তিনি শাস্্-শব্দাক্ষরের 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেদ ।* ৮ সংখ্যক চর্ষা 'মোণে ভরিতী করুণা নাবী” 
গঁনখানি কম্বলাহ্বরপাদের রচনা । গানে সাধক নিজেকে “কাঁষলি বলিয়। 
সম্বোধন করিষযঠছেন। নৌবাহনের রূপকে “পরমকরুণামুিতহৃদয়' কম্বলাশ্বর- 
পাদ মৃহাস্থথচক্রের উদ্দেশ্টে বোধিচিত্তের খাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন । গানটি 
সাধনতত্থের পক 1! নৌবাহনের একটি বাস্তব চিত্র এই গানে পাওয়া যায়। 
'থুর্টি উপাড়ী মোলাঁল কাচ্ছি” 'কেড়,আল, প্রভৃতি শব্দ নৌকা বাওয়ার 
অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর । জঙ্গযাসক্কেতে ও উৎপ্েক্ষায় কামলির চর্যাটি উপভোগ্য ৷ 

কম্বলাচাষেণোজ্তম্‌ ১ 


বর্ণাপবাদনি বাক্যানি লিঙ্গানি ব5নানি চ। 
জিয়াকারকসম্থন্ধা বিতথস্বা্গ বাচকাঃ || জ্রষ্টবা বৌদ্ধ গান ও দোহা 


কবি-প্রসঙ্গ ২৪৫ 


বীণাপাদ্দঃ ভঃস্থকুমার সেন বলেন, "টাকাকারের অনুসরণে 'একটি চর 
(১৭) অকারণে বাণাপার্দের রচনা! বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। কিন্তু ভনিতা 
বলিয়া নিদেশ করিতে পারি এমন কোন নাম চর্যাটিতে নাই |” চরধাগানে 
অনেকক্ষেন্তে লেখক দপকের আবরণে আত্মগোপন করিয়াছেন, কোথাও বা 
সরাসরি কোন ভনিতা না দিয়া নিজেই গীতি-কব্তার নায়ক সাঙ্জিয়াছেন। 
কাহ্ুপার্দের ১০ সংখ্যক চায় ও শবরপার্দের ২৮ ও ৫৭ সংখাক চর্যায় এই 
রাতিই অবলশ্বিত হইয়াছে । কাঁজেই বীণাপাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা 
যায় না। তাঞ্জর তালিকায় বিরূপার বংশধর রূপে বীণাপাদদের উল্লেখ আছে । 
গ্ুহ্াভিষেক, মহাঁভিষেক ও বজ্ডাকিনী নিষ্পস্নক্রমের উপর ভাহার গ্রন্থ ও 
আছে । বাণাপাদের চর্।টিও নিম্পন্নক্রমের সাধন-সংক্রান্ত চথা। সেকমগ্ডলে 
আলি-কালির দ্বার রুদ্ধ হইয়া চিত অবধৃতী মাঁগে প্রবিষ্ট হইলে, কি ভাবে 
হেরুক-বীণায় শৃন্যত] ধ্বনি উঠে, কি ভাবে ঘোঁগনী অভিষঙ্গে ষোগা বজনুত্যে 
ও বজগীতে তন্ময় হন-__তাহার একটি বাস্তব চিত্র উদঘাত হইয়াছে বীণাপাদের 
গানে! সাধক সভ্ভাই এখানে বীণা-ঘন্ত্র দ্ববশ। বাণার বপণায় নীরস 
দেহতত্ব প্রসঙ্গ সরস হইয়া উঠিয়াছে । গানটি শুধু তত্ব নহে, নানা তথ্যে সমৃদ্ধ 
ও বত্তদৃষ্টির পরিচয়বহ । তারাঁনাথ বলেন, বাঁপাপাদ অশ্বপাদের শিশ্কা। 
ভোশ্বী-হেরুকের সঙ্গেও তাহার সংযোগ ছিল। তাহা হইলে বাণাপারদের কাল 
*ড়ায় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ । 

কুক্ুরীপাদ্দ £ তাগ্,র তালিকার আচার্য কুকুরীপাদ কুকুরাজ ব; কুকররাজ 
নামে অভিহিত হইয়াছেন । তাহার নামে অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। 'গুহ্যার্থধর ব্যহ' নামে তিনি বজসব, বৈরোচন, বজ্রহেরুক, পদুরতেশ্বর 
গ্রভৃতির সাধন-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গুস্থার্থ উদ্যোতনে কুককুরিপাধ 
পারঙ্গম । তাহার দুইটি চর্যাই (২, ২০) গুঢভাধিত সন্ধ্যাসঙ্কেতে পূর্ণ, যেন 
দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। আর একটি চর্ষা (৪৯) লুপ্ত । তিব্বতী অগ্রবাদের সংঙ্কত 
ছায়া হইতে তাহার যে ভাববস্ত আহরণ করা! যায়, তাহা যুদ্ধে দধপকে 
কূপিত। টীকাকার মুনিদশ্তের ভাষ্য অহ্থুসারে কুকুরীপাদ “্যানন্দ আসবপান- 
প্রমোদমনা” (২) এবং “প্রজ্ঞাপারমিতার্থা়ভপানপরিতুষ্ট” (২*)। তাহার 
দুইটি গানই তত্ব-সমৃদ্ব_-একটিতে আছে সাধনতদ্বের গৃঢ় নির্দেশ (২), আর 
একটিতে নৈরাত্ম। ষোগিনীর স্বরূপ । উভয়ত্রই আসিয়াছে গৃহবধূর রূপপা। 


২৯৬ চর্যাগাতির ভূমিকা 


কুক, রীপাদের গানে গৃহবধূর দুশ্চরিত্রতা (২) এবং খ্যামনা ভাতারী নারীর 
মর্ধবেদনা (২০) উদঘাটিত হইয়াছে । একটিতে পাই ছোটগল্লের অভাস, অর 
একটিতে গীতিকবিতার স্ব-সংবেদন। 'শৌভবঙ্গের সামাজিক অবস্থার প্রতিলিপি 
ভিপাবে ছুইটি গানই যুলাবান্‌। সাধক-দৃষ্টির সঙ্গে রসদৃষ্টি মিলিত হইলে কবিতা 
কিরূপ রসমধুর হয়, কুকুরীপাদের গান তাহার সাক্ষ্য । কুক্কুরীপাদের গানে 
তুলি, বিয়াতী, বনুড়ী, কাঁড় ( দেহছায়া ) ভর্তার, বায়ডা প্রভৃতি গ্রাম্য 
শবের প্রয়োগ লক্ষণীয় । 

আর্ধদের 2 তাঞ্জষর তালিকায় আর্ধপেশকে “আচার”, “মহাচার্ষ' বলা 
হইয়াছে । তাহার নামে অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। আর্তদের 
সংস্কতে হ্ুপ্ডিত ছিলেন । চতুষ্পীঠ যোগতন্ত্র সাধন সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ রচনা 
করেন । “চিভ্তাবরণবিশোধন নামপ্রকরণ ( “চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ” ) সংস্কৃত 
গ্রন্থখানিও সহজ-সাধনার চিত্তশোধন বি্ষিয়ক মুল্যবান্‌ গ্রন্থ । ভাষায় তিনি 
রচনা করেন 'কাণেরি গীতিকা"। প্রতিভাই প্যাটেল মনে করেন, আধর্দেব 
রাছলভদ্রের শিষ্য সিদ্ধ নাগাজুন এবং উড়িযারাজ ইন্দ্রভূতি পাদের সমসাময়িক | 
তিনি আরও বলেন, 441550955 89 90100951786 98111961285 620৪ 
10981707005 01 60089121061) 29:06:৮১ ৯ 

আর্ধদেবের ( আজদেব ) একটি চর্ষী (৩১) চর্ধাগীতিকায় আছে । নেরা ত্বধর্শ 
আমুখীকরণে চিত্তের অস্তরালাগম ('শিরাল?) অন্ভবের কথাই তিন উক্ত 
চধায় ব্যক্ত করিয়াছেন । নিঃম্মভাবীকুত চিভে বিকল্পাবলী কিভাবে লয় প্রাপ্ত 
হয়, সে সম্পকে দৃষ্টাস্তবাক্যটি স্থম্দর-__ 

চান্দেরে চন্দকান্তি জিম পডিভাসঅ | 
চিঅ বিকরণে তহি টনি পইসঅ ।। 

কন্কণ 2 তাঞ্ত,র তালিকামতে কঙ্কণ সিদ্ধ সাধক | তিনি আচাধ কম্বলের 
বংশধর । তাহার রচনা “চর্যাদোহাকোষণশীতিকা' | সম্ভবভঃ গীতিকা বাদে 
তিনি অন্ত কোন গ্রস্থ রচন! করেন নাই। ৪৪ সংখ্যক চর্যাটি কৌঙ্কণ বা কঙ্কপ- 
পাদের রচনা । টাকাকার তাহাকে বলিয়াছেন, পরম করুণাসব পানে প্রমুদিত 
“কম্কণ সিক্ধাচার্ধ? | চর্যাটিতে মধ্যম! নিরোধে যুগনদ্ধ ফলোদয়ের অবস্থাটি বর্ণল। 
কর। হইয়াছে । ক্ষুদ্র মাপের মাত্রা ছন্দ (১১ মাআ্ার রসিক ) কষ্কণই ব্যবহার 


আস 


১, €০/09 ড155001)1 চমক 21700000000] (1552, 8109256) 


মস এপি সপ ৯ পপ আপ 


কবি-গুসক্ষ ২৯৭ 


করিয়াছেন । ষোড়শ মাত্রিক স্তবক্-বদ্ধনের সঙ্গে ১১ মাতার চরণ ছন্দে বৈচিজ্ঞা 


আনয়ন করিয়াছে, _স্থনে স্থন মিলিমা জ্বে | 
সঅল ধাম উইঅ! তর্বে | 


চাটিল $ চাটিল নাম তারানাথের বিবরণে নাই, তাঞ্র তালিকাতেও 
নাই | বর্ণরত্বাকরে সিছ্ী-ব্ণনায় 'চাটল' নাম আছে, বিনয়খ্িকত সিদ্ধনামা- 
স্মরণে আছে “চাটল।” নাম । ৫ সংখ্যক চধাগানটি চাটিলপাদের রচনা । গালে 
তিনি নিজেকে 'অন্ুত্বর সামী" বলিয়াছেন । ভ: মেন মনে করেন, গানটি চাটিলের 
কোন শিষ্যের রচনা । “কেননা, যত উচ্চস্তরের সাধক হোন না কেন, কোন 
চর্যাকতাই নিজেকে 'অনুভ্তর স্বামী” গুরু বলিয়া জাহির করিবেন ন।1” সাধক- 
সঙ্গীত সম্পকে এ উক্তি প্রযোজ্য নহে । বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ্দাস কি স্বরচিত 
কবিতায় নিজের গুণ জাহির করেন নাই? সিদ্ধাচার্যগণ বহশ্থলে নিজগৌরব 
উচ্চনাদে ঘোষণ। করিয়াছেন । লুইপাদ, গুগ্ুরীপাদ, কুকুরীপাদ _সকলের গানেই 
'আত্মান্থশংসা” আছে । চাটিলের গানে নদীমাতৃক বঙ্গের নদীর গহন-গভীীর রূপ 
বস্তদৃষ্টির পরিচয়বহ। সীকো-নির্মাণের বর্ণনাটিও বাস্তব। চিথিল, থাহী 
ফাঁড়িঅ, পটি, টাঙ্গী প্রভৃতি দেশক্ত শব্দের সঙ্কলনে গানটি যূল্যবান। 

গুগুরীপার্দ £ :006061 যে িদ্গাচার্ধ-তালিক] প্রস্তত করিয়াছেন, 
তাহাতে গুগুরী নাম আছে, বিনয়শ্রীর সিচ্ধবন্দনাতেও আছে। তাঞ্ু.র 
তালিকায় এই নামের কোন লেখক নাই । ৪ সংখ্যক চর্যাটি গুগুরীপাদের 
রচনা__-ভণিতা “গুড়রী,। হেরুক-চধায় পারঙম সাধক এইগানে কুন্দুক যোগের 
একটি সঙ্কেত করিয়াছেন । গানটিতে নর-নারীর প্রেম ও মিলনের স্ুল বণন! 
আছে। “যোইনি তই বনু খনহি ন জীবমি | তে! মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥' 
-_-পদটি বাস্তব শৃঙ্গার্রের সাভিলাষ উত্ভি,। গৃঢার্থে উহ। যোগঘটিত কমল-কুলিশ 


বা প্রজ্োপায়ফোগ । নৈরাত্ম! যোগিনীই সাধকের প্রিয়তমা । গানটির শেষে 
আছে আত্মান্ছশংসা,_'ভণই গুড়রাী অহমে কুন্দুরে ধীরা। 
নরঅ নারী মঝে উদভিল চীরা |1-_-৪ 


গানটিতে কমলকুদিশ, মণিকুল, ওডিআপণ, চন্দ্র-স্্থ, কুন্দুর প্রভৃতি শব সঙ্কোতপৃণ | 

ভাড়কপাদ £$ তাড়ক নামটি একটি র্যা (৩৭) ব্যতীত অন্য কোথাক্কও 
পাওয়! ধায় না। তাঞ্র তালিকায় মহাপণ্ডিত তারশ্রী ও উপাধ্যায় তার- 
শাদের নাম পাওয়া যায়। ভাড়ক ইহাদের কেহ হইতে পারেন। চীকাকার 
তাঁডককে সিদ্ধাচার্য বিয়াছেন-_“সিদ্ধাচার্ধো৷ হি তাঁড়ক' । গানটিতে সহজজ্ঞানের 


২৯৮ র চর্যাগীতির ভূমিকা 


অবস্থা বপিত হইয়াছে । সহজে মহামুদ্রা সাক্ষাংকারের আকাঙ্ষাও লুপ্ত হইয়া 
যায়, উহা! “চৌকোট্টি বিমুকা' ( চতুক্ষোটি বিনিমুক্ত ) এবং “বাক পথাতীত; । 
তাড়কের গানে ব্ধৃষ্টির পরিচয় আছে। নৌ-পারাঁপারে পারানীর কড়ি অন্থ- 
সন্ধানের দৃষ্টাস্তটি উপভোগ্য-__“বাগুকুরুণ্ড সম্ভারে জাণী।, 

জয়নন্দী ঃ জয়নন্দী নামটি তারানাথের ইতিহাসে নাই। সিদ্ধাচার্ 
তালিকায় 'জয়নন্দ” । নামটি পাঁওয়। যায় । ৪৬ সংখ্যক চষণটি তাহার রচনা । 
টীকাকার তাহাকে পরম করুণা অর্জনের নিমিত্ত “অভিজ্ঞ লাভী” বলিয়াছেন । 
তিনি কি সিদ্ধ নহেন? গানটিতে পরমার্থ চিত্তের অদাহ্া, অপ্রাব্য, অচ্ছেয 
রূপের বর্ণনা আছে, আর আছে পরমার্থতনত্বের লক্ষণ | জয়নন্দীর গান অলঙ্কার- 
বজিত, সোজান্জি তত্ববাহী । 


ঢেঞ্ঞণপাপ 2 ঢেপ্ণপাঁদের নাম তিব্বতী ইতিহাসে নাই । হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মনে করেন, ভোট উচ্চারণে যিনি ধেতন, তিনিই ঢেশ্পণ। ৩৩ সংখ্যক 
চর্যাটি তাহার রচন।। টীক।কার তাহাকে 'পরমানন্দমুদ্দিত সিদ্ধাচার্ধ” বলিয়াছেন। 
চর্যাটি আগাগোড়া সন্ধণাভাষায় ল্লেখা | দর্ধাটিতে সন্ধ্যা-সঙ্কেতে সংসারচিত্ত ও 
সহজ চিত্তের স্বরূপ উদঘাটিত হইয়াছে । পদে পদে পরস্পরবিরোধী উক্তি ও 
বিরোধ অলঙ্কারের সমাবেশে ( বলদ বিআএল গবিআ' বাঝে” 'জো ষে। চৌর সৌ 
হুষাধী',নিতি নিতি ধষিআলা। ষিহে সম জুঝঅ) চর্ধাটি দুরূহ হুইলেও উপভোগ্য । 
চষণকারের সরস আনন্দ-দৃষ্টিও উপভোগের বস্ত। গানটিতে গৌড়বঙ্গের গরীব 
সংসারের চিত্র পাঁওর1 ষায়। সাধকের সল্ম্ বস্তরৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তিও 
প্রশংসনীয় । কবীরের একটি কবিতায় হুবহু এই চর্যার প্রতিধ্বনি মিলে । 
সহদেব চক্রবত্তী ও লক্ষণের অনিল পুরাঁণে এবং গোখ বিজয় কাব্যেও 
ঢেপ্পণপাদের কতিপয় উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় । 


তন্ত্রীপাদদ : তত্ত্রীপার্দের চয (২৫) লুঠ । টাকা হইতে গানের শেষাংশের 
কিছু আভাস পাওয়া! মাঁয়। তিব্বতী অনুবাদ হইতে গানটি যে তস্ত বয়ন- 
বিষয়ক, তাহা বোঝা যায়! “তন্ত্রী নামটি জাতি-বৃত্তির স্মারক । নৈরাত্ম! 
যোগিনীর অভিষজে জাতিধর্ম লুপ হইয়। যায়-_হীন-বৃত্ভিধারী তন্ত্রী হন বজ্রধর । 
গানটির শেষাংশে এই ষোগিনী-অন্ুশংসাই বণিত হইস্সাছে (দ্রষ্টব্য টীকা )) 
সিদ্ধাচার্য তালিকায় “তাত্তি' নাম আছে, বর্ণরত্বাকরে নাম “তস্তিপা”। 


সঙ্থার়ক গ্রন্থ পঞ্জী 
[ সন সম্পাদনা, "৮. অনুবাদ ] 


অছয়বজ সংগ্রহ £ স.শাক্সী হরপ্রসাদ ( তে. 0.9. যাও, ) 
অসমীয়। সাহিত্যর বুরঞ্ভী £ বেজবকুয়া দেবেন্খনাথ 

আর্ধা সগ্তশতী £ স. চক্রবতখ জাহুবীকমার 

কান্যাদশ ( দণ্ডী ): স ব্যানাজা অমকৃুলচন্্র (কঃ পিই) 
কাবাশ্ী £ দাশগুপ্ত স্বধীর কুমার 

গৌড়ীয় ব্যাকরণ £ রায় রাজা রামমোহন 

গৌড়ের ইতিহাস ( ১ম) চক্রবর্তী রজনীকাস্ 

চর্যাগীতি ( ক. বিশ্ববিদ্ঠাল্য ) 2 মুখোপাধ্যায় তারাপদ 

চর্ধাগীতিকোষ ( বিশ্বভারতী ) 2 সপ. বাগচী প্রবোধচন্দ ওশাস্তি ভিক্ষু শা 
চর্ধাগীতি পদাবলী £ সেন শ্কুমার 

চর্ধাপদ £ বস্থ মণীজ্মমোচন 

চিত্তবিশ্তদ্ধি প্রকরণ ( বিশ্বভারতী ) স. প্রভুভা প্যাটেল 

চিথ্ময় বঙ্গ £ সেন শাস্বী ক্ষিতিমোহন 

জীনন জিজ্ঞাসা : মজুমদার মোতিতলাল 

ছন্দ-তত্ব ও ছন্দে! বিবর্তন £ ভট্টাচার্য তারাপদ? 

ছন্দোমগ্জরী ( গঙ্গা্দাস স্থরী ) £ স. ভট্টাচার্থ রামধন (38259. 9319৪ সা) 
জ্ঞানপাগর ( আলী রাজ ) £ স. সাহিত্য বিশারদ আব্দ,ল করিম (সাপ) 
তাঞ্চর ভালিক1 (পরি. বৌদ্ধগান ও দোহ1 ): শান্বী হরপ্রসাদ 

দেশী নামমাঁল। ( হেমচস্জ্র ) ২ স.ধ্যানাজণ মুরলিধর ( ক: বিঃ) 
দোহাকোশ (সরহপার্দ ) £ স.মহাপগ্ডিত রাহুল স।ংরুত্যায়ন 


ধর্মপূজাবিধান ( রাষাই পণ্ডিত ) স বন্দোপাধ্যায় ননীগোপাল ( সা. পঃ) 
ধবন্যালোক ও লোচন ( আনন্দবর্ধন স. সেনগুপ্ত স্বোধচন্্র ও 


ও অভিনব গুপ্ত ) £ কালাপদ ভট্টাচার 
নিকুক্ত (যাস্ক ) ১ম-ঘর্থ £ স. ঠাকুর অমরেশ্বর ( কহ বিঃ) 
নাটা শাস্্ (ভরত ) £ স.ঘোষ মনোমোহন (এশিয়াটিক সোসাইটি ) 
পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস £ ন্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
পবনবিজয় ত্বরোপয় £ বস্থমতী সংস্করণ 


পাতঞ্ল যোগদর্শন £ শ্রীমদ হরিহরানন্দ (কঃ বিঃ ) 


হি চর্যাগীতির ভূমিকা 


প্রারুত কল্পতরু (রামশর্ম। ) স. ঘোষ মনোমোহন € এশিয়াটিক সোঃ ) 
প্রারুত পৈঙ্গল ( ১ম, ২য়) £ ব্যাস ভোলাশঙ্কর ( প্রাঃ গ্রন্থ পরি. বারাণসী ) 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার : চক্রবত্তশ জাহবীকুমার 
বর্ণরত্বাকর (জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর ): স চট্টোপাধ্যায় শনীত্তিকুমার ও 

বাবুয় মিশ্র (এ. লো.) 
বাগর্থ : ভষ্টাচার্ধ বিজনবিহারী 
বাংল। কাব্যের রূপ ও রীতি £ দাস ক্ষুদিরাম 
বাংল দেশের ইতিহাস ( ১ম, ২য়): মজুমদার রমেশচন্র 
বাংলার বাউল (লীলা ব্তৃত।, কঃ বিঃ) £ সেন শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন 


বাংলার বাউল ও বাউল গান £ ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ 
বাংল। ভাষা পরিচয় ঃ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ 
বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস £ ভট্টাচার্য আশুতোষ 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথ। ( বিশ্ববিদ্াসংগ্রহ ) : চট্টোপাধ্যায় তপনমোহন 
বাংল! সাহিত্োর ইতিবৃত্ত ( ১ম; ২য়, ৩য়): বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার 


ৰাঙ্লীর ইতিহাস (১ম) £ রায় নীহাররঞ্ুন 

বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ): বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস 
বাঙ্গাল। ব্যাকরণ £ মুহম্মদ শহীছুলাহ, 

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত £ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. 

বাঙাল সাহিত্যের ইতিহাস (১ম. পৃবার্ধ ও অপরার্ধ ) £ সেন ক্কুমার 
বোধিচর্যাবতাব ( শাস্তিদের ) ং কপিল মঠ সংস্করণ 
বোধিচর্যাবতার ( শাত্তিদেব ) £ জানাল বুদ্ধিস্ট, টেকৃস্ট্‌ 


বৌদ্ধ গান ও দোহা ( চর্ধাচর্ধ বিনিশ্চয়, 
সয়োজবজ্র ও কাহুপাদের দোহাকোষ, ভাকার্ণব ) শাস্ত্রী হরগসাদ 


বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি £ দাশগুপ্ত শশিতৃষণ 

ভক্তি রত্বাকর ( নরহরি চক্রবর্তী): গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ 
ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায় : দত অক্ষয়কুমার 
ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 3 চট্টোপাধ্যায় স্থনীতিকুমার 
ভাষাবোধ বাঙ্গাল! বাঁকরণ £ পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিগ্যান্কুষণ 


ভাষার ইতিবৃত্ত : সেন হকুমার 


সহায়ক গ্রস্থপঞ্জী ও ১ 


হাষান বিংশিক। ( নাগাজজু'ন) : স. ভট্টাচার্য বিধুশেখর ( বিশ্বভারতী । 
[াছুনাথের ধর্ম পুরাণ (বিশ্বভারতী 1: সূ. যগুল পঞ্চানন 


যোগাচারভূমি (অসঙ্গ ) £ স. শট্রাচার্ধাবধুশেখর (কঃ কিউ 
যোগ রত্বমাল। ( কাহুপাদ ) 392০1181০৮৪ সম্পাদিত হেবজ্রতন্থে মুর্রি$ 
রামরচিভ ( সন্ধ্যাকর নন্দী ) : মস. বিগ্া'বনোদ অযোধানাথ 

শব্দ তত্ব £ | ঠাকুর ববান্্রনাথ 

শীগুহা সমাজ তম £ স বাগচী শীতাতম্নেখর । মৈদিপা সং) 
সঙ্গীত পরিচিতি £ বন্দ্যোপাধ্যায় নীলর তন 

সাধনমাঁন। (0. 0.৪.) £ ভটাঙাধ বিনয়তোষ 

সতী মক়ন। ওলোর চন্দ্ানী (দৌলতকাজী) : স. ঘে'ধাল সত্যেন্নাথ।।বশ্ব ভারতী) 
সাহিত্য দর্পপ ( বিশ্বনাথ ) £ স.জাবানন্ বিগ্াসাগর 

সাহিত্য পত্তিক। ( ১ম সংখ্যা) £ ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয় 

সেকোদ্দেশ টাক (নারোপ। ) £ স ট[.  097৮611। (0. 0.8. 0) 
হঠযোগ প্রদ্দীপিক' £ বস্থমতা স" ক্ষরণ 

হারামণি (কলিকাত! বিশ্বদ্ঞালয় ): মুহম্মদ মন্রর উদ্দান 

হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস £ বামচন্দ্ শুক্র 


[1১605006100 60 18187055508 70000189100 : উ/. 0. ৫ 00581 
8865 95108571105 17:50058 178:500165 0 2 007 09005 
13890151915 : 0. 30001১1১16৮ ৪ 
08969 1 1001 : এ. 11. 1107691), 
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